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লুধীন্দ্রনাথ দুরূহ কাব; এলঅটও অবোধ্য এবং তাকে আয়ত্ত করা আমাদের 
লাধ্যাতীত, ওদেশেও ম্ম্টিমের কয়জন তাঁকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে 
পেরেছেন । বাঙ্গালীদের মধ্যে বিফু দে এলিয়টভন্ত ও'বোদ্ধা ব'লে খ্যাত। 
আর একজন ভারতীয় এলঅট-পাশ্ডিত ও মর্মজ্জকে জানতাম, বি. রাজন-দল্লী 
ইউনিভারাসটির অধ্যাপক ছিলেন, এখন শুনি কানাডার । জানি না তাঁর 
মিল্টন ও ইয়েটস্‌ সম্বন্ধে লেখা বই ঘুখানি পড়েছ ক না। তান ওদেশে 
প্রকাশিত এীলঅট সম্বন্ধে আভিন্ঞ লেখকদের রচনা-সংগ্রহ এডিট করার জন্য 
নির্বাচিত হন। তাঁর নিজেরও একটা এীলঅট সম্বন্ধে রচনা সেই বইএ ছিল । 
বইটা আমি পড়ছিলাম বহু বংসর আগে॥ টাইটেলটা ভুলে গোছ-_বইটাও 
পরে আর খখজে পাই নি। পাউণ্ড এবং এীলঅট-এর পাণ্ডিত্যের ব্যাপ্তি 
আবিশ্বাস্য । তাঁদের রচনায় এত দেশের এত কাব্য-সাহিত্যের এ্যালিউশান 
আছে যা খখজে বার করাপ্রায় অসাধ্য । ছাত্রজীবনে 'ব্রাউ নিং এ নসাই- 
রো পি ডি য়া" দেখোঁছলাম, “এ লিঅট এনসাইক্লোপ ডিপ়াও' আছে 
ব'লে জান। 

এত কথা লিখলাম শুধু; এইজন্য যে তোমার গবেষণার বিষয়টি সামলাতে 
অত্যধিক মনন ও অনধ্যানের দরকার । মামুলি গবেষণার বাঁধাধরা পথে 
কোথাও পেশছান যাবে না। 

ধর এাঁলঅট-এর “পোর্রেটে অফ এ লোড" এবং 'অকেন্্রা” থেকে যে চারটি 
লাইন তুমি উদ্ধৃত করেছ। প্রথমটি একটি রু্‌পবন্গিতা বিগত যৌবনার পৃরহয- 
বনভূক্ষার বাস্তব করুণ ছাব। ছাত্রজীবনে কেদ্বিজ-এ আমি এদের দেখোঁছ। 
এলিঅট এ কবিতাটি লেখেন বখন (তান ফ্রে্ট কাঁব লাফর্গকে নিয়ে মসগ্ল-_ 
'গেযোন্তের ছায়া নজরে পড়ে যাঁদও কোন অথেই তো অননফরণ নয় । স_ধাঁদেন্ুর 
'অকে্ট””র ধীর্ঘ নাম কবিতাটি ইউরোপায় [সিম্ফনি অকেস্ট্রার স্বরহুপকে 
“শব্দে প্রকাশ করবায় চেক্টা--ইংরাজীতে যাকে বলা ধায় 8 80৬৩0108989 
015০6 ০1 %22098115 । প্রথম প্রকাশের সময় কোন সমালোচকই ব্যাপারটা 
"ধরতে পারেন নি, তাই পরে লুধাল্দ্রকে এর বিষয়বস্তুটি যোধাতে হয়েছিল খে 
(সংশোধিত 'অ কে" জ্বী'শ ভূমিকা দ্র. )। সিক্ষান 'অকেন্ী পুমি শৃনেছ 


৪ 


কি না জানি না--তা আমাদের বিগত যুগের ধয়লেটারের ্রকতান নয় | পার ত 
সিম্ষনি অকেন্ট্রার ( 13501105610, 9০100991 9০1001021) প্রভীতর ) লং প্লোয়ং 
রেকড বাজিয়ে শুনো । সেখানে একসঙ্গে সব যন্ম বাজে না। বাদশ-প্রাতিবাদণ, 
অনহবাদী-অম্বাদী সুরের আদান-প্রাতদানে বিচিত্র নানাত্বে বিকশিত হয় জটিল 
ভাবনা-বেদনা ৷ 


প্রথম মহাযহম্ধের ধবংসলপীলার উত্তেজনা 'স্তিমত হয়ে এলে চিন্তাশনীলদের 
সংবেদনায় এক গভাঁর বিষাদ-নৈরাশ্য আসে তা তুম অবশ্যই জান। সেই 
বিরাট বৈকল্য ও ব্যর্থতাবোধ-1দ ওয়েস্ট ল্যা "ড-প্রস্ীত এবং তার পরম 
প্রকাশ । এ একটি দীঘ কাবতা যে-অন:ষঙ্গ পাঁরবেশ রচনা করে তার পারব্যাগ্ত 
(0675851৬5 ) প্রভাব সমসামারক ও অব্যবহিত পরবত কোন কবি এড়াতে 
পারেন নি- যাঁদও প্রত্যেকের অনুভূতি ও বিন্যাস বা আঁভব্যান্ত নিজস্ব £ঃ না 
হলে সে-সব রচনা নিরর্থক হত । 


সুধীন্দ্রনাথের রচনায় এই বিষাদ-নৈরাশ্য অবশ্যই বর্তমান । উদাহরণ-স্বরুপ 
“ শ মার প্রথম কবিতাটি মন দিয়ে পড়ো । স্মৃতির উপর 'নিভ'র ক'রে 
আবৃত্তি করাছ ঃ 


বনের বাহিরে ক্ষওয়া মাটি ধূ ধূ করে ; 
নেই ফসলের দুরাশাও অম্বরে ; 
যা ছিল বলার কবে হয়ে গেছে বলা সে। 


[চির্নকজ্প দেখ--যা উর্বরা মাটি ছিল ক্ষয়ে সে কাঁকর এখন, আকাশ খাঁ খাঁ করছে 
কোথাও সরসতা নেই (দুটোতে চোখের কোন আরামই নেই, চোখ জহালা করে 
শুধু )--এবং সব চেয়ে মর্মান্তিক এই বিষয় কথা কইলেও মনের উপর যে- 
ভার চেপেছে তার একটুও লাঘব হয় না, কারণ ব'লে ব'লে সেই চাবতিচর্বণে 
কোন অভ্যাঘ।তই আর জাগে না। 


পদ ওয়েস্ট ল্যাপ্ড'-এ এ ছবি অনুপম কলাকৌশলে অনেক বড় ক্যানভাসে 
আঁকা হয়েছে এবং তার অভ্যাঘাত ফলে এলঅট প্রথম 'বিশ্ব-যহুদ্ধোত্তর যৃগের 
মহাকবি রূপে সঙ্গে-সঙ্গে স্বীকৃতি পান। তাঁর কলাকৌশলের এক আনাও 
সুধশন পান নি (এর কারণ রবীন্দ্রনাথ সর্তেও বাংলায় ইউরোপের বিচিন্ 
সাহিত্য সভ্ভারের অভাব )। বাংলা গদ্য শ্রীরামপুর মিশনারণদের বাইবেল- 
তমা থেকে সুর । পদ্যে বৈষ্ব কবিতার পর একেবারে পশ্চিম-ভাবধারা 
পুষ্ট মাইকেল--ভাগাস মাইকেলের সংস্কৃত ও ইউরোপাঁয় লাহত্যে বিস্তৃত 
অধিকার ছিল । সধানও সংস্কৃত এবং ইংরাজী (ও কিছুটা ফরাসণ ) 


৮ 


সাহিতোর সঙ্গে অন্তরঙ্গ ছিলেন, কিন্তু এলিঅটের মত বিশ্বব্যাপী পাঁরিরুমা 
তাঁর দ্বারা সম্ভব হয় নি। (এ বিষয়ে অনেক 'কিছ7 লিখতে হয় ধা এখন 
ভগ্নস্বাস্থ্যে আমার শীল্তর অতণত | ) 


তবহ পামানা মূলধন লুধীন (কিভাবে খাটিয়োছলেন লক্ষ্য কর । এ একটি 
কঁধিতাই আব্া্ত ক'রে চালি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর 
অধূনায় নিশ্চহ অতশত, আগামা ; 
নান্তিতে নোত স্বরংসিদ্ধ প্রমা, 
সোহহংবাদ্ধীর আতি“ আত্মোপমা, 
অগাতির গতি মনোরথ বৃথা লাগ্বামই । 


মানুষ ইতিহাস-ানক্কান্ত, অতাঁত তার কাছে যেমন নিরর্থক ভাবষ্যৎ তেমনই 
নিরাম্বাস, বর্তমানও একটানা ধূসর ॥ 'নেতি নেতি? মন্মে (বৃহদারণ্যক উপনিষদ) 
যে এক শাম্বত (7১660119180 8101561581 ) সত্যের অনংসন্ধান 'নাস্ত'তে 
--বৈনা'িকতায় (278:01)5 ) তার পর্যবসান। মনোরথের লাগাম ( কঠো- 
পাঁনষদের উপমা ) আর কাজ করে না। কোথায় যাচ্ছে মানুষ জানে না। 
গান্তবান্ছলের 'ঠিকানাও তার হারিয়ে গেছে, প্রেতপারা সে নিরালম্ব বায়্ুভূত 
নরাশ্রয় আকাশে ছায়ামৃত'র মত উদ্দেশাহণন ঘুরে বেড়াচ্ছে। 


প্রতিজ্ঞা রাখে মরণ ভ্রাতার বদলে £ 
বিশৃঙ্খলার পরাকান্ঠায় স্থাণহ, 
পৃথিবখ অনাথ ; যথেচ্ছ পরমাণু; 
প্রগাতিক শুধু কালভৈরব সদলে। 


জগতের কোন সোভয়ার কোন ধাঁষই মানহষের ঘ্রাণ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারেন 
[ন, 'কন্তু সামাগ্রক 'বনাশের প্রাতিজ্ঞা রক্ষায় সদল কালভৈরব (0105 /১:০- 
[09510561 */10]) 1315 77040710115 ) গাফিলতি করেন না-্ধবংসলশীলা অব্যাহত 
চলেছে। ' 


এতদিনে এলিঅট রোমান ক্যাথলিক ধর্মে 'নাশ্চন্ত আশ্রয় পেরেছেন পলটল 
গিডিং'"এ তা পরিজ্কার। 'দ্বিতীর মহাযুদ্ধের উল্লেখ বিদয্যতের মত তাঁর 
কাব্যে ক্ষণপ্রকাশ। সধশীল্দ্র কিন্তু কোন ধর্মেই আশ্রয় খংজে পান 'ন। 
পাঁথবী অনাথ 'অপমৃত ভগবান” কত আর্তনাদ তাঁর শান, ভগবান না 
থাকলে জীবন দবহ তাই এত যন্ত্রণা, কিন্তু সস্তা সমাধানে সযান্দর তৃঁ্ি 
নেই, তিন প্রশ্নই করে চলেন, 


তথাপ পাব না আম আপনার দেখা কি? 


৯ 
এঁলিঅট-_-১ 


কিন্তু অপর পক্ষ নিরতস্তর | ". 

**শৃদ্বতীয় মহাযুদ্ধের সময় এলিঅট রোমান ক্যাথলিক ধর্মে তাঁর সব সমস্যার 
সমাধান খঃজে পেয়েছিলেন । সৃধশনের পক্ষে তা সম্ভব হয় নি। সিংবতে”-র 
প্রান সবগুলি কবিতাই সেই বাঁভৎস মরণযজ্জের উপর কাঁবর আত্মোৎসগ, 
আত ক্কন্দনের অঞ্জলি যাঁদ তাতে .আত্মশুদি সম্ভব হয়। প্রথম ('নান্দীমখ' ) 
কবিতার শেষ স্তবকে 


অশক্য পিতা, বলপর কণ্ঠলগ্র 

মাতা বসুমতণ ব্যতিচারে আজ মগ্ন ) 
ক্ষান্ত শোণিতে অবগাহি, জামদগ্ত্য 
তবু পাতিবে না স্বর্গরাজা ভবে ৷ 
স্বীয় শাল্ততে হবে যোগ দিতে 
শুছির তাণ্ডবে ! 


ভগবান (পিতা ) অক্ষম (107060।.), মাতা বল" অস:রের আবলঙ্গনাবদ্ধ হয়ে 
কৃতাথ। কোন অবতার (পরশুরাম ) এই দুজ্কৃতদের দমনের জন্য ধরায় 
নামবেন না। (গা তা'-র “দা যদাহি ধর্মসা- » বাণণর প্রাত দীপ্ত কটাক্ষ )। 
আত্মশ্দ্দির জন্য তাণ্ডবে আমাদের প্রত্যেককে যোগ দিতে হবে--আমরা 
প্রত্যেকে এই 'মহতণ 'বিনম্টির' জন্য দায়ী । এই যুদ্ধের মাঝখানে সধীন 
লেখা বঞ্ধ ক'রে যৃদ্ধে যোগ দেবার চেল্টা করলেন--বয়স বেশী হওয়ায় তাতে 
সফল হন নি। পরে এয়ার রেড প্রিকশানস সংচ্ছার কামউনিকেশানস শাখার 
দায়িত্ব নিয়ে কাজ করলেন সূচার ভাবে রাত-রাত জেগে । 


দ্বিতীয় ( উপসংহার, ) কাঁবতান্ন 
প্রার্থনা বা আভযোগ বথা £ 
প্রাতিজ্ঞা বিস্মৃত কলীক। কিংবদন্তী শিবের প্িশল 
শুন্যকৃস্ত পুরাণ সংহিতা । 
মনুষ্যত্বের খোলস খসে পড়েছে । মানুষ যেন আর বংশবদ্ধি বা পভাতা-্সষ্টি 
থেকে বিরত থাকে । পপ্রনম্ট পৃথবার প্রান্তে-এস নগ্ন মনুষ্যত্ব ঢাক?। 
সভ্যতার আভিশাপে প্রস্তরিত অর্ধনারণম্বর 
উজ্জী?বন? কবিতায় ঃ 
আখণ্ডল 
নিরর্থক নাম মানত £ জরাগ্রন্ত সহম্রাক্ষে আর 
পড়ে না নারকগ কাঁট। কুঁজিশ প্রহার 


০ 


কাঁদ্পত হাতের দোষে 'নির্দোষের মুণ্ডপাত করে ।'"' 
যে পশুবলের কাছে হার মেনে তুম মৃত্যুগয় 
(0011508 01001921011 ) 
এবারে কি তার উজ্জগবন ? 
তুম নও, আসে ক সে-অর্ধপশহ অর্ধেক মানব 
সঙ্গে করে দিগ্বিজর্নী মরহ ? 
পুরাণ পুরুষ হত। বাজে বক্ষে আর্তির ডমবহ। 


ককাইস্ট-এর রেজারেকশান এবং এই পাঁথবীতে স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠায় কোন 
আশ্বাস নেই। “সংবর্তে-র প্রায় সব কিতাতেই এই 'আর্তর ডমরু 
শুনবে । প্রত্যেকটার অভিযোজন অবশ্য পৃথক এবং ব্ঞ্জনায় বোচন্য আছে । 
কাব সুধীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এত কথা জমা আছে আমার বুকে যে কোনাঁদনই 
শৈষ করতে পারব না। তাঁর কয়েকটি 'সম্বল-এর ব্যবহার, একই সমর 
'অকে স্রা'-র প্রেমের কাঁবতা তথা উত্তর ফাজ্গুনী ও ক্ষন্দসা'-র 
কবিতায় বৌদ্ধ নিবরবাণের আরাধনা ৪ 'িলকে, হেলডারলেন, ভালেরি, মালার্মে 
প্রভীতি কাবর নির্যাস সম"দ্ধ তার কবিমানস ॥ এফ. এইচ. ব্র্যাডলে, হাইডেগার 
প্রমুখ দার্শীনক এবং রহং-এর মনস্তত্তের তিনি উত্তরসাধক। আধুনিক পদাথণ 
রসায়ন প্রভাতি বিজ্ঞানের প্রাতি তাঁর ঘ:স্টি ছিল দাশশীনকের । 
কালের অব্য্ত বৃদ্ধি শঞ্খলার আঁভবান্ত হাসে 
[9 0£7000129-_-এর মূল কথা । সতোন বস বলতেন, সুধান বাঁ 
চচণ করত মস্ত বড় গাণাতক হতে পারত । 
ণদ ওয়েস্ট লাণ্ড' যুগ্কাব্য 'হিসাবে দীর্ঘজীবী । তবে দুই মহা- 
যুদ্ধের মধ্যবতাঁ বংসরগনীলতে আত্মসমালোচনা আরও অনেক 'বিশ্ববিশ্রুত 
সাহাতাক করেছেন--কোন চিন্তাশীল সংবেদনশীল সাহাত্িকই এড়াতে পারেন 
নি, এড়ান সম্ভব ছিল না বলেই। ডারউইনের যে আভব্যান্তবাদের উপর 
1িভকটো যান যৃগের যে আশাবাদী প্রাগ্রসরবাদ (06160018] 10:027658) 
দাঁড়িয়োছিল তা একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। 'যষ।তি'-তে সুধাঁনের আত্মপারচয় 
(015001)01819) শোন £ 
আম বিংশ শতাব্দীর 
সমান বয়সগ ; মঞ্জমান বঙ্গোপসাগরে ; বীর 
নই, তবু জন্মাবাধ যুদ্ধে যচ্ধে, বিপ্লবে বিপ্লবে 
[বনম্টির চক্রবাদ্ধ দেখে, মনয্যধর্মের স্তবে 
নরুত্তর, আভব্যন্তিবাদে আববাস, প্রগতিতে 
যত না পশ্চাৎপদ, ততোধিক বিরুপ অতাতে। 


১৯ 


ছন্দোবন্ধ ও অজ্যানঃপ্রাস সত্বেও যেন প্রাঞ্জল গদ্য । সুধাঁনের অসাধ্য সাধনের 
আর এক প্রয়াস--গদ্য-পদ্যের ভে মুছে দেওয়া । কিন্তু সেআদ নিয়ে 
গালোচনা সময়সাপেক্ষ । | 


পদ ওয়েস্টল্যাণ্ড' যুগকাব্য। তার সার্বজন্য প্রভাব প্রদোষের 


ছায়ার মত। সেইট;কু ছাড়া স্ধান্দ্ের উপর এঁজঅট-এর কোন বিশেষ প্রভাব 
আমার নজরে পড়ে নি। 


অবনীভ্ষণ চট্টোপাধ্যায় 


১২ 


একক 


'উত্তররৈবিক বাংলা কৰিতা'র 
পশ্চাঁৎপট 


কবিজাীবনের বানপ্রচ্ছে উপনীত হওয়ার প্রাক্কালে অবিতথ সৌকর্ষে এলিঅট 
আর্ধবাণশ উচ্চারণ করেছিলেন তাঁর 'ঈস্ট কোকর' কবিতায় -কাব্য-আন্দোলনের 
মূল সত্যটিই অকপটে ধরা পড়ছিল তাতে £ 
4১100 50 92,018 ৮6101016 
ও 2176৬ 09071100106) 2, 1810. 01 0176 11091010018 
ড/10) 91980৮5 60011017000 8155859 06611018016 
হা 11065 25116191] 17658 01 17005015101, 01 15611779) 
ঢ7100190110111550 90909 01 610061010,৯ 
অবক্ষায়ত ভাষা শব্দ ভাব বিষয়বস্তু দৃষ্টিভাঙ্গ প্রীতির হাত থেকে সাহত্য 
বাংবা কাবাকে উদ্ধার করতেই সাহিত্য-আন্দোলন দানা বাধে নৃতন কালের 
প্রাতভাকে আশ্রয় করে । 
জীবনানন্দ দ্াশেরও “কোনো এক নতুন-ীকছহর আছে প্রয়োজ্জন'২-এ 
অনুভূতির পশ্চাতে অনুরূপ এক সচেতনতা পারিলক্ষিত হয় £ 
'““ঘংস্কৃত সাহিত্যে অনেক ভূমি উচ্ছিষ্ট হয়েছে, এদেশের মধ্যবৃগের 
সাহত্যেও ; উীচ্ছিন্ট করবার মতো বিশেষ কিছ? অবশেষ থাকত না আয় 
আধুনিকদের জন্যে, পাঁরসর ভূমি বেড়ে না গিয়ে এরকম নিঃশোধত হতে 
থাকলে সাহিত্যে গভীরস্পর্শিতাও নন্ট হতে থাকে ।৩ 
তাছাড়া, “একাদন শুনেছ যে-সংর--ফুরায়েছে, পুরানো তাস" এই বোধই 
তাঁকে 'নতন-কিছুর, সন্ধানে প্রবর্তনা দিয়েছিল । 
অবক্ষর়ম্্তির নিদ্ধান নিশি করতে গিয়ে এীলঅট দুবোোধাতার (01০816) 
পক্ষ সমথণনেও দ্বিধা করেন নি। আরো বলেছেন, 
105 006 7009 ০০০0106 170016 2110 17106 ০0100)1600517516, 
00151101760 10 00৫61 10 001৩৩) 60 ৫181008$9 1 106069881% 
121760900 1170 1019 1062101705.5. 


৩ 


অনুরূপ নিদানই যথেত্ট নয়.বাংলাসাহত্যের ক্ষয়ে, তাই জীবনানন্দের 
অপারহার্য মনে হয়েছে, 
বাংলাসাহিত্যে যা নেই অথব। শীর্ণভাবে রয়েছে সেই লব প্রাণ ও পরিসরের 
থেকে রশ্মি পেতে হলে ইউরোপণয় সাহিত্য ছাড়া আমাদের অন্য কোনো 
আলো-ভূমি নেই। 
ব্‌ধতে অসবিধে হয় না ভিন্লোরণয় তথা জজাঁয় রোমাশ্টিক কাব্যধারার বিরুদ্ধে 
গড়ে তোলা এাঁলঅট প্রমুখের কাব্য-আন্দোলনের অনুরূপ আন্দোলন ও 
বদ্রোহ বাংলা কাবাধারায়ও গড়ে উঠেছিল জীবনানন্দ প্রম-খকে আশ্রয় করে। 
সেীবদ্রোহ স্পঙ্টতঃই পূববতরঁ রোমান্টিক রবীন্দ্র সাহিত্যস্বভাব ও সময় 
স্বভাবের 'বরুদ্ধে; ৭ আর আন্দোলন আধুনিকতার আন্দোলন, যা বাংলা 
কাব্যে নতুন ধারা সংযোজন করেছে, যা পৃববিতী রবীন্দ্র কাব্যধারা থেকে 
প্রকৃতই স্বতল্ন । 


বিংশ শতাব্দীর তারশের দণকের এক এতহ্যাবরোধী গোষ্ঠীর রচনায় 
তৎকালণন বাংলাসাহিত্ের প্রচলিত ধারার বিরদ্ধে একটা সংস্পন্ট প্রাতক্রিয়ার 
সুর ফুটে ওঠে, প্রাতিশ্রাত (৫6061001050) ও ঘোষিত বিদ্রোহ যেন। এদের 
প্রবণতা ছিল রোমাশ্টিক এীতহ্যাবিরোধাঁ, রতি গদ্যধমগ, লক্ষ্য কাব্যভাষা ও 
কথ্যভাষার সমন্বয় এবং বন্তব্য বস্তুনিষ্ঠ নৈরাশ্যবাদণী রূঢ় বাস্তবতা । 
রবান্দ্রনাথের লোকোন্তর প্রতিভার অপরাহ্ুবেলার অবদান স্মরণে রেখেও বলা 
চলে 'আধূনিক বাংলা কাঁবতা; রবীন্দ্র-বিরোধী কবিগোজ্ঠীরই সনিষ্ঠ সাধনা' 
ও পারশ্রমের ফসল । ( রবীন্দ্র-এীত্হ্য-অতিক্কমণের দুঃসাহসিক প্রেরণা হয়তো 
বা আহ্বত হয়েছিল উজ বদলের দন্টাস্ত থেকেই) রবান্দ্রধারায় 
নিঃসান্দগ্ধ ছে টেনে বাংলা কবিতায় নূতন ধারা এনেছিলেন এতেই এ*দের 
স্বীকৃতি । এই নুতন ধারার কবিতারই আদ পরিচয় 'কল্লোল যুগের কবিতা" 
এবং 'আঁত আধুনিক কাবতা' রূপে, কবিদের প্রতিজ্ঞা কল্লোল যুগের কবি, 
তথা 'আঁত আধুনিক কবি' রুপেই ; একটি বিশেষ সামরিক পত্রের নামে 
“কল্লোল যুগ" বা কল্লোল যুগের কবি' রূপে চিহিত করলে অন্য সমন্ত তথ্যের 
(যাদের ভূমিকা উপেক্ষণীয় নয় ) প্রতি অবিচার করা হয়। কল্লোল গোষ্ঠীর 
যুগ' কিংবা কল্লোল গোষ্ঠীর কাব আভধা অনেকাংশে যথাথ" ও সঙ্গত। তা 
সত্তেও 'কল্লোলের' উচ্চনাদী আন্দোলন তথা সাড়া-জাগানো আয়োজনের, 
প্রত গুরুত্ব দ্বিতেই আতি আধ্মীনকতাবাদণ আন্দোলনের অন্যতম শান্তমান 
শাঁরক অচিন্তাকুমার সেনগনণ্ডের জনপ্রিয় 'কলোল যৃগ' অভিধা না্ধধার গ্রহ 


করেছি। 


॥ ৬2 


আধ্বানিক কাব্য-আন্দফোলনে পুরোধার ভূমিকা নিয়েছিলেন বুদ্ধদেব বস, 
জীবনানন্দ দাশ, সুধান্দ্রনাথ দত্ত, বিফু.দে, আমন চক্বতী প্রমুখ । কিন্তু একথা 
আজ অস্বীকার করার উপায় নেই যে রবান্দু-এীতহা-বরোধী হলেও আধুনিক 
ংলা কবিতার বিবর্তন চলেছে উত্তর পবের রবীন্দ্র কাবাধারার পাশাপাশিই 
এবং সে-কারণেই আধুনিক বাংলা কাঁবতার প্রভাবশালী রৃ”্ল্লার হিসেবে বিশব- 
কাঁবরও এক উল্লেখযোগা ভূমিকা উপেক্ষণীয় নয় । “প্‌ র বশ" পরবতণ" যৃগের 
মুন্তবন্ধ গদ্য-কবিতা রবীন্দ্রসাহিত্যেরই নয়, আধুনিক বাংলা কবিতারও অবশ্যই 
বিশিষ্ট সমৃদ্ধ অংশ। আধূনক কাব্য-আন্দোলন ও 'বিবতণনের অনিবার্ধ দিক 
নিদেশে সক্রিয় ভূমিকা ছিল বলেই তার ইতিহ।সও গুরত্বপূর্ণ । 

_ আধুনিক বাংলা কাবতার পুুরোধারা রবীন্দ্রনাথকে প্রতিপক্ষরপে খাড়া 
করোছিলেন। আন্দোলনের একটা প্রধান অংশই ছিল রবান্দ্র-এীতহা ও 
কাবাধারার বিবৃদ্ধাচরণ । অবশাই কবিমানাসকতায় একটা স্তর বাবধ!ন ছিল 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আধুনিকতাবাদখকবি-গো্ঠীর | প্রাতিভাবলে ও দখর্ঘসাধনার 
ফলশ্রুতিতে কব রবখন্দ্রনাথ যে কাবাদন্টি ও সিদ্ধিতে উপনশত হয়োছিলেন 
তা পাওয়া সম্ভব ছিল না আধূনিকতাবাদীদের পক্ষে । লক্ষ্য আভন্ব হলেও 
কাবারগীত ও আদর্শগত বাবধানের কারণে প্রতিষ্ঠিত রবি-বাঁব প্রাতিষ্ঠাকামণ 
আধূুনিকতাবাদীঁদের আক্রমণের প্রধান লক্ষা হয়েছিলেন । স্বভাবতই আত্মপক্ষ 
সমথণনে বি*বকবিকেও প্রার়শ£ই সা'হিতা-বিতণ্ডায় অবতীর্ণ হতে হয়েছে, কখনো 
বা প্রবৃত্ত হতে হয়েছে প্রাত-আক্রমণে । এই সাহাতিক আক্মণ ও প্রাত- 
আক্রমণের প্রায় দশকাধক কালের ইতিহাস ছাড়িয়ে আছে সমসামারিক প্রগতি? 
কল্লোল, 'কালি-ক লম"” প্রবাসী, পরিচয়", শব চিনা” বঙ্গত্রী! 
প্রভতি সামায়ক পনের পাতায় । 

আধূনিকতাবাদশদের আক্রমণ গ্রাতিহতব রণের ভরসাতেই নিজেকে আধুনিক 
প্রতিপন্ন করতে বম্ধপাঁরকর হয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথের গ্রাতি অনরূপ অপবাদের 
আরোপ অমূলক ॥ 'বিশবকাঁবর কাব্যসাধনা রূপ-রংপাস্তরের মধা 'দিয়ে একটি 
সুস্পন্ট ক্রমাঁববর্তনের ধারা বজায় রেখে এগিয়েছে । কাব্যসাধনার 'বাভাব 
পর্যায়ের সান্ধিক্ষণে উপনীত হয়ে অনায়াসে ব্লমবিবর্তনের ধমেই যেন কবি 


পৃববিত" ধারার নির্মোক ছাড়িয়ে পরবতা ধারায় পেছেছেন। ধারা থেকে 
' ধারান্তরে বিচরণ এমনই অবলণলাক্ুমে ঘটেছে যে কখনোই অস্বাভাবিক বলে মনে 
হওয়ার অবকাশ ঘটে নি, উপ্রস্ত? সর্বদাই মনে হয়েছে যেন কবির এই কাব্য- 
সাধনার ব্যাপারটাও প্রকীতির মতো নিখংত এবং আনিবার্ধ নিয়মের অমোঘ 
বিধানে বাঁধা । স্বাভাঁবক নিয়মেই যেন সন্ধ্যা সঙ্গীত” থেকে সোনার 


তরা-চিতার পর্ধায়ে, “চঘা' থেকে ক্ষ কার, ক্ষ ণিকা” থেকে 
“গাঁ তা জজ লি'র ধৃগে, সেখান থেকে 'ব লা কা'প্‌ রব” পষায়ে, 'পৃ্‌র বা 
থেকে মহ রা এবং 'ম হু য়া থেকে সরশেষ অর্থাৎ পপ ন ৮ 
শেষ সপ্তক'-এর পায়ে সাবলশল উত্তরণ । স্বতঃই মনে হয়, উপনিষাদিক 
চয়ৈবোতি' মন্মই তাঁর মংলমল্ ; “শেষ হয়ে হইল না শেষ' সৃষ্টির এই আদি 
অতৃপ্ধি আর “হেথা নয় অন্য কোথা অন্য কোনোখানে' লক্ষ্যের এই তাড়নাই 
কবিকে এগিয়ে 1নয়ে গেছে। 

উনাবংশ শতাব্দীর শেষপাদ্দ থেকে শুর ক'রে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতণয় পা 
পর্যন্ত রবীম্দ্রসাহত্যের বিবতনের সঙ্গে-সঙ্গে সমগ্র বাঙালী জাতির ভাষা ও 
সাহিত্য, অনেকাংশে কৃণ্টিও, এই একটটিমান্র নানৃষকে কেন্দ্রে ক'রে বিবর্তিত 
হয়েছে। জাঁবনের হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে অমৃতলোকে যাার শেষতম 
মুহ্তাটতেও তিনিই বাঙালীর কাবা, সাহিত্য তথা মননের পহরোধা । 

রবীন্দ্রনাথ সম্পকে উপয্ন্ত কথাগুলি স্মরণে রাখলে রবীন্দ্রকাব্যের 
আধূনিকত্ব সম্পর্কে সংশয়ে আন্দোলিত হওয়ার অবকাশ থাকে না। পারব? 
পরবতর্ণ ফুগই রবীন্দ্ুকাব্যে আধুনিকতার যৃগ ॥ বিশেষভাবে বলতে হলে 
“পৃ ন শ্চ' থেকে শে বলেখা' পর্যন্ত ।* এই দীর্ঘ এক দশক ধ'রে বিশ্বকবি 
পাদা-ছল্দ ও গদ্য*কবিতার ( কবির ভাষায় গদ্য-কাব্য ) গভীর পরণক্ষা-্নরাক্ষায় 
বাপ্ত ছিলেন। 

রবান্দ্রকাব্যের আন্তঃপ্রকীতির সঙ্গে দেহর্‌পও সমানে রূপান্তর লাভ করেছে-» 
ভাবের সঙ্গে ভায়া এবংবন্তব্যের সঙ্গে ছন্দ বিবার্তত হতে-হতে এগিয়েছে আধুনিক 
যৃগের দিকে । কবিতার ছন্দকে গদ্যের এবং ভাষাকে বথ্যভাষার কাছাকাছি 
নিয়ে আসাই ছিল আধুনিকতাবাদীদের প্রধান লক্ষ্য । রবীন্দুনাথ তাঁর প্রাতিভা 
ও প্রয়াসকে এবংবিধ উভয় লক্ষ্যের অভিমৃূখে নিয়োজিত করেছিলেন 
আধূমিকতাবাদের উন্মেষের পৃবে । প্রথম সন্রপাতের বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলেন 
ঠিক প্রথম মহাষ্ছ্ধের মুখেই “সবুজ পল” অবলদ্বন ক'রে।৭ পাকার 
পাঁরকজ্পনা এবং উদ্দেশ্য ছিল প্রকৃতই প্রগাঁতশীল এবং এ্রীত্হাসিক দৃন্টিতে 
অত্যন্ত গরত্বপৃণ' |” সম্পাদক প্রমথ চৌধুরণ প্রথম সংখ্যাতেই সে উদ্দেশ্য 
ব্ন্ত করেছিলেন £ 

১. (ইংরেজি শিক্ষার প্রসাদে, ইংরেজি সভ্যতার সংস্পর্শে) ইউরোপের 

স্পর্শে আমরা" গাতিলাভ'করোছি, অর্থাৎ মানাসক ও ব্যবহায়ক সকল 

প্রকার জড়তার হাত থেকে কথাণ্িং মান্তলাভ করোছি। এই ম্বান্তর (ভিতর 

যে আনন্দ আছে সেই আনন্দ হতেই আমাদের নব লাহিতোর লুঙ্টি।.. 


১৬ 


ইউরোপের আগমনে আমাদের দেশে সাহিতের ফুল ফুটে উঠেছে ।*" “এই ফুল 
ফোটা বন্ধ ঝরা উঁচত নয়," "আমরা ফুলের চাষ করবার জনো উৎসাহ দেব । 
ই. ভাবের বীজ যে দেশ থেকেই আনো না কেন, দেশের মাটিতে তার চাষ 
করতে হবে ।."ইংরোজ শিক্ষার গণেই আমরা দেশের লগ অতাঁতের 
পুনরুদ্ধার কঞ্পে ব্রতগ হয়োছি।.. আমাদের নবজাীবনের নবশিক্ষা, দেশের 
দক ও বিদেশের দিক, দুই দিক থেকেই আমাদের সহায় ॥। এই নবজীবন 
যে লেখায় প্রাতফালিত হয় সেই লেখাই কেবল সাহত্য*** 
৩. বাঙালির জীবনে যে নতুনত্ব এসে পড়েছে তাই পাঁরছ্কার করে প্রকাশ 
করবার জনা । 
৪. বর্তমানের চগল এবং বিক্ষিপ্ত মনোভাব সকলকে যাঁদ প্রথমে মনোদপ'ণে 
সংক্ষিপ্ত ও সংহত করে নিতে পারি, তবেই তা পরে সাহিত্য দরপণে 
প্রতিফলিত হবে । আমাদের স্বজ্প-পাঁরসর পান্রকা মনোভাব সংক্ষিপ্ত ও 
সংহত করবার পক্ষে লেখকদের সাহায্য করবে । 
৫&. দেশের অতগত ও বিদেশের বত'মান, এই ছুটি প্রাণশান্তর বিরোধ নয়, 
মিলনের উপর আমাদের সাহত্যের ও সমাজের ভাঁবধ্যৎ নির্ভর করছে।**" 
বাংলার পাঁতিত জমি."'আবাদ করলেই*"'সাহিত্যের ফুল ফুটে উঠবে,***তার 
জন্য আবশাক আট", কারণ প্রাণশক্তি একমাঘ আটেরই বাধা ।""'এই কনে 
পন্িকা আশা করি, এবিষয়ে লেখকদের সহায়তা করবে ।» 
“সবুজ পন্লে'-র উদ্দেশ্যাবলীর (বাহ্‌ল্যবোধে চঁলিত ভাষা প্রসঙ্গ উহ্য ) 
1িশদ উল্লেখের কারণ এই যে ইয়োরোপায় সাহত্যের হাওয়া সম্গার, ভাবের 
বিস্তার নয় সংহতকরণ, বাংলাসাহত্োের মোড় ফেরানো প্রভাতি তিরিশের দশকের 
আধুনিকতাবাদ? আন্দোলনেরও মূল লক্ষ্য । তাছাড়া “সব জ পন্ধে'-র উদ্দেশ্য 
যথাযথ রুপায়ণে রবীন্দ্রনাথের নিশ্চিত অগ্রণী ভূমিকা ছিল।১৭ প্রমথ 
চৌধুরণকে শিখণ্ডী খাড়া ক'রে সবাসাচী রবীন্দ্রনাথ সাধৃভাষার জড়ত্ব তথা 
বাঙালধর রক্ষণশশল সংস্কারের অচলায়তন দুগ্গে তব আক্রমণ চালিয়ে 
ছিলেন ।১১ 
এলিঅট বলেছেন, 12৬67 16৬০1010101 1 00060 19 206 10 06১ 8710৫ 
80171600068 00 81011001106 19011 85 ৪ 16101 0 00100100011 506601).১২ 
“সব জ পরের আন্দোলনের মূল লক্ষাই ছিল চাঁলত ভাষাকে (অথাৎ 
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৯৭ 


উভয় ভাষাই স্থাবিরত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল, নিষ্প্রাণ ভাষারশীতিতে প্রাণসণ্জার করতে 
চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ বথ্যরগীতিকে আশ্রয় ক'রে। “স বহজ পরের যুগ থেকেই 
তাঁর কাব্য, উপন্যাস, গল্প প্রভৃতির ভাষার সঙ্গে মুখের ভাষার ব্যবধান ঘুচিয়ে 
ফেলতে চেয়েছিলেন । তবে কবি বোধহয় তখনো সম্পূর্ণ সাহস সঞ্চয় করতে 
পারেন নি, তাই চলিত ভাষার রচনাগহলি সে সময় 'লাঁখত হয়েছিল উত্তম 
পুরুষের জবানীতে ॥ [এই রখাতি তাঁর পরসাঁহত্যে ছ লন পন্নে-র যুগ থেকেই 
অনুস্ত। ] ভাষা নিয়ে নানা সফল পরীক্ষা-ীনরণক্ষা করেছেন কাব এই যুগে । 
মৃতপ্রায় রহন্ধগগাতি ভাষারতিতে প্রাণসঞ্টারের এক জহলন্ত দণ্টান্ত “চ তুর" । 
এই উপন্যাস নৃতন আঙ্গিকে লেখা এবং “স বৃ জ পত্রে" প্রকাশিত হলেও এর 
ভাষা সাধুর তির । 'কল্তু এ ভাষা আভনব, সাধূভাযার খোলসে এর চাল চলিত 
ভাষার ৷ এর প্রকৃতি মুগ্ধ করেছিল তিরিশের দশকের আধুনিকতাবাদণীদের |১৫ 
বাংলাসাহতো “স বু জ পত্রে'র মতোই রবীন্দ্রসাহিত্যে বি লাকা' নৃতন 
যুগের সূচনা করেছিল। “গণ তাঞ্জ লি'-গিখ তা লি'র যগে এসে স্বাভাবিক 
বিবর্তনে একটা সুস্পষ্ট ছেদ টেনে কবি-আত্মা মোড় ফিরে নৃতন ক'রে চলা সুরু 
করল 'বলাকা'-র ছন্দে। কবি-আত্মাতেই নয়, কাবা-দেহেও রঃপাস্তর দেখা 
দিল। “সোনার তরখ"-ণচনা" পর্যায়ের ছন্দের বজআঁটুনি “গী তাঞ্জলি'-র 
যুগে এসে শিথিল হয়ে গেছল, ব লা কায়' এসে কবিতার ভাষা এবং ছন্দ এমন 
একটা পর্যারে পেশছল যাকে নিঃসংশয়ে গদ্যকবিতার ৬ অবাবাহত প্রাকরুপ 
বলা যেতে পারে এবং ক্ষণ চরণান্তক অনপ্রাসের শ্লথবন্ধন ঘ-চিয়ে পরবতণ* 
পর্যায়ে গদা-কাবিতার ছন্দে, রবীন্দ্র কাবাধারার অবশ্যই শেষ পাঁরণাঁত, উত্তরণ 
আিবার্য হয়ে উঠল । 
পু নশ্চ' পর্যায়ের গদ্য-কবিতায়১৭ উত্তরণ রবাঁচ্দ্র কাবাধারায় কোনো 
আকাঁস্মক ঘটনা নয়, হয়তো বা রবধন্্রএীতহাবিরোধী আধুনিকতাবাদী কবি 
গোম্ঠীর প্রতাক্ষ ফলশ্র2ীতও নয় । রবীন্দুনাথ থেকে এ-বিষয়ে সাক্ষাপ্রমাণ গ্রহণ 
করা যেতে পারে । 
গণতাঞ্জালর গানগৃলি ইংরেজি গদ্যে অনুবাদ করে'ছিলেম ।১৮ এই অনুবাদ 
কাব্যশ্রেণীতে গণ্য হয়েছে । সেই অবধি আমার মনে এই প্রশ্ন ছিল যে 
পদ্য-ছন্দের সুস্পষ্ট ঝগকার না রেখে ইংরেজিরই মতো বাংলা গদ্দো কবিতার 
রস দেওয়া যায় কি না।- আমি নিজেই পরাঁক্ষা করেছি, শল পি কা'-র 
অজ্প কয়েকটি লেখায় সেগুলি আছে ॥ ছাপবার সময় বাকাযগহলিকে পধ্যের 
মতো খাঁণডত করা হয় নি-_ বোধকাঁর ভারুতাই তার কারণ ।১৯ 


কাঁবর স্বীকারোন্ত অনুযায়ণ "গণ তাঞ্জ লি অনঃবাদ থেকে গদা-্কাবতার, 


৯৮ 


আকম্মিক উপলব্ধি ঘটলেও প্রথম লচেতন পরধক্ষা পল পি কা'-র কয়েকটি 
কাঁথকায় । প্রকাশকাল ১৯২২, রচনাকাল অবশ্যই তারও কিছ? পূব । এই 
প্রশ্লাস শুধ্দ রবাীন্দ্রপাহিত্যেই নয়, বাংলাসাহিতোও প্রথম। এমনকি ইংরোজ 
সাঁহতোরও গঞ্য-কবিতা সণ্টির প্রায় কাছাকাছি । এর থেকে এমন অনহসিদ্ধান্ত 
দি অযোঁন্তক যে অনুজ কাঁবদের নয়, সমসাময়িক ইংরেজশ গদ্য-কবিতা 
আন্দোলন থেকেই রবীন্দ্রনাথ বাংলায় গদ্য-কবিতা স্শন্টর প্রেরণা আহরণ 
করেছিলেন ? 

শল পি কা"-র সম্ভাবনা পূর্ণতা পেয়োছল “পু নম্চ* কাব্যগ্রচ্হছে। সেই 
কারণেই 'কি উভয় গ্রন্হে কিছ কিছু আপাত সা্শা 2 দু-একটি রচনার 
ভাবগত 'কিংবা প্রসঙ্গ-সাদশা এখানে উল্লিখ বরা যেতে পারে ঃ পল পিকা,"র 
প্রথম চিঠির সঙ্গে 'পনশ্চ'-র পতলেখা”র ভাবগত এঁক্য আছে; প্রসঙ্গ- 
সাদশ্য আছে শলপিকা'-র “মেঘদূত' ও পি ন৮৮-র শবচ্ছেদ'-এর ; 
গল পিকা"-র গিলির সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে পৃনশ্চর বাশি, 
কবিতার ধকনহ গোয়ালার গাল” । এল পিকা"-র কয়েকটি কবিতায় কাব 
গদ্য-কবিতার খুবই কাছাকাছি পেশ'ছছিলেন, বাক্যবিনাস হয়েছিল গদ্য- 
কবিতার অনুরুপ | গদ্য-কাবতার সদৃশ একটি রচনা “সন্ধ্যা ও প্রভাত, 
সম্ভবতঃ নাড়া 'দিয়েছিল তিরিশের দশকের কাবদের । তাই বিষু দে তাঁর 
'টপ্পা-ঠুংরি* কবিতায় এবং সমর সেন “মৃত্যু” কবিতায় অন্যপুব্ণা চিন্রক্প 
সৃষ্টর উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথের এই রচনাটির কয়েকটি পংন্তি বাব্হার করেছেন । 
এই রুচনাটি দিয়েই বুদ্ধদেব বস:র 'আধুৃ নিক বাংলা কাব তা' সংকলনও 
সুর। 

“পু নশ্চ' কাবাগ্রন্হ২* থেকেই রবীন্দ্ু কাবাধারার় আধুনিকতার 
সূত্রপাত ।২১ সম্ভবতঃ এই সাঁমারেখা নির্দেশে কাবরও সমর্থন ছিল। তাই 
তান অব্যবহিত পূব“বত1 কাব্যগ্রন্হ “পরি শে ষ'-এর প্রথম সংস্করণের “খেলার 
মৃত্তি" প্রভৃতি ছট গদ্য-কবিতা জখবদ্দশাতেই “পু নশ্চ'-র দ্বিতশয় সংস্বরণে 
সংযোজন করেছিলেন । কারণ তারা ছিল রীতিতে “পু ন *৮,-র গদ্য-কবিতার 
সমগোরীর, পপ রি শে ষ'এর ছন্দোবদ্ধ কবিতার পাশে তারা প্রকৃতই অপাংভ্তেয়। 
গাঁ তাঞ্জ লি' অনুবাদের মতো অসতক" মুহ্‌তের প্রয়াস নয়, ল পিকা'-র 
মতো ভগরহতার দ্বিধায় অবদমিতও নয়, তিরিশের দশকের আধূৃনিকতাবাদণীদের 
পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথেরও গদ্য-”দ্োের ব্যবধান ঘেচানোর প্রথম সচেতন প্রয়াস 
দেখা গেল “পু নশ্চ' কাবাগ্রন্হে। পদ্যকাব্যের আতানরংপত ছন্দের বেড়া- 
দেওয়া অবরোধ আর অবগস্ঠনধমণ* আয্োছজনে পদচারণা ছিধাদণ না হলে, 


১৪) 


কাবোর িচরণসীমা হয় আরো ব্যাপক, কাবামৃন্তির এই উপলা্ধ নিয়েই কাব 
শাদা-কাবতা রচনার প্রবৃত্ত হয়েছিলেন £ 'অসংকুচিত গদ্যরশীতিতে কাব্যের 
আঁধকারকে অনেক ঘুর বাঁড়য়ে দেওয়া সব এই আমার বিশ্বাস" ।"*'২২ 
প্রকৃতিতেও গদ্য ও পদোর ব্যবধান-বলোপের পক্ষপাতী কাব, “" যখন ছোঁথ 
গদ্যে পদ্যের রস ও পদ্য গদ্যের গাভভীষের সহজ আদান-প্রদান হচ্ছে তখন 
আমি আপাতত করি নে।”২৩ 
পদ্যের নিরপিত চরণশীবন্যাস বজায় রেখেও গদ্যের আমেজ ফুটিয়ে তুলেছেন 
ছন্দের বেষ্টনী আঁতন্রম ক'রে, 'পহ ন শ্চ' কাবো এয়কম উদ্ধাহরণ যথেষ্ট £ 
ময়্‌রাক্ষী নদীর ধারে 
আমার পোষা হরিণে বাছ;রে যেমন ভাব 
তেমান ভাব শালবনে আর মহযয়ায় ॥ ('বাসা' ) 
শুধ; মেজাজেই নর, বাচনভাঙ্গ তথা বর্ণনায় আরো বেশি গদ্যাত্মক চরণও 
'অসৃলভ নয় : 
শান-বাঁধানো মেজে। খড়খড়ে-দেওয়া জানলা । 
নশচে ঘাট-বাঁধানো পুকুর, পাচিল ঘেষে নারকেল গাছ । ('বালক' ) 
কিংবা, 
পথের দুই ধারে ব্যাপারিদের পশরা- 
তামার পানর, রূপোর অলংকার, দেবম্যাত'র পট, রেশমের কাপড় ; 
ছেলেদের খেলার জন্যে কাঠের ডমর;, মাটির পৃৃতুল, পাতার বাঁশি; 
অর্থের উপকরণ, ফল, মালা, ধৃপ, বাতি, ঘড়া-্ঘড়া তীর্থবারি। 
(প্রথম পূজা" ) 
রবশন্দুনাথের কারি প্রাতিভা গদ্য-কবিতার সাহায্যে বাংলা কাবাধারান 
আনতে চেয়োছল বৈচিত্র, স:ঘ্টি করতে চেয়োছল একটা চারিঘ্া-স্বাতন্ত্য ; 
সব্োপাঁর, রোমাশ্টিকতার মায়াব্যহে আটকে পড়া বাংলা কধিতার স্তব্থন্রোতো” 
বেগে করতে চেয়োছিল জোয়ায়ের সঞ্টার 2 
কাব্যকে বেড়াভাঙা গদ্যের ক্ষেত্রে স্পী-ম্বাধানতা দেওয়া যার যি, তাহলে 
সাহিত্য সংসারের আলংকারিক অংশটা হালকা হয়ে তার বৈচিত্র্যের দিক, তার 
চাঁরঘ্নের দিক অনেকটা খোলা জায়গা পায় । কাবা জোয়ে পা ফেলে চলতে 
পারে ৪ 
প্রবীন্দনাথের কাবিগ্বভাবে ও মানসগঠনে রোমাশ্টিকতাই প্রশ্রয় পেয়েছে । 


১৫. 


রোমাশ্টিক সৌন্দ্যবোধ তাঁকে বাস্তবের দৈনন্দিন "লানি, তৃচ্ছতা ও ক্ষাঁণকতার 
উধের্ব নিয়ে গেছে £ 


সৌন্র্ষের যেম্পাহারা জাগিয়া রয়েছে অস্তঃপহরে 
সে আমারে 'নিতা রাখে দূরে । ( 'জ্যোতিবান্পঃ ) 

তাঁর কবিসন্তা ওপনিষার্ক অমৃত-.রসধারায় পহম্ট, প্রজ্ঞার আলোকে দণপ্ত, 
উপলঘ্ধির গভারতায় ভাস্বর । এনর্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের' যুগে লব্ধ ধাঁষকজ্প 
প্রজ্ঞাদভ্টি তাঁর আমরণ অক্ষ ছিল। সে-প্রজ্জার আলোকে বাস্তব জগংকেও 
[তান দেখেছেন 'বি*বচক্কের অবিচ্ছেদ্য অংশর্‌পে ; দেখেছেন পাঁর্থব আলোক), 
সুর ও ধ্বনির পরপারের “দেশহণন কালহশীন আদজ্যোতি |: 

আমি কাব তক নাহি জানি, 

এ বিশ্বেরে দোথি তার সমগ্র স্বরংপে**' 

এ তো আকাশে দেখি স্তরে স্তরে পাপাড় মেলিয়া 

জ্যোতির্ময় বিরাট গোলাপ । (২১১ রোগশব্যায়) 
গ্বভাবতঃই চৈতনা-সাগর-তীর্ধপথের যাতশ কবির অন্তঃকরণ আনন্দলোকের 
মঙ্গলালোকে সঞ্জীবিত; আনন্দের পথেই তিনি “আমার আমকে" যুক্ত করতে 
পারেন "পরম আমির' সঙ্গে ; আর পারেন 'অমৃতের আমি অধিকারগ এ-অটল 
বশ্বাসে উপনীত হতে । এ হেন ধাঁষপ্রাতম নির্বিকজ্প প্রজ্ঞাদ্‌ন্টির ধিনি 
অধাম্বর, বিশ্বের অস্তঃসাললা আনন্দম্রোতের চিরস্তন উৎসমূলে যাঁর অবাধ 
সণ্তরণ, জ্যোতিঃসমুদ্রু মাঝে বিরাজিত শতদ্ল পদের মধু আস্বাদনে যাঁর অবাধ 
আঁধকার, তাঁকে জাগতিক দুঃখ শোক গ্লানি বিচলিত করবে 'কি করে ! বরং, 

জীবনের দুখ শোকে তাপে 

ধাঁষর একটি বাণণ চিন্তে মোর 'দিনে দিনে হয়েছে উজ্জ্বল-_ 
আনন্দ-অমৃত- রহপে বিশ্বের প্রকাশ । (২৫, রোগশধ্যায়) 
এখানেই রবা্্-বিরোধিতার সতব্রপাত। ধাঁষকজ্প কবির গগনচারণ দৃম্টি 

বাস্তবের গ্রানিকর 'দ্বিনচর্যার আনাচে-কানাচে পেশছোর় নি, এ রকম আভিযোগ 
সুরু হয় যতীন্দ্ুনাথ সেনগ্গ্তের ধুগ্গ থেকেই । মারা-মড়ক-দুভিক্ষ-কবলিত 
*মশানের বৈরাগ্যের মধ্যে, বাঙালজাবনের দারিদ্র উগ্র দ্পে'র মধ্যে বিশবকাবির 
আঁব্ভ্ভাব স্বগের চক্রান্ত ব'লে ভ্রম হয়, মহেন্দের এই তপোভঙ্গ-দৃত কাব্য" 
সংগণতের যে ইন্দ্ুজাল নিয়ে এসেছিলেন তা ক্ষুধার জগতের গদ্যময় পৃথিবীর 
আধ্নিকতাবাদগদের নির্মম পরিহাসের মতো মনে হয়। কাব নিজেও অবাহত 
1ছলেন সেশীবয়য়ে £ 


১ 


তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা 
আমার সরের অপূর্ণতা, 
আমার কিতা, জান আমি, 
গেলেও 'বিচিনত্ত পথে হয় নাই সে সবর্তিগামণী। 
(১০ জন্মদিনে) 
"তথাকরিত বাস্তব জগৎও তাঁর অচেনা নয়, তার আহবান অননুভূত নয় £ 
যেথা এ বাস্তব জগৎ 
সেখানে আনাগোনার পথ 
আছ্ছ মোর চেনা। 
সেথাকার দেনা 
শোধ করি--সে নহে কথায় তাহা জানি-_ 
তাহার আহবান আমিমাঁন। ('রোমাশ্টিক” নবজা তক) 


কিন্তু আস্তিকাবোধের প্রবস্তা এই কাব জগৎকে শ্রোয়োবোধের প্রকাশ রূপে 
দেখেছেন বলেই 'অপতর্ণ শান্তর এই 'বকাতর সহম্র লক্ষণ' চারাদকে দেখেও 
চিরন্তন মানব-মাহমায় সংশয়ান্বিত হন 1ন । বরং এই বিশবাসই বদ্ধমূল হয়েছে 
তাঁর মনে, পুঞ্রীভৃত কলষের শেষে নেমে আসে “সব কলুষনাশন রবৃদ্রতা*, 
নেমে আসে 'মহাশান্ত মহাক্ষে্'। ভীষণা নিবশৃতর নূতন প্রাণ নূতন ল্টি 
অখণ্ড পূর্ণতারই প্রকাশ ঘটে 

দারূণ ভাঙন এযে পূর্ণেরি আদেশে 

কী অপূর্ব সৃষ্টি তাঁর দেখা দিবে শেষে 

গড়াবে অবাধা মাটি, বাধা হবে দুর, 

বাহয়া নূতন প্রাণ উঠিবে অগ্কুর । (১১) রোগশধ্যায়) 

সে-কারণেই বাস্তব জীবনের ক্দর্ধতাকেই আধুনিকতা ব'লে গ্রহণ করতে 

পারেন নি রবীন্দ্রনাথ । আধ্বাীনকতার নামে জগতের কুৎসা নিয়ে সামায়ক 
প্রাবল্যকেও তাঁর মোঁক মনে হয়েছে । তাঁর চোখে শীবশৃদ্ধ আধুনিকতা” £ 


আমাকে যাঁদ জিজ্ঞাসা কর বিশুদ্ধ আধনিকতাটা কাঁ, তা হলে আমি বলব, 
বিশ্বকে বাণ্তগত আসন্তভাবে না দেখোঁবিশ্বকে নার্বকার তদ্গতভাবে দেখা ।২৫ 


এই “বষয়ের আত্মতা" তথা “বশ্বকে নির্বিকার তদ্গতভাবে দেখা* রবীন্দু- 
কাব্য দূষ্টিতে অভাবনীয় মোড় ফেরাল “পদ ন শ৮”-শে ষলে খা" পর্বে । [তানও 
মুখের ভাষার নৈকট্যে উপনীত হতে চাইলেন, কাবাকেও করতে চাইলেন র্‌ 
বাস্তবের আঁভগ্খী। ভাষা এবং বিষয়বস্তুতে বাছধিচারের সীমারেখা মুছে 
গেল, দেখা দিল এীলঅট-সুলভ আধ্বানিকতাবাদণী 18%08720810107 (1 রসাভাস)। 


৬ 


প্রাক-প্‌ ন শ্চ' পরের সতাশীশব-সনন্বরের কাঁবর কাবো সংন্দরের পাশাপাশি 
অস্বন্দর তথা কুশ্রতাও এল, ছাব ও রেখায় বাঁভৎস রসের অনযপ্রবেশ ঘটল 
গাধ্য-কাবিতার ঝজ? বর্ম ধ'রে | যে ধরনের চাঁরত, বন্তব্য, ঘটনা, কাঁহনা, বিষয়, 
ভাবান_ষঙ্গ, রসাবেশ, কটপতঙ্গ পূর্বে ছিল অপাংস্তেয়, এবার তারাই ভিড় ক'রে 
এল বিশ্ব-কবির কাব্য-দিগঙ্গনে | এল মধ্যবিত্ত জীবনের নরক ণকনু গোয়ালার 
গাঁল', নৈরাশ্যভরা জীবনের প্রাতিভ্‌ হরিপদ বেরানী, লক্ষণীছাড়া ছেলেটা, সঙ্গী 
গুবরে পোকা ব্যাঙ ৬ আর নোঁড় কুকুর, সাম্যবাদের বাহন খেহনতণ মানুষের 
দল এবং আরো অনেকে । দণান্টভাঙ্গর রূপান্তরে বিষয়ে ও প্রকাশভঙ্গিতে 
'কতখ!নি আধানকম্মন্য হয়েছেন তার দষ্টান্ত দিচ্ছি £ ৰা 
১. সর্দারপোড়ো ওকে টেনে নামায় গাধার থেকে, 
হেচং়ু আনে বাঁশবন 'দিয়ে, 
হাজির করে পাঠশালায় ৷ ('বালক', পনশ্চ) 
২. ছোটো ছোটো গোখে নেই রোঁওয়া,-- 
যেমন উ“চু তেমান চওড়া নাকটা,"*" 
কপালটা মন্ত--. 
অনাবৃত হয়েছে বিধাতার 'িজ্পরচনার অবহেলা । ( “সহযারী ) 
৩. দিনটা যেন খোঁড়া পায়ের মতো 
ব্যাণ্ডেজেতে বাঁধা ৷ 
একটু চলা, একটু থেমে থাকা, 
টেবিলটাতে হেলান 'দিয়ে বসা 
সিাড়র দিকে চেয়ে ।২৭ ('বাসাবদলঃ ) 
৪. বাবার মৃত্যুর পরে সেক্রেটারিয়েটে 
উন্নাতির 'ভিন্তি ফাঁদা গেল ।"' 
1নজের বিবাহ প্রান টার্মিনসে এল" 
এমন সময়ে-_রিডাকশান । ( উল্লাতঃ ) 
পরমায়ুর জোরেই রবীন্দ্রনাথ আধুনিক কালে উপনধত হন নি, রখাত এবং 
ঘবম্টভাঙ্গতেও কাবাকে আধুনিকের দোরগোড়ায় এগিয়ে দিত চেয়েছিলেন £ 
কাব্যের আধকার প্রশস্ত হতে চলেছে । গদ্যের সীমানার মধো সে আপন 
বাসা বাঁবছে ভাবের ছন্দ 'দিয়ে।-""আজ ''দোখ কখন অসাক্ষাতে গবদ্-পধ্যে 
রফা-নিম্পান্ত চলছে । যাবার আগে তাদের রাঁজনামায় আমিও একটা সই 
দিয়েছি ।২৮ 


২৩ 


এবংবিধ আধৃনিকম্মন্যতা সত্ত্বেও আধুনিক বাংলা কাঁধতা রধশন্দু-্ীতিহা- 
পাঁরমপ্ডলের বাইরেই তার ভিত্তিভীম গুজে পেয়েছে কি না ; আর সে-ভাঁমিতে 
রতি দষ্টিভাঙ্গ তথা প্রকরণে যুগান্তর আনয়নে এলিঅটণয় কাব্যাদশের ভূমিকা 
কতখানি, এই আলোচনায় তারই অনংসম্ধান প্রয়াস। 

ভ্রশ দশকের গোড়াতেই ইংরোজ আধ্নকতাবাদীদের কাব্যসংস্পর্শে এলেও 
এবং 'জানি অব দি মেজাই' অনুবাদ কালে এলিঅটায় কাব্যরণাতি অনুধাবনের 
সুযোগ ঘটলেও তথাকথিত আধুনিকতার কাব্যসিদ্ধি রবীন্দ্ুনাথে অর্শায় নি। 
তিরিশ দশকেই রবান্দ্র-এীতহায-বিরোধ? আধুনিকতাবাদশী কাব্যধারা প্রাতিশ্ঠিত 
হওয়ার ফলে রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিকতাবাদণদের ব্যবধানটা স্পন্ট অন.ভূত হয়েছে 
এবং এও নিঃসংশরিত প্রাতষ্ঠা পেয়েছে যে কবিস্বভাবে বি*শবকবি ছিলেন মূলত 
আধ্নকতাপন্ যুগেরই উত্তঙ্গ মহৎ প্রতিভা ; কাব্যে কলায় নান্দনিক দৃষ্টিতে 
মননে, এমনাঁক ভাষাভাঙ্গ শব্দচেতনা তথা প্রকরণেও, তিনি প্রকৃতই রোমাণ্টিক 
কাব্যধারার প্রতিভূ। সে-কারণেই আধুনিক কালে স্বাঁয় পদ্পাত সম্পর্কে 
জীবন-সায়াহেনও কুণ্ঠাবোধ তরি মনে, “আর, একলা আমি আজও এই নতুনের 
[ভিড়ে বেড়াই ধান্কা খেয়ে ।, পিছিয়ে পড়ছেন এ আশঞঙুকা তাঁকে ব্মেই আঁধিকার 
করছে, তাঁর মানীসকতা তাঁর কালে সমাদৃত হলেও নূতন কালের দাবী নূতন 


মানুষের প্রত্যাশা পৃরণে সক্ষম এমন আস্থার ভিত্তি ক্রমেই হয়েছে শিথিল । এ 
সংশয় ধরা পড়েছে সধীন্দ্ুনাথের উদ্দেশে রচিত “আকাশ প্রদীপ" কাব্য 
গ্রন্হের উৎসগ" পরে £ | 

বয়সে তোমাকে অনেক দূরে পোরয়ে এসেছি, তব তোমাদের কালের 

সঙ্গে আমার যোগ লপ্তপ্রার় হয়ে এসেছে, এমনতরো অস্বকীতর সংশয় বাক্য 

তোমার কাছ থেকে শুনি নি । তাই, আমার রচনা তোমাদের কালকে স্পর্শ 
করবে আশা করে এই বই তোমার হাতের কাছে এগিয়ে দিলংম। তুমি 
আধুনিক সাহিত্যের সাধনক্ষেন্ন থেকে একে গ্রহণ করো । 

[ভন্বতর কাব্যার্শে পহজ্ট হয়ে তিরিশের দশকে রবীন্দ্র-এীতিহ্া-বিরোধী যে 
কাব্যধার।টি প্রবল হয়ে উঠোছল সেই প্রতিদ্বন্ী ধারাটিকে অস্বীকার করছে 
পারেন নি রবশন্দ্রনাথ, স্বাগত জানাতেও সম্ভবতঃ 'ছ্বিধা করেন নি ১২৯ 

নব লেখা আ'সি দ্প“ভরে 
তার ভগ্স্তুপরাশি বিকীণ" করিয্লা দূরান্তরে 
উন্মৃন্ত করক পথ, চ্ছাবরের সীমা কার জর, 
নবীনের রথযাঘা লাগি। ('লেখা? পরি শেষ) 
২৪ 


[তাঁরশের দশকে আধুনিক বাংলা কাবতার্‌পে স্বপ্রাতিষ্ঠ এই কাব্যধারাটি 
রবান্দ্রোন্তর প্রীতিহা-স্বাতল্গয এবং মর্যাদা খখজে পেলেও আদপেই কিজু স্বয়ম্ভূ 
নয়. গোকুলেও বাড়োন। রবশন্দ্র বিরোধিতায়, কাবো এবং এ্ীতহ্যে উভয়তঃ তার 
আবির্ভাব এবং প্রপ্নম মহাযুদ্ধোত্তর কালে প্রায় ঘু'দশক ধ'রে তার পন্টি। তার 
আন্বঙ্ট রবীন্দ্র-অনুসত ধোমাপ্টিক ধারার অপণতা, প্রধান উপজীবা রবখন্দু- 
কাবাদস্টিতে ধরা পড়ে নি এমন ভাব ভাষারখীত প্রকরণ দম্টিভা্জ প্রভাতি এবং 
রাবপ্রাতিভা-অকাঁষ'ত এীতহা ভূমিই ছিল প্রধান কর্ষণভূম | 


উত্তররোবক কবিগোষ্ঠীর৩০ পুরোধা জীবনানন্দ দাশের মতে, 'উত্তররৈবিক 
যুগ কলোলে"র সময় থেকে আরম্ভ হয়োছল ।৩১ ১৩৫২ সালে রচিত এ 
প্রবন্ধেরই ('উত্তররোবিক বাংলা কাব্য* ) অন্যন্ত লিখেছেন £ 
রবীন্দ্রনাথের কাব্যের থেকে সচেতন ভাবে মহান্তর জন্যে ষে বিপ্রব চলোছিল 
কুড়ি-প চিশ বছর আগে বাংলা কবিতায়, তা এখন একদল জ্যেষ্ঠ কবিদের 
ভিতরে অবচেতন লোকে বিদ্রোহের মৃর্তি ধরেছে, রবি-কাব্যলোকের বিপক্ষে 
ঠিক নয়, কিন্তু রবণন্দ্র-স-ম্ট সাহত্যস্বভাব ও সময়স্বভাবের বিরদ্ধে ।৩২ 
১৩৬০ সালে রাঁচত অন্য এক প্রবন্ধেও বলেছেন £ “রবীন্দ্রনাথের মৃতুার প্রায় 


পনেরো বছর আগেই একটা নতুন প্রস্তুতির ইশারা পাওয়া যাচ্ছিল বাংলা 
কাব্যে ; সেটা কিল্লোলে'-র সময় ।৩৩ 


আধুৃনিকতাবাদ কবিগোষ্ঠীর আর এক শরিক, ভূমিকা যাই হোক তাঁরই 
আয়োজন 'ছিল সর্ব।ধক ব্যাপক, বুদ্ধদ্দেব বসহও লিখেছেন £ 


***আর এইসব পরীক্ষার পরেই দেখা দিল “কল্লোল গোষ্ঠীর নতুনতর 

প্রচেন্টা, বাংলাসাহতোর মোড় ফেরার ঘণ্টা বাজলো ॥৩৪ 

দেখা যাচ্ছে 'কলো লে'-র সময় থেকে বাংলা কাবতার মোড় ফেরা সুর 
এ-বিষয়ে উভয় কাবই একমত । জাঁবনানন্ব আরো লাঠকভাবে কালনিদেশ 
করতে গিয়ে স্পন্টতঃই বলেছেন ১৩৫২ থেকে “কুঁড়-পশচশ বছর আগে এবং 
“রবণন্দ্রনাথের মৃত্যুর প্রায় পনেরো বছর আগেই ।, সময়ের চুলচেরা হিসেবে না 
গিয়েও বুঝতে অস্যাবধে হয় না যে এই শতকের বিশের দশকের গোড়ার দিকেই 
ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন কাব । “কল্লো লে" র প্রকাশও এই সময়েই-_১৩৩০ 
বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯২৩ খম্টাব্দে। বাংলা কাব্যের ধারা বদলে এ সামায়ক পণ্রটির 
ভূমিকার কথা অস্বীকার না ক'রেও বলা চলে, অননুর;প কালনিদেশি বোধহর 
সর্বাংশে সমীচীন নয়। কিলো ল' প্রকাশের প্রার একদশক পূবেই বাংলা 
কাঁবতায় মোড় ফেরার হীঙ্গত পাওয়া গিয়েছিল। নিতান্তই কাল-সামা নিদেশ 


২ 
ঞঞসঅট-২ 


করতে হলে 'স বৃজ পনর" প্রকাশের সমসামায়ক কাল ব'লে নিদেশে করাই 
নিরাপদ । প্রকৃতই “স বু জ পনর বাংলা কবিতায় মোড় ফেরার ইঙ্গিত নিয়ে 
এসেছিল, কিন্তু তার সে-ভূমিকা গুরুত্ব পায় নি মৃখ্যতঃ দুটি কারণে । 
প্রথমতঃ, পান্নকাটির উদ্ভব এবং বিকাশ রবীন্দ্রনাথের ছত্রছায়ায় ; দ্বিতীয়তঃ) 
রবান্দ্রবিরোধা যে-কাব্যধারা পরবতণ“ কালে আধুনিক কাবাধারা রুপে প্রতিষ্ঠিত, 
তার সঙ্গে এই পনণিকার কোনো যোগ ছিল না। তথাপি সবুজ পরের 
সম্পা্ক প্রমথ চৌধুরী এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ভূমিকার গুরুত্ব অস্বীকার করা 
যায় না বলেই 'সবহজ পনর" প্রকাশের সমসাময়িক কাল বাংলা কাব্যে মোড় 
ফেরার হীঙ্গত নিয়ে এসোছিল এরকম তথোর প্রাতি মর্যাদা দিতেই হয়। সেই 
সঙ্গে যতীন্দ্ুনাথ সেনগ-প্র, মোহিতলাল মজ.মদ্দার তথা স্বভাব কাব গো বিল্দচন্দ্র 
দাসের ভীমকার কথা স্মরণে রাখলে সময়টার গুরুত্ব আরো বেড়ে যায় ।৩৫ 
সতোন্দ্রনাথের ভূমিকা সম্পকে সচেতন ছিলেন জীবনানন্দও £ 
বাংলাসাহিত্যে আধ্াীনক কবিতার উদয়ের আগে রবীন্দ্ুকাব্যের আওতার 
থেকে বেরিয়ে পড়বার দু-একটা প্রয়াস দেখা গিয়োছল । সে হইাতিহাসের 
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাব হচ্ছেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ব ।৩৬ 
1কল্তু প্রকৃত তথা এই যে, সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্র আওতা থেকে শেষ পর্যন্ত 
বেরোতে পারেন নি, তিনিও রবান্দ্র-এীতহোরই কাব এই হয়েছে তাঁর শেষ 
পাঁরচয়। তার কারণ তাঁর 'রবীন্দ্রকাব্যের আওতার থেকে বোরয়ে পড়বার 
প্রয়াস দেখা গিয়েছিল' মখাতঃ আঙ্গিকের দিকে। ছন্দের যে-ক্ষেত্রে বিশ্বকাঁবর 
পদ্পাত ঘটোনি সৌঁদকেই বাংলা কাবোর পাঁরধিকে প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন, 
ছড়ার ছন্দের প্রাত যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে তান বাংলা কবিতাকে বাংলা ভাষার 
অপেক্ষাকৃত জীবন্ত তথা প্রবহমান 'দিকির সঙ্গে জড়িত করতে চেয়েছিলেন কি না 
সে-কথাও বিবেচ্য । তবে তৎসম ছন্দের পনঃপ্রবর্তন প্রয়াস তাঁর কবিতার 
প্রগাতশীল চিন্তাধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় । যৃগ্চেতনাও ধরা পড়েছিল 
তাঁর কবিতায় । এতসব সত্বেও সত্যেন্দু-প্রাতভার আত্মাহ-তি ঘটেছিল রবীন্দ্র 
এ্ীতহোরই মধো এ কথাই এীতহাসিক সত্য ॥** 
প্রমথ চৌধুরণ কিল্তু প্রকৃত অথেই রবীন্দ্র-এতিহাবিরোধী, রোমাণ্টিক 
আবেগ এবং ভাবোচ্ছবাস সংবরণই তাঁর কবিধর্ম। 'রবান্দ্রসম্ট সাহিত্যস্বভাব 
ও সময়্বভাবের বিরহ্দ্ধে' যেশবদ্রোহ দানা বে"ধোঁছল পরবতকালে প্রমথবাব 
তারই পূর্বসূরী। সময়স্বভাবের বিরদ্ধে পুরোপ্ঃরি না হলেও রবীন্দ্রস্ট 
সাহিত্যস্বভাবের প্রাত বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন তিনি। বঙ্কিমচন্দ্র 
বাংলা গদ্যের সাধৃরূপ রবীন্দ্রনাথের হাতে সমৃদ্ধির চরম শিথরে উন্নত হয় 


ক্হ্ঙ 


উনাবংশ শতাব্দীর মধ্যেই । রোমাশ্টিক যুগের ভাববিলাসী বোশত্ট্যসমূহ নিয়ে 
1বশ শতকের গোড়ায় তার এমন এক সালঙ্কারা রুপ প্রাতভাত হল যার পর 
স্ছাবরত্ইই তার একমান পাঁরণাত। সাধ্য বাংলা গদ্দোর এই সান্ধক্ষণে অর্থাং 
যখন সে গাঁতিরদ্ধতার মুখোমুখি ঠিক সে সময়েই প্রমথ চৌধুরধীর আবিভাব। 
তাঁর চোখে নিশ্চয়ই ধরা পড়োছল এই গাতহণনত্ব, তাই বাংলা গদ্যে কথ্যরগাত 
প্রবতন ক'রে তাকে প্রবহমান ক'রে তুলতে চাইলেন । তাঁর প্রয়াস আরো সার্থক 
হল রবান্দ্রনাথের প্রশ্রয়ে পয্স্ট হয়ে ॥। বাংলা গদ্যকে ভাবাবেগ থেকে মুস্ত ক'রে 
যান্ত ও মননে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন প্রমথ চৌধুর ।৩৮ কাব্যকেও। এবং 
এই রগাঁততে তাঁর প্রতিভার পক্ষে প্রশস্ত বাহন মনে হয়েছিল সনেটকে.ঃ 

ভালবাস সনেটের কঠিন বন্ধন, 

[শজ্পটী যাহে মযান্ত লভে, অপরে ক্রন্দন । 

( “সনেট” সনেট পঞ্চাশ ৎ) 
যে সমস্ত গুণপনার জন্য সনেটের প্রাত দুর্বলতা তার বর্ণনা 'দিয়েছেন কাব 
একটি সনেট রচনা করেই £ 

বিগাঢ় যৌবনা তন্বখ, আকারে বালিকা, 
পাঁরণত দেহখানি আঁটসাট ক্ষুদ্র 
শাশর-ধতুর '্লিঙ্ধ মসংণ রউদ্র 
ঘনীভূত ক'রে গড়া স্বর্ণ পাণ্গালিকা । 
দঢ়বন্ধে সুসংঘত করে কণ্ুুলিকা 
পরিপূর্ণ হৃদয়ের অশান্ত সমযৃদ্র, 
কলার শাসনে দাস্ত মন তার রুদ্র, 
মন্নদেহ যোড়শীর ধরেছে কাঁলিকা-_ 
“সনেট-সংন্দরী”, প দ-চা রণ (আমার সনেট'-ও দ্রঃ) 
রবীন্দ্র পাঁরমণ্ডলের ছত্রছায়ায় থেকেও প্রমথ চৌধুরীর গদ্য এবং পদ্যে এই 
রবীন্দ্র-এীতহাশবরোধী দন্টিভাঙ্গর জন্য সম্ভবতঃ তাঁর ফরাসণ সাহত্যে 
ব্যাৎপাত্তই সর্বাংশে দায়ী । তাঁর বিদগ্ধ মানীসকতার ওপর ফরাসণ সাহত্যের 
প্রভাব গভীরভাবে পড়োছিল।৩৯ ভাবলে অবাক হাতে হয়ঃ কেবল রোমাশ্টিক 
আবেগ-মান্তই নয়, তারশের দশকে বিষু। দে প্রমখেরা এলিঅটায় আদর্শে 
আঙ্গিক ও কাব্যরাঁতর যে সমস্ত বৈশিম্ট্যের অবতারণা ক"রে বাংলা কাব্যের 
ধারা বদল ঘাঁটয়োছিলেন, দ্বিতীয় দ্শকেই তার অনেকগ্রীলরই উন্মেষ ঘটেছিল 
প্রমথ চৌধুরীর মধ্যে ফরাসণ সাহিত্যের প্রভাবে । কবিতায় গদাধর্মিতা 
আনপ্ননে তাঁর প্রাথামক উদ্যম নিঃসন্দেহে বাংলা কাব্যের ইীতিহ!সে পাঁথকং- 
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সুলভ । 'পদ-চার ণ'-এর উৎসর্গ পরে এর সাক্ষ্য মেলে, এতাদ্বিষয়ে তাঁর 
যন্তিও প্রণিধানযোগ্য £ 
গদ্যের কলমে লেখা এই পদ্যগবল যে আপনাকে উপহার 'দিতে সাহসী 
হয়েছি তার কারণ, আমার বিশবাস এগুলির ভিতর আর কিছ; না থাক, 
আছে 25706 এবং সেই সঙ্গে কিিৎ__168507. এর প্রথমাট যে পদোর 
এবং দ্বিতীয়টি গদ্যের বিশেষ গণ, এ সতা আপনার কাছে আবাত নেই ; 
সুতরাং আশা করি আমার এ রচনা আপনার কাছে অনা হবে না। 
সম্ভবতঃ প্রথম পদক্ষেপ ব'লেই ( নামকরণেও তারই ইঙ্গিত ) গদ্যের কলমে লেখা 
পপ দ-চা রণ'-এর 'পদ্য'গনলি সত্যেন্দ্নাথের কাছে প্রকৃতই সমাদৃত হবে কি না 
সে-বিষয়ে কাব নিঃসংশয় নন। অন:রুূপ সংশয় রবন্দ্রনাথেরও 'ছিল 
“গা তা ঞ্জ লি'-র ইংরেজী অন:বাদ সম্পকে। উৎসর্গ পত্রে দুটি ইঙ্গিত সস্প্ট ঃ 
এক, গোর কলমে পদ্য লিখে রবান্দু-এতিহ্যের সর্বগ্রাসী আবেন্টনী থেকে 
নিজেকে মুক্ত করার সচেতন প্রয়াস ; এবং দুই, 11)5776-এর সঙ্গে 1৪$011-এর, 
অবতারণায় আবেগ ও রোমাশ্টিকতার বিরহদ্ধে প্রাতাব্রয়া ৷ 
[01786 এবং 158501)-এর উদ্বাহরণ পাওয়া যাবে ৭ কাবতাঁটিতে £ 
তোমার নামেতে সবে মিছে কথা বলে, 
সকলে জানিত যাঁদ তোমার স্বরূপ, 
[ছুই থাঁকিত নাকো এখন যেরুপ,- 
তোমার নামেতে শুধু মিছে কথা চলে । 
গদ্যধার্মতা সম্পর্কে সচেতনতা আভাসত 'সনেট-চতুন্টয়ের' 'কাবিতা, 
নামক সনেটাটিতে। 
'মালয়ে 'খিলিয়ে কথা আমি লাখ পদ্য, 
লোকে বলে “ওত শহ্ধ: 'মলনাস্ত গণ্য 
শুধু গদ্যধার্মতাই নয়, কথ্যধার্মতাও আছে তাঁর কবিতায় । 
কালো কালো মেঘগুলো 
জল খেয়ে পেট ফুলো, 
পঠটুল পাকিয়ে শূলো 
জনড়ি়া আকাশ । ( বর্ষা” পদ-চারণ) 
অথবা, 
দেখে ভয়ে কাঁপে বুক, 
আকাশ ভেংচায় মূখ 
বিদযাতের সবটুক | 
উজিভ্‌ বার করে। (এ) 


ছা? 


রোমাশ্টিকতামূস্ত আধূনিক নগরসভ্যতার প্রাত সচেতনতা প্রকাশ পেয়েছে 
শবলাতে রবধন্দ্রু' কাবিতায় 18০ 
বিলাতের গেছে সে একদিন, 
সুরে বাঁধা 'ছিল কাঁবর বাঁণ, 
'দিগন্ত-প্রসারণ ঝগ্কার যার 
আজিও কাঁপায় মনের তার । 
সে সূর ভেঙে নৃতন তল্র, 
এখন ক্যকার় মানুষ-যল্ম, 
দুযুলোক পড়েছে ধোয়ায় চাপা 
প্রকীতির বাণ” কাঁলিতে ছাপা । 
প্রমথ চৌধুরী সাহাত্যিক বৈশিষ্ট্য রবিচক্রের বাঁহভূত সাহিত্যিক, একথা 
কেউ কেউ অকপটে স্বকার করলেও এবং সা'হত্যস্বভাবে তিনি প্রকৃতই রবন্দ্র- 
্রীতহা-বরোধা হলেও রবীন্দ্র-ীবরোধী কাঁব বা স্াহাত্যকের অপখ্যাঁত তাঁর 
অদম্টে জোটে নি। কারণ তাঁর সাহিত্যসাধনা রবীন্দ্-গোষ্ঠীর ছত্রছায়ায় এবং 
রবীন্দ্-এরীতহোর 'বিরুদ্ধে তথাকাথিত 'বিদ্োহ ঘোষণা তিনি কোনো কালেই করেন 
ন। কিন্ত; তাঁর সমসাময়িক কালেই রবান্দ্র-বিরোধিতার সমন্রপাত হয়েছিল এবং 
সেশীবরহন্ধাচরণ করেছিলেন যতখন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও মোহিতলাল মজনমদার । 
তাঁদের 1বদ্রোহ কাব রবখন্দ্রনাথের সাহিত্যস্বভাব ও সময়স্বভাবের বিরুদ্ধে। 
মোহিতলালের বিরুদ্ধাচঃরণ মাঝে-মাঝে ব্যক্তিগত প্ষায়ে নেমে এলেও 
যতী্দ্রনাথের বিদ্রোহ সার্থক হয়োছিল তাঁর কাব্যম্সাধনায়। রবাল্দু-সন্ট 
কাবাস্বভাবের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারেন নি ঝলেই কবি বতীন্দ্নাথ 
রবীন্দ্রীবরোধী। গোড়ায় রোমাণ্টিক নয়, জড়বাদ? চেতনায় আচ্ছন্ন ছিল তাঁর 
কাবমানস। 
কারণও স্পঙ্ট । আমি হঞ্জনীয়র । বাঁঝ বস্তু । ই'ট-কাঠ, লোহামলকড়, 
ঘরশ্বাড়ী, ব্রীজ, কালভার্ট রান্তা-ঘাট । অর্থাৎ এককথায় বন্তুতাল্িকতা-_ 
1১19151-1811570 8৪ ১ 
পল্লা-বাংলার তথা পল্লশজশীবনের বাস্তব আঁভজ্ঞতাও কবি যতীন্দ্রনাথকে 
রোমাণ্টিক বিরোধিতার 'দিকেই ঠেলে 'দিয়োছিল। রবান্দ্ররোমাণ্টিকতার ছবি 
তিনি দেখতে পান নি। 
আমি তো দেখলাম ঠিক বিপরণত। নদামাতৃক দেশের নদ আজ মজে 
গেছে। খানা ডোবা যেদিকে তাকাই পানায় ভারত। শস্ক্ষেতর খাঁ-খা 
করছে। চাষীরা সর্বহারা, নরম, রোগরিস্ট, শীর্ণকায়। আর বাংলার 
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বধ্‌__তাদের দেখলাম'' এক.কলস? জলের জন্য পরস্পর বাক্য-গরল বর্ষণ: 
করতে 1৪২ 
রবপন্দ্রনাথের “শরৎ” ('ক জপ না" ) ঝাবতার প্যারডি রচনা ক'রে যতগন্দুনাথ, 
বি*বকবি থেকে তর কাব]স্বভাবের বৈপ্রণত্যটুকু স্পঞ্টতুঃই নির্দেশ করেছেন। 
আজি কি তোমার বিধুর মূরাত 
হেরিন্‌ শারদ প্রভাতে | 
হে মাতঃ বঙ্গ মাঁলন অঙ্গ 
ভার গেছে খানা-ডোবাতে। 
পারে না বহিতে লোক জবরভার, 
পেটে পেটে পিলে ধরে নাকো আর, 
দিবসে শেয়াল গাহিছে খেয়াল 
বিজন পল্লী-সভাতে ! 
একপাশে তুমি কাঁদছ জননী 
শরৎকালের প্রভাতে ॥ ( 'শরতে বঙ্গভূমি', ম রহ শিখা) 
সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাব অঙ্গীকার ক'রে নিয়ে কবি মোহিতলালের কাব্যসাধনা 
সুরু হলেও৪৩ এবং গোড়ার দকে তিনি রবীন্দ্ানরাগণ কবিকুলে 'বরাজ 
করলেও১৪ অনতিকাল পরেই রবধন্দ্র-এতিহা-বিরোধা কাঁবরপে নিজেকে 
প্রাতিষ্ঠত করেন । ভাবে, ভাষায়, রীতিতে, বন্তব্যে তিনি ও্প'নিষাঁদক এঁতিহা- 
[বিমুখ ; ইহলোঁকক দেহবাদণ জখবনদর্শনের স্বাতল্গ্য ফুটে উঠোছল তাঁর 
কবিতায় ।৪৫ বাংলা কবিতার প্রচলিত রোমাপ্টিক চেতনা বাংলা কবিতাকে 
বাস্তব জীবন থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এমন একটা উপলন্ধিতেও উপনাত 
হয়োছলেন £ 
কাঁবর বাঁশিতে (2 রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ) অর্ধশতাব্দশ ধাঁরয়া যে রাগিণণী 
উৎসারিত হইয়াছে, সে লঙ্গীত একটি অপ্রাকত সোন্দ্যলেক সুষ্টি 
করিয়াছে ; তাহাতে কাব্যের 'দিক দয়া ভারত্ধয় রসবাদের হয়ত হানি 
হইবে না, কিন্তু জীবনের 'দিক 'দিয়া এমন একটি আদশের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, 
যাহাতে বান্তবকে অগ্রাহ্য করিয়া মানুষ একটি পরম সত্যের ভাবঙ্বর্গে 
নাশ্চন্ত হইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারে ।৪৬ 
সন্দেহ নেই অনুরূপ উপলান্ধই মোহতলালকে রবান্দ্রবরোধী কাব্যাদর্শে 
উদ্বুদ্ধ করোছল এবং দেহবাদী জখবনচেতনাশ্রয়ণ কাব্যরচনায় প্ররোচিত করে- 
[ছিল । এই দেহবাদের সঙ্গে রবপন্দ্নাথের ছবি ও গান” কড় ও কোমল' 
ধুগের দেহবাদের সাদশ্য খুজে পাওয়া অস্বাভাবিক নয়, তাহলেও মোহিঙলাল, 


০৪, 


দেহবাদকে আশ্রয় করে বাংলা কাব্যে নতুন সুর এনেছিলেন। কৈশো'রিক 
চিন্তচা্চল্যের লক্ষণাক্রান্ত ব'লে “কড়ি ও কোমল" যুগের দেহবাদ গর 
পায় নি, রবখন্দ্রনাথেরও প্রশ্রয্প পায় নি। পরবতার কালে রবধন্দ্র কাব্যধারা 
আশ্রয় ক'রে যে রোমাণ্টক এীতহ্য গ'ড়ে উঠোছল তার মধ্যে দেহবাদের কোনো 
স্থান ছিল না। মেোহতলালের কাব্যে দেহবাদ প্রশ্রর পাওসায় নতুন সম্ভাবনার 
পথ খুলে গেল। জীবনমুখী দরম্টভাঙ্গর কথা ভিন অকপটে ঘোষণা 
করলেন £ 
দেহে তোর প্রাণ আছে ? তবে কেন ওরে ভীর; 'িত্য-উপবাসণ-_ 
[চরমৃত্যু-মোক্ষ-আভিলাষাী 2 ( মোহম্দ্গর, শ্রেষ্ঠ কাবতা) 
বললেন £ 
ভুলোছ আত্মার কথা, মান শুধু দেহের সীমানা । ( বি”, এ) 
মোহিতলালের দেহবাদ কতকাংশে স্বভাবকাব গে।বিন্দচন্দ্র দাসের মধ্য প্রশ্রয় 
পেয়েছিল । পরবতধ কালে আিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এবং বুদ্ধদেব বসুর কাবিতায়ও 
(প্রথম যুগে) সোচ্চার হয়োছল । দেহবাদনী সুর সমসাময়িক কবিতার ইতিহাসে 
অবশ্যই নূতন সুর এবং রক্ষণর্শীল সংস্কারাবিরোধাী ব'লে তার বিশেষ আবেদনও 
স্বীকার্য, িন্তু তাহলেও বাংলা কাব্যের ধারাবদলে বিশেষ গুরদদ্বপূর্ণ ভুমিকা 
গ্রহণ করে নি। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে এলিঅটায় আদর্শে যাল্লিকতার 
অন:প্রবেশের ফলে তিরিশের দশকের প্রাতিনিধি কবিদের মধ্যে দেহবাদ? ভাবনা 
আবেদনহখন হয়ে পড়োছিল। বুদ্ধদেব বসুর প্রথম যুগের কবিতায় দেহবাদের 
প্রাধান্য দেখা গেছে তাঁর রোমান্টিক প্রবণতার জন্যই, নিরাসন্ত নৈবণান্তক 
রঞ্গীততে উপন*ত হওয়ার পর তানি দেহবাদ থেকেও ঘরে সরে গেছেন । 
সানষ্ঠ আন্তারকতার সঙ্গে রবণন্দ্রবিরোধা 'বিষয়াশ্রয় গুহণ করলেও যতীন্দ্রনাথ 
ও মোহতলাল যা পারেন 'ন, নজরুল তাই পেরোছলেন--রবশন্দ্-আবেন্টনীর 
বাইরে এক প্রবল কাব্যশীন্তরুপে তিন নিজেকে নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠিত করতে 
পেরোছিলেন ॥ ধূমকেতুর কবি-সম্পা্ক হাৰিলদার নজরুল ইসলামের 
বাংলা কাব্জগতে আবিভ্গবও হয়োছল ধূমকেতুসদ্‌শ । অসম প্রাণপ্রাচূর্য 
এবং দুর্বার গাঁতবেগ নিয়েই তিনি এসেছিলেন। রবাঁন্দ্রসম্ট সাহিত্যস্বভাব ও 
সমগ্স্বভাবের বাইরে একটা স্বতন্ত্র ও স্বকীয় সাহিত্যস্বভাব ও সমগ্লস্বভাব 
গড়ে তুলতে হলে যে অপ্রমেক্ প্রাণোন্মানা ও দ্মর গতিবেগের প্রয়োজন তা 
তাঁর ছিল। এইাঁদক দিয়ে তাঁর আবর্ভাব উদ্কার সঙ্গে তুলনীয় । উল্কা 
দ্বারুণ দীপ্ত ও প্রচণ্ড গতিবেগ সম্বল ক'রে বায়হমণ্ডলের ব্যাপক আবেষ্টন” 
ভেদ ক'রে পৃথিবীতে পেশছোলে তার শান্ত ও গুজ্জহল্য মানযকে হতচাঁকত 


৩১ 


করে । গজরুলও বাংলা কাব্যজগতে-যখন আ'বিভূ্ত হলেন তখন তাঁর প্রাণশান্ত 
ও গতিবেগ চকিত করেছিল সকলকে | রবপন্দ্র-এীতহ্যের অবেষ্টনশ ভে ক'রেই 
তাঁকে আবিভূতি হতে হয়েছিল । অনুমিত হয় [তিনি মহাযুছ্ের অভিজ্ঞতা থেকে 
সংগ্রহ করেছিলেন তাঁর গাঁতবেগ আর প্রাণশান্ত আহরণ করেছিলেন বিধর্মী 
সংস্কীতি ও উদ্দাম গ্রাম্জশীবনচষণ থেকে । স্বাভাবিকভাবে মানহষ হয়ে ওঠা 
তাঁর অদন্টে জোটে নি। যে অস্বাভাঁবক পাঁরবেশে তিনি মানুষ হয়েছিলেন 
এবং মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা তাঁর পরিচিত জগৎ ও জশবনযষান্নাকে ব্যবধান থেকে 
দেখার যে দুর্লভ সুযোগ এনে দিয়োছিল, তাই শ্রান্ত যুগিয়োছিল পরিচিত 
এীতহ্যের বাইরে একটা স্বতঙ্ ও স্বকীয় কাব্য-এ্রীত্হ্য গণ্ড়ে তুলতে 1৪৭ 
ণবদ্রোহী কাঁব'রহপে নজরুলের সাধারণ্যে প্রচলিত খাতর মূলে ছিল তাঁর 

শবদ্রোহ' কাবতাটি ; প্রকৃত অর্থে তিনি রবখন্দ্র-এীতহের বির-দ্ধে বিদ্রোহ করেন 
নি। তবে, রবীন্দ্-ধতিহোর বাইরে তাঁর স্বাতন্ত্য ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়ে 
ছিলেন । এই স্বাতন্ম্য তাঁর ভাষাভাঙ্গ ও বস্তব্যের ধজুতায় । বন্তব্য যতশন্দ্রনাথ 
কিংবা মোহিতলালেরও ছিল, 'কিম্তু তা প্র৷ গ্রাচুযুষ'র বলে বলীয়ান ছিল না। 
আর তাই নজরহলের মধ্যেই রবান্দ্রতীতহ্যের বাইরে নূতন সর স্প্ট অনুভূত 
হল বাংলা কাব্যে। 

আমি প্রাণ-খোলা হাস উল্লাস- আমি স্টি বৈরণ মহান্রাস, 

আমি মহাপ্রলয়ের দ্বাদশ রধির রাহগগ্রাস ! 

আমি কু প্রশান্ত, কভু অশান্ত, দারুণ স্বেচ্ছাচারণ, 

আমি অরুণ খুনের তরুণ, আমি 'বাধর দর্পহারা । 

আমি প্রভঞ্জনের উচ্ছবাস, আম বারিধির মহাকল্লে।ল, 

আম উজ্জ্বল, আম প্রোজ্জবল, 

আম উচ্ছল জল-ছল-্ছল, চল-উর্মির 'হিন্দোল-দোল:! 

( বদ্রোহণ', স্গিতা) 
রবখন্দ্রনাথের রোমান্টিক পেলব লালিত্যের পর নজরহলের এই পোৌরুষদণপ্ত 
বাঁলম্ঠতা বাংলা কাব্যে নূতন ধারার ইঙ্গত 'দিয়েছিল। তাঁর কাব্যের অফুরন্ত 
প্রাণপ্রাচূর্য বাংলা কাবো নূতন উন্মাদনাও এনে 'দিয়েছিল। 

আজ লৃষ্টি-সখের উল্লাসে_ 

মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে মোর টগবগিয়ে খুন হাসে" 
আজকে আমার রহষ্থ প্রাণের পঙ্ঘলে 

বান ডেকে এ জাগল জোয়ার ঘুল্লার-ভাগ্তা কল্লোলে। 


( আজ সংষ্টি-সহখের উল্লাসে” এ) 
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সত্যেন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধহরণর মধ্যে যে প্রয়াসের সতত্রপাত তাই রাঁতিমতো 
একটা আন্দোলন রুপে দানা বাঁধল যতীশন্দ্রনাথ, মোহিতলাল ও নজরুলের মধ্যে । 


রবান্দ্র-আবেষ্টন? থেকে পারোপ:্রি নিক্কান্ত হওয়ার সামগ্রিক মানাপিকতা এ'দের 
মধ্যে দেখা না গেলেও রবীন্দ্রসষ্ট সাহিত্যস্বভাব ও সময্নস্বভাবের বাইরে কাব্য- 
সৃষ্টির সচেতন প্রয়াস দেখা গেল এর মধ্যে । প্রথম মহাযুদ্ধের আগে-পরে 
কালসামা প্রসারত হলেও এদের কাবাপ্রয়াসের মধ্যেই আধ্নকতার প্রথম 
উন্মেষ অনুভূত হল, এদের ষুগটাকেই বলা যেতে পারে আধ্ানক বাংলা 
কবিতার প্রাক--পর্যায় ॥৪৮ এদের প্রয়াস বাংলা কবিতাকে জীবনমূথণ কারে 
তোলা, এ'দের বিদ্রোহ মৃখ্যতঃ রক্ষণশাঁল সামাজিক সংস্কার ও অন্যায় অবিচারের 
বিরুদ্ধে। রবীন্দ্রোমাশ্টিক দ-ম্টিভাঙ্গ থেবেও এরা ঘরে সরে যেতে সুরু 
করেছিলেন । নজরহলের “সন্ধ* কবিতার কয়েকটি চরণ উদ্ধূত করলেই দৃ্টি- 
ভাঙ্গর ব্যবধানটা সহজেই অনুভূত হবে। 
হে সিম্ধ, হে বন্ধু মোর 
হে মোর বিদ্রোহ । 
রাহ" রছি, 
কোন বেদনায় 
তরঙ্গ-বিভঙ্গে মাতো উদ্দাম লালায়! 
হে' উন্মন্ত, কেন এ নর্তন ঃ 
নিষ্ষল আক্কোশে কেন কর আস্ফালন 
বেলাভূমে পড়ো আছাড়িয়া । 
সবগ্রাসী | গ্রাসিতেছ মৃতুু-ক্ষুধা নিয়া 
ধরণীঁরে তিলে-তিলে 
হে আগ্ছির ! শ্ছির নাহি হ'তে দিলে 
পথিবরে ! 
ঢেউনএর আঁবরত তটে আছড়ে পড়ার প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথের “সমূদ্রের প্রতি” 
কাবতায়ও আছে, কিন্তু সেখানে মাতা ও সন্তানের উপমার বাৎসল্য রসের 
অবতারণা করা হয়েছে । নজরলের কবিতায় ভিন্বতর উপমায় এবং শবদ্রোহণী,, 
'উদ্বাম জলা?, 'উন্মন্ত', 'নিক্ষল অক্রোশ', 'আস্ফালন', 'সর্বগ্রাসণ', মতযু- 
ক্ষুধা', 'আঁন্ছর' প্রভাতি শব্দ প্রয়োগের দ্বারা ভাবে ও ভাষায় রবান্দু-আবেষ্টঈনী 
আঁতক্রমণের প্রয়াস স্পন্ট। এদের লক্ষ্যও 'ছিল ভাষার সর্বপগামিতা £ 
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যে বাণী আকাশে উঠে, শিখা যার হোম-হহতাশনে, 

পশে পুনঃ রসাতলে-_মানহষের মর্ম-নিবাসিনী । ৪৯ 
রবান্দ্র-এতিহা-অতিক্রমণের সচেতন প্রয়াস করে ছিলেন তীন্দ্ুনাথ,. মোহিতলাল 
ও নজরুল, িন্তু তাঁদের সে-প্রয়াস শেষ পধন্ত অটল থাকে নি, তিনজন কবিই 
তাঁদের কবিজীবনের শেষ পধণয়ে রাবশীন্দ্রক-রোমাশ্টিকতার মায়ায় ধরা 
দিয়েছিলেন । এরা শেষ পবে* রোমা্টিক কাবতা রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন । 
ধতীন্দ্রনাথের শীত যা মা”, “সার ম,) মোহিতলালের হে ম স্ত-গো ধৃ'লি' এবং 
নজরহলের ণস ন্ধৃ-্হ লো ল', চ ক বা ক' প্রভৃতি কাবাগ্রম্ধে এই সমস্ত কাঁবতা 
সংকাঁলত। 'কিন্তু তা সন্তেবও এ সত্য আজ প্রাতাষ্ঠত যে কল্লোল যৃগের কাব ও 
লেখকদের তথাকাঁথত অতি আধুনিক কবিতা যে 'ভিন্তভূমির ওপর প্রাতহ্ঠিত 
এবং যে জশবনদর্শনের মূলে 'ছিলজাবনের কুৎসত ও বীভৎস 'দিক, নগরজাীবনের 
গ্রানি অবসাদ যন্য-নিভর আধুগনক সভ্যতার নৈরাশ্য ও বন্ধাত্ৰ প্রভৃতি, 
বাংলা কাবাকে সেই আঁভমৃখেই এগিয়ে দিয়েছিলেন প্রাক-আধূনিক পর্যায়ের 
কবিরা | জনৈক সমালোচক এই প্রসঙ্গে মোহিতলাল সম্পকে যে মন্তব্য করেছেন 
তা যতন্দ্রনাথ, মো1হতলাল, নজরহল সকলের সম্পকে সামীগ্রকভাবে প্রযোজা £ 
এক নতুন দ্বার খুলে গেল, দেখা গেল ওপারে পড়ে রয়েছে এক বিস্তৃত 
রুক্ষ ভুমি। সেই কোমলতাহীন, মাধূর্যহীন জীবনের স্বাদে মন্ত নতুনতর 

কবির দল মোহিতলালকে বরণ করলেন অগ্রণীর্‌পে 8৫০ 


যতীন্দরনাথ, মোহিতলাল এবং নজরল 'বিশের দশকের এই তিন কবি বাংলা 
কাব্যে ভিন্ন সুর সংযোজনে সক্ষম হলেও মৃখ্যতঃ কাব যতধন্দ্রনাথের রবশন্দু- 
[বিরোধ দৃষ্টিভাঙ্গ এবং কাব্যাবশবাসের ওপর ভর ক'রেই 'বল্লোল যুগ” তার 
পায়ের তলায় মাটি খ'হজে পেয়েছিল রবঈন্দ্র-এীভিহা-বিরোধা সাহিত্যস্বভাব 


এবং সময়স্বভাব গ'ড়ে তোলার আন্দোলনে ।৫১ কল্লোলে'নর পক্ষ সমথনে 
নতুন লেখকদের পক্ষে থেকে; জবানবন্দণীতে প্রেমেন্দ্র মিন (কৃত্তিবাস ভদ্র ছদ্মনামে) 
[তির্যক ভাঙ্গতে হলেও স্প্টতঃই এতিহ্য-বিরোধণ প্রবণতার কথা ঘোষণা 
করেছিলেন £ 
সব চেয়ে তাদের ঝড় অপরাধ, তারা নাকি সাহিত্যে আভিজাত্য মানে না।' 
মুটে মজুর কুল খালাস? দারিদ্র ব।স্ত ইত্যাদি যে সব অস্বস্তিকর সত্যকে 
সার্ঘ, বাত, স্হূলতা ইত্যাদির মতন অনাবশ্যক অথচ আপাতত অপারহার্য 
ব'লে জবনেই কোনো রকমে ক্ষমা করা যায় এবং বড় জোর কবিতায় একবার 
“অন্ন চাই, প্রাণ চাই, চাই মনস্তবারং' ইত্যাদি বলে আলগোছে হা-হুতাশ 
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ক'রে ফেলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, তারা সাহিত্যের মস্বপ্নাবলাসের মধ্যে সে 

সবও নাক টেনে আনতে চায় 1৫২ 
রূঢ় বাস্তবজগতে বিচরণ ঘটে নি রবীন্দ্রনাথের, তিনি অভিজাত কাব। তাঁর 
কাব্যে মুটে মজুর কুলি প্রভৃতি নণচুতুল।র মানুষদের তথাকথিত বাস্তব জণবন- 
চর্যার কোনো ছবি নেই। তাই রবান্দ্ুনাথ সম্পকে ক লো ল” গোত্ঠীর 'মনে 
ইল তর কাব্যে বাস্তবের ঘনিষ্ঠতা নেই, সংরাগের তখব্রতা নেই, নেই জাবনের 
জবালা-যল্ণার 'চিহ, মনে হল তাঁর জশবনদশ'নে মানুষের অনাতব্ম্য 
শরশরটাকে তান অন্যায়ভাবে উপেক্ষা ক'রে গেছেন ।৫৩ মানৃষের অনাতিক্রম্য 
শরণরটাকে অন্যাঞ্টভাবে উপেক্ষা না ক'রে, বাস্তবের ঘানিষ্ঞতা, সংরাগের তাবরতা 
তথা জীবনের জ্হালা-যন্ণো নিয়ে 'কলোলে'র পাতায় উল্লেখযোগ্য রচনাদি 
প্রকাশ করেছিলেন প্রেমেন্দ্র মির, যুবনাশব, শৈজজানন্দ মুখোপাধ্যায়, অচিস্তয- 
কুমার সেনগণ্ত প্রমখ। তাঁরা লিখোঁছলেন পতিতা ভিখার বেদে গভূতি ন"চু 
তলার বস্তিবাস), বয়লাখাঁনর কুঁল-মজ.র, চাষা গুভূতি নিয়ে গজ্প, কবিতা, 
উপ্ন্াযাস। বাংলা সাহিতে]র প্রি প্রসারিত বরতে চাইক্েন তাঁরা সমাজের নণচু 
তলা পর্যন্ত, এত'দিনকার অগ্রবেশ্য বাস্তব জগতের নারকগয় অজিগাল পহল্ত। 
এই পারপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত স্বাভাবিক মনে হয়েছিল প্রেমেন্দ্র মিন্নের সোচ্চার 
ঘোষণা £ 

আমি কবি যত কামারের আর কসারির আর ছুতোরের, 
মুটে মজরের, 
- আমি কব যত ইতরের ! 


আমি কাঁব ভাই কর্মের আর ঘরের, 
বিলাস-বিবশ মর্মের যত স্বপ্নের তরে ভাই, 
সময় যে হায় নাই ! 
(আমি কবি যত কামারের» প্র থমা)' 
অথবা, 
আজ এই রাস্তার গান গাইব, _এই নগরের শিরা-উপশিরায় | 
এই রাস্তার ধূঁলির গান ! 
--তার কাঁকর, তার খোয়া, তার পাথরের-_ 
আজ 'কিছ- তুচ্ছ নয়। 
ভাঙা পেরেক ; ঘোড়াব খুরের নাল, 
ছেশ্ডা কাগজ, কাঠি, পাতা, 'কিছহ্‌ তুচ্ছ নয় ! 
এবং এই পারিপ্রোক্ষিতেই আরো স্বাভাবিক গ্রাতগ্ম হয় 'সময়স্বভাবের নিরিকে 
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“আতি আধ্ানক বাংলা সাহিত্য" সম্পার্ধত আলোচনার অমলেন্দ; বসুর বিদগ্ধ 
পক্ষ সমন ঃ 
'"*কলিকাতা ও তৎসংলগ্ন কলকারখানাবহুল অনেক সহরে সমাজজীবনে যে 
সকল সমস্যা দাঁড়াইয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই প্রতচীর অর্থনোতিক ও শ্রম্জীবি- 
সমস্যার অনুরূপ । কোনো লেখক যাঁদ এই সব বিষয় লইয়া গঞ্জ লেখেন 
তাহাতে অন্যায় কি? কুলি, ধাওড়া, দুগ্গন্ধময় নর্ঘমা, অস্বাস্হা, কলহ 
লইয়াই যাঁদ গজ্পের আরম্ভ ও শেষ হয়, তাহাতেই বা ক্ষাতি!' কি ?৫5 
কল্লোল? গোচ্ঠীর সমস্যা ছল উভয়তঃ। রবখন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী প্রভাব 
অগ্রগাঁত রুদ্ধ করোছল, রবশন্দ্ু রোমাশ্টিক-এীতিহ্োর বেম্টনশী আতিক্রম না করলে 
গাঁতরুদ্ধতা থেকে মুক্তি নেই ॥ নতুন এ্রীতহা প্রাতজ্ঠা করার সমস্যাও কিছ 
কম ছিল না। রূঢ় বাস্তবতার মধ্যে নতুন এঁতহা খুজতে গিয়ে বিরহ্ধ 
সমালোচনার সম্মৃখীন হতে হয়োছল । কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা নব সংষ্টিপ্রত্যয়ে 
গভাঁর আত্মোপলব্ধিতে উজ্জীবিত হয়েছিলেন। অচিন্ত্যকুমারের “আবিচ্কার' 
কবিতায় 'ক ল্লো ল' যুগের সমস্যা এবং আত্মাব*বাসই ধহনিত হয়োছিল £ 
পশ্চাতে শুরা শর অগণন হানুক ধারালো, 
সম্মহখে থাকুন বসে পথ রূধি রবধন্দ্র ঠাকুর-_ 
আপন চক্ষের থেকে জবালিব যে তীব্র তীক্ষ। আলো 
যুগ-সূর্ ম্লান তার কাছে-মোর পথ আরো দুর । 


গভীর আ.তআ্মাপলাধ্ধ-_-এ আমার দনু্ধান্ত সাহস, 
উচ্চকণ্ঠে ঘোষিতোছি নব নব জন্ম-সম্ভাবনা, 
অক্ষরতুঁলিকা মোর হন্ডে যেন রহে নিরলস 
ভবিষ্যৎ বৎসরের শঙ্খ আমি--নবান প্রেরণা । 
“নব নব জন্ম-সম্ভাবনার, আত্মোপলাব্ধ ঘটেছিল কাব জীবনানন্দেরও । প্রাচীন 


ধারার প্রয়োজন ফুঁরয়েছে বলেই তার পাঁরবর্তে নূতন কালের উপযোগণ নৃতন 
ধারা নিয়ে আসতে হবে £ 


কেউ যাহা জানে নাই-_ কোনো এক বাণী-- 
আম বহে আনি; 
একদিন শঃনেছ যে-সদর-- 

ফুরায়েছে, -পুরানো তা--কোনো এক নতুন-কিছুর 
আছে প্রশ্লোজন। (কয়েকটি লাইন' ) 
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কিঞ্চিৎ পরবতধকালে হলেও রবধন্দ্ু-রোমাণ্টিকতাশীবরোধণ রং বান্তবতার সন্ধান: 


বধু দে-ও পেয়োছলেন যতপন্দ্রনাথের প্রদর্শিত পথে £ 
গ্রাম তো হাপর 
হাঁফ ধরে সেই মরা ঝ'রে পড়া বাগানে ভাগাড়ে ঝোপে ঝাড়ে 
ঘ+টের ধোয়ায় শ্যাওলায় আগাছায় নোংরা ভাঙা পথে 
মড়াথেকো কুকুরের বিবর্ণ রোয়ায় 
জণর্ণ মঠ বিদীর্ণ" মান্দরে 
বির-ঝিরে মরা নদ, মজা খাল, কচুরি পুকুরে 
দুই হাটে মারামারি, মেলা নিয়ে জেলা বোডের ব্যবসায় 
[টিউবৃওয়েল কেই বা বসায় ! 
প্রকীতির কোলে আর শান্ত নেই, পাটকলে যায় ! 
দূর থেকে নম নম সংন্দরণ মম জনন বঙ্গভূঁমি ! 
( বৈকাল?” প্‌ব লেখ) 
রবীন্দ্-র়োমাশ্টিক এীতহ্য আতিক্রমণ এবং নগরচেতনা'ভীন্তিক রূঢ় বাস্তবতার 
মধ্যে নূতন এীতহ্া প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় 'কললো লে'। কথ্যধমিতা 
অথাৎ কবিতাকে মুখের ভাষার সাধ্‌জ্যদাান তথা স্বপ্র-বিলাসচারিতা বজনেরও 
প্ররাস অননহভূত নয় । তথাপি 'কল্লো লে'-র সমসাময়িক কালে অর্থাৎ বিশের 
ঘ্বশকে কল্লোল যুগের? প্রাতিষ্ঠা হয় নি; এই যহগের প্রতিষ্ঠা হয়োছল 
ন্লিশের দশকে ক ল্লো ল' প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাওয়ার অব্যবহিত পরবতর্ধ 
কালেই । এর আপাত কারণ, 'ক ল্লো লে'-র আশ্রয়ে যা ঘটেছিল তা আন্দোলন 
এবং আলোড়ন স:ষ্টির প্রয়াস মান, নূতন কোনো কাব্যধারা গড়ে তোলা সম্ভব 
হয় নি। তা সম্ভব হয়েছিল 'তাঁরশের দশকেই বুদ্ধদেব বস;, জীবনানন্দ, 'বিফু 
দে, সংধীন্দ্নাথ প্রভৃতির সামাগ্রিক প্রচেন্টার । এ'দের প্রাতভার স্ফুরণ হয়োছিল 
£ক জ্লো লে'-র পাতায় (“ক জ্লো লে" সধান্দ্রনাথের প্রকাশ ঘটেনি); কিজ্তু 
এ*রা স্বাতন্তা থুজে পেয়েছিলেন ঘিশের দশকে, ফলে সে-সময়েই নূতন 
কাব্যধারা প্রাতচ্ঠাও সে-কারণেই সম্ভবপর হয়েছিল ।৫৫ আরো একটা কারণ 
ছিল এবং মনে হয় এই কারণাঁটই গভীরতর। নূতন এ্রাত্হ্য প্রতিষ্ঠার 
জনা নৃতন কাব্যাদর্শেরও বিশেষ প্রয়োজন, সে কাব্যাদর্শ এসেছিল “ 
ও গ্নেস্ট ল্যা প্ড'"এর কাব টি. এস. এঁলঅটের কাছ থেকে । 
প্রথম মহাযুদ্ধের চরম আঘাত ইয়োরোপে যুগান্তর এনেছিল। শুধু 
ঘাজনৈোতিক জশবনেই নয়, জাবনচর্যায় এবং মানসিকতারও আমূল পরিবত'ন 
ঘটে গেল। প্রত্যক্ষ না হলেও অপ্রতাক্ষ প্রভাব পড়ল বাংলাদেশেও, জাবনচর্যা 


৩৭ 


এবং মানসিকতায় এখানেও ওলট-পালট ঘটে গেল।৫৬ শিল্পাবগ্লব তথা যন্ম- 
সভ্যতার ঢেউ ইয়োরোপের কুল ছ।পিকে অনেক আগে থেকেই ভারতাঁয় তথা 
বঙ্গীয় কাঁষসভ্যতার নিস্তরঙ্গ জীবনে ঢুকতে সুর করেছিল । বিজ্ঞান, দর্শন, 
মনোবিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজনণীত প্রভাতি বিষয়ে নবাবিত্কৃত যেন্সমন্ত তথ্য 
ইয়োরোপাঁয় চিন্তাধারার জগতে বি্লব এনোঁছল সে-সমস্ত প্রথম মহাষনদ্ধ পরবতী 
অতাজ্প কাল মধো একযোগে হড়মূড় ক'রে এসে বঙ্গের নগরকোন্দুক মধ্যাবস্ত 
জীবনের চিন্তাধারায়ও ঢুকে পড়ল।৭* ফলে 1তাঁরশের দশকের কবি ও 
সাহত্যিকদের এীলঅটায় মানাসকতার নৈকট্য পেশছোতে আর বিলম্ব ঘটে নি। 
কলকাতা-কৌন্দুক নগরসভ্যতার নারকীয় দ্বিনচর্যার মধ্যে তাঁরা আঁবচ্কার 
করলেন এলিঅটায় কাব্যজগতেরই প্জ্ঠভূমি । জীবনের রে বাস্তবের কাব্য" 
র্‌পার়ণে আনবার্য হয়ে দেখা দল এলঅটের কাব্যরণতি, আঙ্গিক, প্রকরণ, 
এমনকি কাব্যস্বভাবও ॥ বিফ ঘে, সমর সেন প্রমুখের তারশের দশকের কাব্য- 
মানপসিকতায় নৈকট্য এতসাছল সাগরপারের এলিঅটের সঙ্গে (সেই সুবাদে 
বোদলেয়ারেরও সঙ্গে ) ; পক্ষান্তরে উত্তরাধিকার পেয়েও বাবধান রচিত হয়োছল 
রবণন্দ্রনাথের সঙ্গে । সে-ব্যবধান এীতহ্যবরোধিতার আর কাব্যাবন্রোহের 1৫৮ 

প্রেমেন্দ্র মিন, আঁিন্ত্যকুমার সেনগনপ্ত (এমনাক বুদ্ধদেব বসুর দেহবাদেও ) 
প্রভীতর কবিতায় সে-সময় চড়া সুর বেজে উঠলেও কাব্যা্রশের অভাবে ধারা- 
স্বাতল্প্য দেখা দেয় নি) অথচ বিফ দে প্রমূখ অনায়াসে যৃগোপযোগণ 
এিঅটগয় কাব্যার্শের অননাশ্রয়ে বাংলা কাব্যে নূতন ধারা লংযোজন করতে 
পেরোছিলেন। বাংলা কাব্যের মোড় ফেরাতেই তিরিশের দশকে সানন্ঠ ব্যাপক 
এীঁলঅট চারণার সূত্রপাত ঘটোছিল । একাঁদকে অনুবাদের মাধ্যমে এঁলঅটণয় 
কাব্য-বোৌঁশন্ট্যাঁদ হৃদয়ঙ্গম করা তথা বাংলা কাব্যধারায় এলিঅটীয় আবহাওয়া 
গড়ে তোলার প্রয়াস; আবার অন্যদিকে বাংলা কাব্যে এলিঅটায় প্রকরণাঁদর 
সুষ্ঠু রূপায়ণ তথা এীতহ্য-সগার এবং এলিঅট্রীঁয় কাবতত্বের আলোকে বাংলা 
কাবা ও কবির পুনগ্ল্যাক়্ন প্রয়াস 'বিষু দে, জাঁবনানন্দ, সংধান্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব 
বসু, সমর সেন এবং আরো অনেকেই এলিঅটের কাব্যস্বভাব, আঙ্গিক, দ্‌ম্টিভা্গ 
তথা চেতনাদির অঙ্গীকরণ করোছলেন। কাব্যনাট্য রচনায় বুদ্ধদেব বস্‌ 
এল মটায় কাব্যনাটাদর্শ গ্রহণ করোছলেন । পরবতা পাঁরচ্ছেদ-সমহে বাংলায় 
এঁলমট চারণার উপধ-ুন্ত বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণের চেষ্ট। করা হবে? সেই সঙ্গে 
[বধ দে প্রমুখের কাঁবকীঁত সমূহও পর্যালোচনা করা হবে এলিঅট প্রভাবের 
প্রগাঢ়তা নিণয়ের জন্য । প্রথমে এীলঅট অনুবাদ বিষয়ক আলোচনা এবং 
তার পরে বাভন্ন দ:স্টিকোণ থেকে এঁলমটায় কাব্যার্শ পারিগ্রহণ পর্যালোচনার 
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“কয়েকটি লাইন” ধূসর পাণ্ডুলিপি, পঃ২২ 

কবিতার কথা, পঃ ৬৬-৬৭ 

“95 11619001755102] ৮০০69) 55120122 12552))9, 0.289 
যাকে কল্লোল" যুগ বলা হয়, তার প্রধান লক্ষণই 'িদ্রোহ, আর 
সে-বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্যই রবীন্দুনাথ ।'_-রবীন্দ্নাথ ও 
উত্তরসাধক' (ব?ছ্ধদেব বস5), ন তুন সাহিত্য, রবীন্দ্র শতবার্যকণী 
সংখ্যা, পঃ ৮ 

“পু নশ্চ-র আঁধকাংশ কাতার রচনাকাল ১১৩২; ১৯৩১-এ 
রাঁচিত এশশৃতাঁথ” ও শাপমোচন। 

“সব জ পত্রের প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩২১ (১৯১৪) সমরটা 
প্রথম মহাযুদ্ধের আশ্চর্য রকম কাছাকাছি । মহাবৃদ্ধ সুর ২৮ 
জুলাই ১১১৪ ; অস্ট্রিয়ার যুবরাজ নিহত ২৮ জুন 

“**নদ্ীর ম্লোত তীব্র বাঁক নিলো এখানে, “সবুজ পনে'-র আগে 
এবং পরে, যেন দুই আলাদা রবীন্দ্রনাথকে আমরা দেখতে পাই ॥ 
প্রবন্ধ, সগ্কল ন, পঃ৪৬ 

ছবৃজ পত্রের মুখপন্র” প্রবন্ধ সংগ্রহ-১এ সত্কাঁলত। 
উদ্দেশ্যাবলীর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে বাঙ্গালা সাহিত্যের 
ই তি হা স-৪-এঃ পঃ ২৩১ 

**সাহত্যের সচল পথটির দেশ দিবার জন্য রবধন্দ্রনাথই প্রমথ 
চৌধুরীকে দিয়া 'সবহজ পন্র* নিশান মোঁলয়া ধারলেন'*"-বা ঙ্গালা 
সাহতোর ই তিহা স-৪ পৃঃ ২৩০ 

[ভিন্নতর উপমার জন্য এ, পঃ ২৩৩ দ্রষ্টব্য 

52120160 17055, ]0. 58 

“সবুজ পরের পূর্বে "ভার তাতে চলিত ভাষার পক্ষে 
ওকালাঁত করেন প্রমথ চৌধুর? 

55120196 77056) 0, 65 
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রবীন্দুনাথঃ কথা লা হিত্য, পঃ১১৮; কালের পুতুল, 
পৃঃ ১৪। “চতুরঙ্গে'-র শেষ স্তবকের (প১১১৮) সঙ্গে বিফু 
দে'-র “দামিন?' কাবতার প্রথম স্তবক তুলনপয় 

বাংলা ছন্দের মূ লসন্র, পৃঃ ১৮১ 

এই আলোচনায় 0৩ ৮6256 ( 615 11016 ) এবং 01995 709০0: 
উভয্লেরই আভিধা “গদ্য কাঁবতা, 

১৯১২। র বীন্দুপ্জী বন কথা, পঃ ১২৬-২৬ 

“পুনশ্চ -র ভূমিকা £ সাহিত্যের স্বরুপ, পৃঃ ৩৭ 

১৯৩১-৩২ 

রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্য, পঃ ১২৭; রবাীন্দ্ুকাব্যের 
গোধূলি পর্যায়, পৃঃ ৮৪-৮৭ 

পুনশ্চ (ভূমিকা) 

সাহিত্যের স্বরূপ, পৃঃ ৩৮ 

এ, পৃঃ ২৬ 

সা'হত্যের পথে, পৃঃ ১১৫ 

ব্যাঙ বিষয়ে কাঁবর বিরৃপতার জনা, এঁ পঃ ১০৮ দ্রম্টব্য 

5 50180 01 71106 15 09৬1009.--৮272 40157 1205715 01 
70507) 0, 141 | 

র বধন্দ্র রচনা ব লণ-১৪, পঃ ২৭৮-৭৯ 

কলো লব গ, পৃঃ ১৬৬ 

«এ যুগ অনেক লেখকের--একজনের নয়, কয়েকজন কাঁবির যুগ ।, 
- কবিতার কথা, পঃ8৩৬ 

এ, পৃঃ ৩৮ 

এ, পৃঃ ৩৪ 

এ, পৃঃ ১৯২ 

'রবশন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক', নতুন সাহিতা র.শ.সংপৃঃ৭ 
প্রথম মহায:দ্ধের অব্যবাহত পর থেকেই' আধীনক বাংলা কাঁবতা 
সুর এমন সিদ্ধান্তও আছে।--বাংলা সাহিত্যে নজরুল, 
পৃঃ ১১৩ 

কবিতার কথা, প্ঃ২০ 
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'রবীন্দুনাথের “মতো” হতে গিয়ে রবা্দুনাথেই হারয়ে গেলেন: তাঁরা 
(সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর সম্প্রদার )।--রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক', 
নতুন সাহিত্য র. শ. সং পঃ৪8। 

প্রমথ চৌধুরী, পৃও ১৯-১০০। 

“**চৌধুরী মহাশয় সম্ভবতঃ ফরাসী গদ্য লেখকদের নিকট হইতেই 
তাঁহার আভনব গদ্য-ভাঙ্গীট 'লিখিবার প্রথম প্রেরণা পাইয্লা থাকিবেন ।* 
-_প্রমথ চৌধুরী", সময় ও সাহিত্য, পঃ ১৭৩-৭৪। 

“**শুধ; মন্ইন বা 18 1২০০৩০০৪৪1৫ নয়, সমগ্র ফরাসী 
সাহিত্যের প্রভাবই প্রমথ চৌধুরীর ওপর ছিলো ।- প্রমথ 
চো ধু রী, পৃঃ ৮৪। 

প্রমথ চৌধুরী নাগাঁরক সাহাত্যিক, বিংশ শতাব্দীর বাংলার 
নাগারকতার ভাষাকার ।- প্রমথ চৌধুরী, পৃঃ ৪৬। 

ক'ব যতীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতারপ্ররথম 
পর্যায়, পৃঃ ২০৬। 

এ, প্‌ঃ ২০৭। 

বাঙ্গালা সাঁহত্যের ই তিহা স-৪, পৃঃ ২৬৪-৬৬। 

এ, পৃঃ ২৬৭-৬৮। 

কবি মোহিতলাল,পৃ্‌ঃ৯। * 

কাব্য ও জীবন” সা হি ত্য-ব চা র, পৃঃ &৬। 

'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক" নতুন সাহিত্য র.শ.সং পৃঃ৭। 
কব যতখন্দ্রনাথ ও আ.বাং' ক. প্র. প, পৃঃ ২৬০। 

পপয়ার” মোহতলাল মজমদারে র শ্রেষ্ঠ ক'বিতা, প্‌১১৪। 
ভূমিকা” ( ভবতোষ দত্ত ), এঁ, পৃঃ ৬। 

কালের পন তুল, পৃঃ ১৩২। 

কলো ল যুগ, পৃঃ ১৬৭। 

'রবান্দ্ুনাথ ও উত্তরসাধক', নতুন লাহিত্য র.শ. সংপঃ৮। 
কল্লোল, আবাঢ় ১৩৩৪, পও ২১১ । 

কব যতীন্দ্র নাথ ও আ.বাং' ক'বি তার প্র-প.পৃঃ২৬১-৪২, 
একটি নক্ষত্র আসে, পঃ১১। 


খলঅট-৩ 


৫৬। কল্লোলের কাল, পঃ ১৩৬। 

৫৭ "প্রথম মহায্দছ্ধের "পর ইংরেজ কারা যখন কবিতা থেকে 
রোমাপ্টিসজমকে উৎখাত করতে চাইলেন, সেই দুরন্ত চেউগ্নের 
আলোড়নও আমাদের দেশে এই বাংলা কাব্যে এলো ।--ক বিতার 
ধর্ম ও বাংলা কবিতার ধা তুব দল, পুঃ ১৫৪। 

$৮। “লোকেরা এর নাম দিয়েছিলো রবশন্্র-বিদ্রোহ”'''আ মার যৌ বন:» 


শারদীয় দে শ ১৩৮০ পৃঃ ২৩। 


ক. 


ছুই 
এলিঅটের কবিতার বাংলা 


রূপাস্তর 


১.এলিঅট অনুবাদঃ রবীজ্মনাথ 


উপলক্ষ্য যাই থাক এবং যেশ্রাকিয্াতেই সম্পন্ন হোক বিশ্বকাব রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর 'টি এস. এলিঅটের কবিতার অনুবাদ করেছিলেন । সাহিত্যের ইতিহাসে 
এ এক গুরুত্বপুর্ণ ঘটনা । এলিঅটের সঙ্গে রবান্দ্রনাথের ব্যবধান শুধু 
ভোৌগোলিকই নয়, কালগতও ॥ তিন দশকের কালগত ব্যবধান কাব্যক্ষেত্রে উভয় 
মেরুর দূরত্ব এনে দিয়েছে । রবীন্দ্রনাথ পূরবজ কবি, কাব্যাদর্শেও সেই পূর্ববতর্শ 
কাব্য-এ্রীতহো বিশ্বাসী* যার সঙ্গে সম্পর্ক চোকাতে এাঁলঅট দঢপ্রাতিজ্ঞ । 
এলঅট কাব্যে ক্লাসিক রশীতির প্রবনতা আর রবশন্দ্রনাথ স্বভাবসিদ্ধ 'জনম রোমান্টিক 
-্লীরক সাধনার তপগীসদ্ধ যুগন্ধর সাধক। 'বপরশত মেরুর কাব্য-সাধক 
হয়েও প্রাচের ঝধষিকবিকৃত এলিঅটের কবিতার বাংলা রুপাস্তরের ঘটনা থেকে 
অনুমিত হয় যে প্রতাঁচীর যুগাতিশায়ী কবি-প্রতিভাকে রবীন্দ্রনাথ মেনে 
'নয়েছিলেন, স্বীকাত দিয়েছিলেন রবীন্দ্রোন্তর কাব্যধারা তথা ঘোঁষত প্রকাশ্য 
রবান্দ্র-বিরোধা এবং সচেতন রবান্দ্ু-প্রভাবমূস্ত ৫) কাব্য-আন্দোলনকে । 

এিঅটের “জান্নি অব 'দি মেজাই, কবিতার রবীন্দ্রনাথকৃত পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ 
তাঁথ'যাঘী প্রথম প্রকাঁশত হয় "পরিচয়" পাকার মাঘ, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, 
নংখ্যায় । রবীল্দু-জশীবনের উত্তরপর্বে এই সম্ভবতঃ একমাত্র পূর্ণাঙ্গ অনবাদ ; 
্ঈঁদচি এই অনুবাদ স্বতঃপ্রণোছত হয়ে নয়, অন্যের প্ররোচনায় । 'বিষু। দে-র 
|তনাঁট প্রবন্ধে এই অন:বাদের কৌতুহালোদ্দশপক ঘটনার উল্লেখ আছে । গদ্য- 
কাঁবতা বিষয়ে বাদ-প্রাতিবাদের সুরে বিফ; দে-র অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ 'জার্নি 
অব 'দি মেজাই' অনুবাদের “পঃনা্লখন' সম্পন্ন করেন ঃ 

5০ 10 709 5900)191 107511100095 81505 আআ 10170, 80৫ 

6560 6501 1108 ৪ 00810 ভা11]3 01056 279 61029 20018 1069 


আধ্বনক কাব্য, র বান্দর রচনা ব লী-১৪, পঃ ৩৪৯ 
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“জার্নি অব দি মেজাই' কাবতাটিই যে উদ্দিষ্ট 'পুনার্লখনের' সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
উপষণন্ত উদ্ধৃতির পরবতাঁ অংশেই তার পরোক্ষ উল্লেখ আছে।৩ তাছাড়া, 
রবীন্দ্রনাথ এবং 'বিষু। ছে উভয়ে এঁলিঅটের এ একটি কবিতারই অন:বাদ করেন । 
তৃতীয়তঃ, উভয়ের অনুবাদের ধরণ সম্পকে বিফ দে যে-বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ 
করেছেন তা উভয় কাঁবর এঁ কাঁবতার অনুবাদ সম্পকেহ প্রযোজ্য । 

কলিকাতা 'বি্বাবদ্যালয় আয়োজিত “শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মারক বন্তুতা- 
মালা'র "দ্বিতীয় বন্তুতার মধ্যেও এই ঘটনার উল্লেখ আছে £ 

লেখক তখন ক্ষন হয়ে আট নম্বব “এরিয়েল' কাবিতাঁটির যে অনুবাদ 

করেছিল সোঁট রবীন্দ্রনাথকে পাঠায়। সে সময়ে গদ্যছন্দ বিষয়ে তার 

জিজ্ঞাসা ছিল। তাই অন;রোধ করেছিল, কবিতাটি যাঁদ তিনি তাঁর তৎ- 

কালীন গদ্য-কাবিতার ছন্দে লিখে দেন তাহলে এ ছন্দের স্বরূপটা সে ধরতে 

পারবে । রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছন্দানুসারে লেখাটি পুনর্লিখন করে পাঠান 

কয়েকদিনের মধ্যে ।৪ 
11, 71101 £১00008 05 £১100098 এবং শরৎচন্দ্র চট্রোপাধ্যায় স্মারক 
বন্তৃতার মধ্যে দু-দশকের ব্যবধান থাকলেও৫ এবটা জিনিস স্পন্ট ষে কুঁড়ি বছর 
পূর্বের প্রবন্ধে যে-কবিতাটির নাম সোজাসুজি করা হয় নি, কুঁড় বছর পরের 
প্রবন্ধান্তরে সে-কবিতাটির উল্লেখ সোজাসূজিই করা হয়েছে । তবে একটি বিষয়ে 
উভয় প্রবচ্ধের বন্ত্ব্যে নির্বিরোধ সাম্য রয়েছে £ রবাঁদদুনাথের দতীর্ধবারশ বিষুঃ 
দে-র 'রাজীর্ঘদের_ যাত্রা" “প্নার্লিখন' মান্ন। এই টীন্ত কতদূর যাস্তগ্রাহা 
তা অবশ্যই বিচার্য। 

তাঁথযানী” রবান্দ্নাথের রচনারূপেই রচনাবলীর অজ্তডুন্ত হয়েছে? 
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৪) রবাঁল্গনাথ ও শিঞ্প দাহিতো আধুনিকতান্ গমস্যা 
পঃঃ ২০ 
। প্রবন্ী দুটির প্রকাশকাল যথারুমে ১৯৪৮ ও ১৯৬৬ 


সামগ্পিক পন্নেও কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের নামেই প্রকাশিত হয়।* “পুনশ্চ 
কাব্াগ্রন্থে সংকলন কালে কবিতাটি অন্যানা রচনার সমান মর্ধাদা পেয়েছে। 
কেবল গ্নন্হপারিচয়* অংশে আছে £ “তীর্থ যার কবিতাটি ৭ট. এস. এলির়ট”-এ 
[9৩ 1০900865 ০৫ 01৩ 7981-শীর্যক কাতার অনুবাদ্দ ।'? অন্য কবির রচনা 
1িংবা অন7বাদের 'পুনালিখন' অনুরুপ ভাবে রবীন্দ্রনাথ আত্মসাৎ করেছেন, এ 
আভিযোগ সম্ভবতঃ আর কেউ করেন নি । অবশ্য পরবতণ* অংশে বিঞ্ু দে পরিচয়- 
সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথের প্রতি রবীন্দ্রনাথের ধনর্দেশরূপে উল্লেখ করেছেন £ 

[তিনি বলেন, তুমি এ কবিতাটির অনুবাদ ওর কাছ থেকে নিয়ে ছাপো। 

তার পরে তান ইংরেজি কবিতাটি এবং অনুবাদটি মিলিয়ে দেখেন এবং 

সেইটাই হল ১৩৩৯ সালের “এলিঅট' অনুবাদ । 
বন্তব্যটি অজ্পাধিক বিদ্রান্তিকর । “এ কবিতাটির অনুবাদ” বলতে 3০515 ০? 
015 1/981-এর অনুবাদের কথাই বলা হয়েছে । কিন্তু অনবাদাট কার? 
রবীন্দ্রনাথ অথবা বিষ দে-র 2 আলোচনার প্রাসঙ্গিক তথ্য রবীন্দ্রনাথের অনুবাদের 
সম্ভাবনার পাল্লাই ভারি করেছে । রবীন্দ্রনাথ 'বিষুট দে-র রাজাদের যান্লা”-র 
পুনর্লিখন ক'রে থাকলেও ক'রে থাকতে পারেন, কিন্তু 'তথ'যান্রী' রাজার্ধদের 
যান্রা'"র পুনল্লিখিত রূপ নম্ন, আভ্যন্তরখণ প্রমাণের ওপর ভর করলে এ কথাই 
বলতে হয় । “তীর্ঘযান্রী 'জার্নি অব 'দি মেজাই'-এরই মূলানুগ অনুবাদ । 
পনাললিখনের অর্থই হল পর্বত বা মূল রচনার অর্থ আনহুপর্বক আবিকৃত 
রেখে শব্দ িংবা বাক্যাবিন্যাসে পাঁরবর্তন ৷ শব্দ পাঁরবর্তনেও বাধা নেই কিল্তু 
পারবর্তিত শব্দ অবশ্যই হবে পূর্ববতণ শব্দের সমার্থক । কাঁবির কাব্যাদশ 1কংবা 
শৈল অন-যায়শী প্রকাশভঙ্গ পাচ্টাতে বাধ্য, প্রয়োজনে বাক্যের সঙ্ককোচন-প্রসারণও 
সহনীয় ; কিন্তু এই অজুহাতে অর্থাবকতি অ-ক্ষমাহ্হ । মূল কবিতার ক্রিয়ার 
কালেরও হেরফের ঘটানো অনুচিত । 

একথা সত্য যে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর স্বকীয় কাব্যবি*্বাস এবং আকাঞ্ক্ষিত 
কাব্যরীতি অনযায়ধই পুনালখনের, অনুরোধ জানিয়েছিলেন বিু দে (1০ 
165/1166 18 809010175 €0 115 68:010175 ) এবং রবান্দ্রনাথও নিশ্চল্নই তাই 
করেছিলেন (৩ (01060 41060 79:০956 ৪1690560175: )। তৌর্ঘযাতধ শুধু 


৬। পার চয়, মাঘ ১৩৩৯, পৃঃ 8&৪-৫৫ ॥ পাদটীকা £ “দু. 5. 181101- 
এর [1১৩ 00965 01 00৩ 71881; নামক কাঁবতার অনুবাদ ।' 
৭। পুনশ্চ, পৃঃ ২০৫ 


গছা-কাঁবতার ছন্দেই রচিত নয়, রবীন্দ্র গদ্যকাব্যরণীতি অনুযায়ী তার মেজাজেও 
(৪9111) গাদ্যস্পন্দ £ 
কনকনে ঠাণ্ডায় আমাদের যারা, 
ভ্রমণটা 'বিষম দণর্ঘ, সমগ্নটা সবচেয়ে খারাপ, 
রাস্তা ঘোরালো, ধারালো বাতাসের চোট-_ 
একেবারে দয় শীঁত। 
ঘাড়ে-ক্ষত পায়ে-ব্যথা মেজাজ-চড়া উটগুলো 
শুয়ে শুয়ে পড়ে গলা বরফে ।৮ 
এর প।শাপাঁশ “রাজার্ধদের যাতা'-র সংগ্লম্ট চরণগুি, গদ্যস্পন্দ প্রয়োজনে 
কাব্/স্পজ্দের আভমুখী (0:০95 2175 03003 1005108 1060 505৩ 11) 00003 
৪৪ 1159 17590 9::996 ), মিলিয়ে দেখলেই 'তীথ-যারী'-র গদ্যধার্মতা সহজেই 
ধরা পড়ে £ 
আমাদের সে যাত্রা 'হিমে 
বছরের সবচেয়ে খারাপ সমল্লে 
আঁভিযান, ও রকম দীর্ঘ আঁভযান £ 
পথঘাট কাদায় গভগর, ধারালো হাওয়া 
দুর্গম পথস্তৎ, শীতের চরম । 
আর উউগুল উত্যন্ত, খুরে ঘা, তেরছা মেজাজ 
থেকে থেকে শয়ে পড়ে গলস্ত বরফে ।৯ 
কনকনে ঠাণ্ডায় আমাদের যাত্রা'» “সময়টা সবচেয়ে খারাপ), 'দ্রমণটা বিষম 
দ্বীর্ঘ+, 'একেবারে দূর্জয় শীত” শুয়ে শুয়ে পড়ে গলা বরফে” প্রভীতি আভিব্যন্তির 
তুলনায় 'আমাদের সে যারা হিমে', 'িছরের সব চেয়ে খারাপ সময়ে', “অভিযান, 
ও রকম দীর্ঘ অভিযান”, “দুর্গম পথস্তৎ, শীতের চরম” 'থেকে থেকে শুয়ে পড়ে 
গলস্ত বরফে প্রভৃতির প্রকাশভাঙ্গ যে আধকতর কাব্যধ্মী সেকথা উপলাঁব্ধ করতে 
খুব একটা কাব্যসচেতন না হলেও চলে । 
আর একটা 'দিকও আছে। 'তাঁথযার?-র ছন্দ নিভে জাল গদ্য-ছন্দ, প্রচলিত 
বাংলা ছচ্-রীতির কোনো ধারাতেই এর বিচার সম্ভব নয়, নিষ্ঠাবান ছান্দসিকের 
বিশ্লেষণেও এর অসম দৈরধোর চরণের মতোই অসম দৈর্ঘ্য ও বিষম মান্রার পর্ব 


৮। পুনশ্চ, পৃঃ ১৩০ 
৯। এলি অটেরক বি তা, প্‌ঃ৪৩ 


5৪৬ 


পাঁড়াদায়ক হয়ে' ধরা পড়ে। 'রাজার্ধদের যারা'-র ছন্থ 'কম্ত; আগাগোড়া 
অক্ষরবৃস্ত ; ছয়, আট ও দশ মান্রার পর্বে কাঁবতাটি রচনা করার সনিষ্ঠ প্র্নাস 
সবর £ 


বছরের সবচেয়ে / খারাপ সময়ে / ০৮1৬ 
আভযান, ও রকম / দীর্ঘ আঁভযান / ০ ৮+-৬ 
পথ ঘাট কাদায় গভীর, / ধারালো হাওয়া/ - ১০4৬ 


উপযধন্ত আলোচনা থেকে কাব বিজু দে-র বন্তব্যের আংশিক সত্যতা প্রমাণিত 
হলেও রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ যে মূলতঃ অন্য অনুবাদের “পুনার্পিখন' এ তথ্যের 
সমর্থন এখানে নেই । তাই, “তীর্থযাত্রী'কে স্বাধীন অনুবাদ ব'লে গ্রহণ করতে 
কোথাও বাধা নেই । 'রাজীর্ধদের যাল্রা” এবং “তীর্থযারী""র শব্দপ্রয়োগে যথেচ্ছ 


অর্থপার্থক্যও এই সিদ্ধান্তেরই পাঁরপোষক । অর্থপার্থক্যের কিছু নমূনা 
এখানে দিচ্ছি £ 
'ঢ1)5 958 ৫66) 206 01)5 6201)৩1 91210 
রাস্তা ঘোরালো, ধারালো বাতাসের চোট ( তাঁরথযান্রী ) 
পথ ঘাট কাদায় গভীর, ধারালো হাওয়া (রাজার্ধদের যাত্রা ) 
'হ09 615 658. 01 1006: 
একেবারে দুজ'য় শীত (তীর্থ) 
দুর্গম পথন্তৎ শীতের চরম (রাজ ) 
00 118৩ ০870619 8911৩0, 9016-0০০%৩৫ £৩678০6০3 
ঘাড়ে-ক্ষত পায়ে-ব্যথা মেজাজ-চড়া উটগুলো ( তাঁথ-) 
আর উটগুি উত্যন্ত, খুরে ঘা, তেরছা মেজাজ (রাজ ) 
শ0৩1৩ 616 (170769 5 1616116৫ 
মাঝে মাঝে মন যায় বিগড়ে ( তাঁর্থ) 
মাঝে মাঝে আমাদেরও আফশোষ হয়েছে (রাজ ) 
“0৩ 501000৩1 0918068 010 9101968, (৩ (6179058। 
যখন মনে পড়ে পাহাড়তাঁলতে বসম্ত মঞ্জল, তার চাতাল ( তীর্থ) 
কোথায় গড়ানে সেই গ্রীত্মাবাস, সেই হাওয়াখানা, (রাজ ) 
শা) 05৩ 99100611050 9019176 800 000190118 
এাঁদকে উটওয়ালারা গার্ল পাড়ে, গনশ্রন্‌ করে রাগে (তীর্থ) 
তারপরে উটের লোকেরা দাবা পাড়ে গজগজ করে, (রাজ ) 


নি 


490 হা07178 2৪9, 800 আ৪00108 08517110001 8104 ড020610+ 
ছয়ে পালায় মদ আর মেয়ের খোঁজে ( তাঁর্থ ) 

পালায়, চাহিদা তোলে মদ আর স্মাঁলোকের (রাজ) 

482) 00৩ 10150175158 8০128 ০০১ ৪00 (135 1801 01 81)৩16018, 


মশাল যায় নিভে, মাথা রাখবার জায়গা জোটে না ( তাঁথ ) 
আর 'নিভে যায় রাতের আগুন, আর আস্তানা জোটে না (রাজ ) 


/£0৫ 075 016155 18991116 210 00০ (05709 01001161001 
নগ্মরে যাই, সেখানে বৈরিতা ; নগরীতে সন্দেহ, ( তীর্থ) 
শহর বিরুদ্ধ সব আর সদর বেগানা, (রাজ ) 

46 005 2700 5 016565060 6০ 01856] 911 101801, 
শৈষে ঠাওরালেম, চলব সারারাত ; ( তীর্থ) 

শেষে তাই আমরা চললাম সারারাত, না থেমেই (রাজ ) 
91661017610 918101169, 

মাঝে মাঝে নেব 'ঝাময়ে ( তীর্থ) 

টুকরো টুকরো ঘ্দাময়ে (রাজ) 


ভা) 005 01039108108 1 00 58195 98108 
আর কানে কানে কেউ বা গান গাবে ( তীর্থ ) 
এদিকে কানে কানে গান করে দিব্য কণ্ঠস্বর, তারা বলে, (রাজ ) 


1096 0019 83 11 10115 
এ সমস্তই পাগলামি ( তাঁর্থ ) 
এ সবই 'নিবপরদ্ধতা (রাজ) 


দেখা যাচ্ছে, 'জানি অব দি মেজাই'-এর প্রথম অনুচ্ছেদের কুঁড়ীট চরণের মধ্যে 
রবীন্দ্রনাথ ও বিষ দে-র অনুবাদে তেরাটিতেই অর্থপার্থক্য । উভয়ের বাংলা 
তজমাই মূলানুগ হলেও মূলের শব্দপ্রয়োগ বাচনরণীত চরণসম্লিবেশ, এমনকি 
চিহ্প্রকরণ পযন্ত, 'রাজধিদের যান্রায়' যথাযথ অনুসরণ করার প্রবণতা বেশি 
ফেবল দু-একটি চরণে যথাযথ অনুবাদের আতিরিস্ত শব্দ প্রযযূন্ত হয়েছে অথবা 
প্রয়োজনণয় শব্দপ্রয়োগের অপ্রতুলতা দেখা গেছে । ড/10) 10৩ $০:০৪৪ 51081)8 
1 001 5818) 589108-এর বি দে-কৃত অনুবাদে “এদিকে কানে কানে গান করে 
দিব্য কণ্ঠস্বর, তারা বলে" এই চরণাঁটতে “ব্য” শব্দাট আতিপ্রযুন্ত, আবার 40৫ 
জ0 016 13106 19155 95119750 ৪৪5 0 006 00690০জ-এর অনুবাদ 
“আর একটা সাঘা ঘোড়া মাঠে ছ?টে বায়” এই চরগে ০1৫ অর্থজ্ঞাপক বাংল্য শব্ৰ 


৪৬ 


অনুপগ্থিত। পক্ষান্তরে উভয় ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ কিন্তু যাথাণ্খের 
গণ্ড আতিক্রম করে নি। 
অনুবাদের চরণবিন্যাসে রবীন্দুনাথ কোথাও-কোথাও স্বাধাঁনতা গ্রহণ 
করেছেন ॥ মূলের দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণ গিলে অনুবাদে একাঁটি চরণ হয়েছে 
এবং মূলের দ্বিতীয় নয়, তৃতীয় চরণাঁট অনাঁদত চরণের প্রথমাংশে জায়গা 
পেয়েছে £ 
058 005 আ০01৪1 61056 01 016 9৩৪1 
৮০ & 10010765, 20৫ 90101) & 10105 1001116৩ : 
ভ্রমণটা বিষম দীর্ঘ, সময়টা সবচেয়ে খারাপ, 
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের নবম, দশম ও একাদশ চবণ অনংবাদে এর বিপরীত প্রাকয়া 
পরিলক্ষিত হয় । মূলের চরণ ভেঙে নিজস্ব গদ্য-কবিতার ধরণে মুত্তচ্ছন্দের 
চরণ-বিনাসর?াততে সাজিয়েছেন ৪ 
306 00615 ৪3 10 10601018110, 800 90 আত ০03010860 
4৯00 210155৫ 2% 8501018, 006 ৪. 00011010০9০ 900 
চ104106 005 01809 310 ৪৪ ( 9০00 1195 ৪৪৩ ) 82013090101, 
কোনো খবরই মিলল না সেখানে, 
চললেম আরও আগে। 
যেতে যেতে সন্ধেহল ; 
সময় পেরিয়ে যায়, তখন খংজে পেলেম জায়গাটা । 
বলা যেতে পারে-বাপারটা তৃীপ্তজনক। 
তৃতীয় অনুচ্ছেদের চরণাবন্যাসেঞ্কবির স্বাধীনতা আরো ব্যাপক । এাঁলঅটের 
মোট ছশট চরণ ভেঙে নিজের মতো ক'রে সাজিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ £ 
আা)3 9০৫ ৫০1 
809 : 616 ৬6 150 21] 0065 ৪৩ 10: 
3110) 01 10691087066 25 2. 91100, ০61081015, 
ড/০1১96 6510600520৫ 100 0০০1. 1 1180 9660 10100 2100 ৫6811), 
01790 00002060065 ত5:৩5 0166158% ; 01915 3110) ৪৪ 
[7916 200 10650 8590১ 101 09, 1116 10৩80, ০৮ ৫5901), 


এই লিখে রাখো £ এত দূরে যে আমাদের টেনে নিয়োছিল 
সে কি জন্মের সন্ধানে না মতুার ! 


জঙ্ম একটা হয়োছল বটে 
প্রমাণ পেয়েছি সন্দেহ নেই । 


৪৯ 


' এর আগে তো জন্মও দেখোঁছ, মততযু্-. 
মনে ভাবতেম তারা এক নয় । 
কিনতু এই যে জন্ম এ বড়ো কঠোর, 
দারুণ এর যাতনা, মৃত্যুর মতো, আমাদের মন্ত্যুর মতোই । 
বিষু দে-্র তর্জমায় কিন্তু চরণাঁবন্যাসে অনুরহপ স্বাধীন আচরণ বিশেষ দেখা 
যায় না। তাঁর চরণ-বিভাগ সর্বঘই মূলানুগ, স্বাধীনতা কেবল শব্দ প্রয়োগেই। 
এই বিশ্লেষণ একটা সিদ্ধান্তেই পেশছে দেয় যে 'তীর্থযান্রী” কোনোক্রমেই 
'রাজধদের যাঘা'-র “পৃনলিখন' নয়, এলঅটের মূলানুগ অনুবাদ । রবীন্দ্রনাথ 
তাঁর ছন্দাননসারে লেখাটি পুনলখন ক'রে পাঠান কয়েকদিনের মধ্যে" এই উীন্ত 
পুরোপুরি সত্য নয়, বরং আঁধকতর সতা 'বিষু দে-র এই স্তর পরবত অংশ £ 
“তারপরে তিনি ইংরেজি কাবতাঁট এবং অন:বাদ্দটি নিয়ে মিলিয়ে দেখেন এবং 
সেইটেই হল ১৩৩৯ সালের এীলঅট অনুবাদ ।, 


ব্যঞ্জনার নিরিখে রবীন্দ্রনাথের অনাবাদে 'কিছ? দৈন্য প্রকট হয়ে উঠেছে। 
“তীর্থযান্রী” নামকরণে ভাবের পবিন্রতা আভব্যঞ্জিত হলেও মূলের চিন্রকম্প 
ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয় ন। “রাজার্ধদের যান্রা”-র মধ্যেও সে-খ্টীয় চিন্রকষ্প 
অনহপাস্থিত, তবে জানি" অব দি মেজাই'-এর বঙ্গানুবাদ হিসেবে তা অধিকতর 
সার্থক । অনুরূপ না হলেও অপেক্ষাকৃত স্ব্পব্যাপক চিন্রকঙ্পের ব্যবহার 
এঁলঅট সব্ণ করেছেন । রবীন্দ্রনাথের অনুবাদে এই সমস্ত চিন্রকজ্প হ্ছান পায় নি, 
ব্যাখ্যামূলক ভাষায় সেগুলো বোঝানো হয়েছে । 4১0৫ 1105 53167 ৪1018 
62108108 ১057৮৩1, অস্পন্ট 'মিতভাষণে এই চিত্রকজ্পের প্রাণ সম্টারিত। রবনচ্ত্র- 
নাথের অনুবাদে এই চিন্রকজ্প ধরা পড়ে নি, “আর শর্বতের পেয়ালা হাতে রেশাঁম 
সাজে যূবতাঁর দল |" স্পম্টভাষণের তরল বন্তব্য অপমৃত্যু ঘটিয়েছে চির্িকজ্পটির । 
আর একটি চিত্রকম্প 40 00156 (588 00 1105 10৬ 91, এও হারিয়ে গেছে 
অনুবাদে "দগন্ডের গায়ে তিনটে গাছ দাঁড়িয়ে ।” বিষু দে-র অনুবাদে এ সমস্ত 
শচন্রকজ্প অক্গতই আছে । 

রবীন্দ্রনাথের অনুবাদে এই চিন্নকতপশবিদ্রান্তির সম্ভবত: একমান্ত কারণ এই যে 
তিনি চিন্রকজ্পবাদ? কাব নন । নৈব্যশন্তক বস্তদরনিষ্ঠ কাব 0171016 70108) 4১10৩ 
10৩1) 9৫৬10 4৯ 8010500, পা, 9০ 81101, 8215 ০90৫ প্রভৃতির 
আধুনিক কাব্য তরি মনে হয়েছে, এটা সহজ কলমের লেখা নয়, গায়ে পড়ে পা 
মাড়িয়ে দেওয়া । এইটেই হালের কায়দা ।১* অনা দিকে বিষু দে চিন্রক্পবাদণী 


১০। রবান্দু রচনা বলা-১৪, পঃঃ ৩৪৪ 


$০9 


আধ্দগিক কবি বলেই বলতে বধ্য হন, “গদ7ধর্মের পূর্ণ ব্যাখ্যার চেয়ে তাই কাব" 
ধম ইঙ্গতময়তায়, ব্জনায় আজ আভ্জ্ঞতার পূর্ণ রূপায়ণ ১১ এঁলঅটের 
ইঙ্গিতময় কাব্যধর্মী 'চিন্রকম্পব্যঞ্জনা বিষণ দে-র অনুবাদে যথাযথ র্‌পায়ণের প্রয়াস 
আছে, রবীন্দ্রনাথে এই প্রয়াস বুপারিত হয়েছে গদ্যধর্ণী পূর্ণ ব্যাখ্যায় । 
সম্ভাব্য-অসম্ভাব্যতার বাস্তব 'বিচারবোধও রবীন্দুনাথের অনবাদকে কোথাও- 
কোথাও বিড়ম্বিত করেছে বলে অনুমিত হয় । 424 1109 0810619 89110, 
৪০:৫-109015৫, 118০0: চরণাঁটর অন_বাদে রবান্দ্রনাথ 'ল্খেছেন, “ঘাড়ে ক্ষত 
পায়ে-ব্যথা মেজাজ-চড়া উটগুলো 1 %1/-এর অথ“ 'ঘর্ষণজনিত ক্ষত' এবং 
ভেতরে-ভেতরে চ্জাজ 'বিগড়ে যাওয়া । রবীন্দ্রনাথ প্রথম অর্থগ্রহণ ক'রে এ 
চরণে %&2116+-এর অনুবাদ করেছেন "ঘাড়ে-ক্ষত? । সম্ভবতঃ ভেবোঁছলেন, 
ভারবাহী পশুর ক্ষেত্রে (বলদ বা ঘোড়ার মতো ) জোয়াল বা তঙ্জাতীয় কিছুর 
দ্বারা ঘাড়েই ঘর্যণজনিত ক্ষত হওয়া স্বাভাবিক । বান্তবে উটের বেলায় তা হর 
না। অনুরপ 917 118003 ৪ 20 0000. ৫০০: ৫1010 10£ 015069 ০01 51161 


-এর রাবীন্দ্রিক তমা, “দুজন মানুষ খোলা দরোজার কাছে পাশা খেলছে টাকার 
লোভে ।' এলিঅটের সূন্ট চিন্রকজ্পের যাদু বি*বকবির দ-ম্টি এাঁড়য়ে গেছে, সেই 
সঙ্গে 3% 09905-এর অধিকারী হয়েছে “জন মানুষ । এখানেও সম্ভাবা- 
অসম্ভাব্যতার চিন্তাই অনুবাদককে অনুরূপ অন[বাদে প্ররোচিত করেছে ব'লে 
মনে হয়। খেলাটা যখন পাশাই তখন দুজনের বেশি পাশুড়েকে নিয়োজিত করা 
অসমীচান, এরকম বাস্তবাচিন্তাই কাঁবর মনে থাকা স্বাভাবক ৷ 40: 016০63 91 
311৩1”-এর 'বি*বাসা তথা দেশ-কাল-পানঘোপযোগী অনবাদ্দ করেছেন "টাকার 
লোভে, ; কিন্তু তার ফলে অথের ব্যঞ্জনা এবং ব্যাপকতা উভয়ই বহুল পারমাণে 
সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। 

অনুবাদে অসঙ্গতি থাকলেও একথা নির্ধিধায় স্বীকার্য যে 'তীর্ঘযান্রী, 
সমসামারিক রবান্দ্রকাব্যধারার পরিচয়বাহণী এবং চনারীততে “পুন শ-র অন্যান্য 
কবিতার সমপর্যায়ভুন্ত-ল্রবীন্দ্রনাথের সে-কাব্যধারা অবশ্যই রোমাণ্টিক এবং সে- 
রখাতি অ-নৈর্যযন্তকতার অনুসারাঁ। 

রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতার একটা বিশিষ্ট রীতি, চরণের ম:বখানে তানি 
পূর্ণযাতি বা পূর্ণচ্ছেদ কদাচিৎ ব্যবহার করেছেন ।১২ এজরা পাউণ্ড, টি. এস. 
এঁলিঅট, উহলফ্রেড ওয়েন, 'সাঁসল ডে লুইস, স্িফেন স্পেন্ডার প্রমুখ গদ্য 


১১) রবান্দ্ুনাথ ও শিজ্পসাহিতো আ. স-, পৃঃ ৪৭ 
১২। বিরল বাতিক্রম ণচররপের বাণণ' (পুনশ্চ) 


৬১ 


কবিতার প্রবন্তারা চরণের মাঝখানে পরর্ণযতি (বা পূর্ণচ্ছেদ ) ব্যবহার করাকে 
গদ্যকবিতার এক বিশিষ্ট প্রকরণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন । 'তীর্ঘযার”' কবিতায় 
মূলের চরণমধ্যস্থ পূর্ণচ্ছেদের ব্যবহার রবাদ্দুনাথ পারহার করেছেন । 
8171) ০: 196211)? 056 98৪ 3102, ০57181015, 
ড6 179৫ 6৮10617০5৪0 0০0 0০091. [1790 56610 0116) 8110 06810, 
সে কি জন্মের সন্ধানে না মৃত্যুর ! 
জন্ম একটা হায়েছিল বটে 
প্রমাণ পেয়েছি, সন্দেহ নেই । 
এর আগে তো জন্মও দেখোছ, মৃত্যুও-- 
চরণমধ্যস্থ পর্ণচ্ছেদ বন ছাড়াও মূলের একটি চরণ অনুবাদে দুটি চরণে 
বিভাজিত ৷ 


'আধ্ানক কাবা" প্রবন্ধে ১৩ বিশ শতকের প্রথম পাদের প্রাতানাধ “আধুনিক 
ইংরেজ কাঁবদের বশুদ্ধ আধুনিকতার প্রকৃত স্বরুপ বিশ্লেষণ করতে 
রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন চীনা কবিতার পাশাপাশি কয়েকটি আধুনিক কবিতা 
'আদশ” 1হসেবে গ্রহণ ক'রে তাদের আংশিক অন:দিত নমুনা তুলে ধরেছেন । 
পূর্ববতাঁ ধারার কাব বলেই আধূনক অভিধায় আভিহিত পরবর্তাঁ বিরোধা কাব্য- 
ধারা 'তাণি সর্বাস্তঃকরণে গ্রহণ করতে পারেন নি। সে-সময় এই সমস্ত কাবতার 
প্রীত তাঁর কোনো অন্যরাগ বা শ্রদ্ধা ছিল না। অনুবাদেও তা ধরা পড়ে নি। 
ধরং এবশ্বের প্রাত উদ্ধত অবিশ্বাস ও কুৎসার দণম্ট'-তে আধিল ণচত্াবকারের, 
প্রাত অঙ্গুলি নর্দেশের প্রয়াস যেন অনুবাদেও সংক্রমিত । 

এলিঅটের "প্রল্যাডস্‌” ও “আল্ট হেলেন” কবিতা দুটির আংীশক অনুবাদ 
'আধ্বনিক কাব্য" প্রবন্ধে সম্মিবিষ্ট । শীপ্রল্যডস-এর আনপার্বক অনুবাদ 
কবি করেন নি, অনবাদও সনিষ্ঠ মূলানুগ নয়। চরণবিন্যাসে মূলের অনক্রম 
রাক্ষত হয় 'নি। প্রথম অননচ্ছেদের ( আস্তম চরণাট ব্যতীত ) যে-অনবাদ রবশন্দ্র- 


নাথ করেছেন মূলের পাশাপাশি তা তুলে ধরলেই অনুবাদ-বৈশিষ্ট্য ধরা পড়বে ॥ 
105 10651 55815108 8৩05৪ ৫০7 


ডু) 51061] 01 9058109 1 09589555858, 
815 ০+০19০%, 
255 ১010-006 8005 ০01 51001 ৫899. 


১৩। সাহত্যের পথে এবং রবীল্দ্ু রচনা বলা ১৪শ খণ্ডে সংকালিত 


৬* 


400 00৩7 ৪ 056 51)05%61 18108 

106 £1105 89£8198 

01 ৮7100.6750 158%65 ৪০০০৫ 9০: 165 
4৯00 1055750819519 100) 80817 1013) 
ন105 800৬515 098 
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এ ঘরে ও ঘরে যাব।র রাস্তায় সিদ্ধ মাংসর গন্ধ, 
তাই নিয়ে শীতের সন্ধ্যা জমে এল । 
এখন ছ'টা-_ 
ধোয়াটে দিন, পোড়া বাতি, শেষ অংশে ঠেকল। 
বাদলের হাওয়া পায়ের কাছে উড়িয়ে আনে 
পোড়ো জাম থেকে ঝুল মাখা শুকনো পাতা 
আর ছেণ্ড়া খবরের কাগজ । 
ভাঙা শাঁস আর চিন্মানর চোঙের উপর 
বৃষ্টির ঝাপট লাগে, 
আর রাস্তার কোণে একা দাঁড়য়ে এক ভাড়াটে গাঁড়র ঘোড়া 
ভাপ উঠছে তার গা 'দয়ে আর সে মাটিতে ঠুকছে খুর। 


দ্বতগয় অনুচ্ছেদের অনুবাদ করেন নি কবি, কেবল বন্তব্যের ক্ষণণ আভাস 
ধৃদয়েছেন £ “তার পরে বাস বিয়ার-মদের গন্ধওয়ালা কাদামাথা সকালের বর্ণনা |” 
এর পরেই তৃতীয় অনহচ্ছেদের প্রথম পাঁচাট চরণের অনুবাঘ করেছেন £ 


বিছানা থেকে তুমি ফেলে দিয়েছ কম্বলটা, 
চিৎ হয়ে পড়ে অপেক্ষা করে আছ, 

কখনো বিমচ্ছ, দেখছ রান্রিতে প্রকাশ পাচ্ছে 
হাজার খেলো খেয়ালের ছবি 

যা দিয়ে তোমার স্বভাব 'তৈরাঁ। 


বন্তব্যের সমর্থনে অনবা না ক'রে সাক্ষ্য-প্রমাণরূপে রবীমরদা, 2 
চতুর্থ অনুচ্ছেদের প্রথম ও দ্বিতীয় ভ্তবক উদ্ধৃত করেছেন । ডামুবাদ করেছেন 
কেবল এ অননচ্ছেদেঞ্ই তৃতীয় তৃথা উপসংহার স্তবকের তিনটি চরণ £ 


ঠেও 


মুখের উপরে এবার হাত বলয়ে হেসে নাও। 

দেখো, লংসারটা গাক খাচ্ছে, মেন বুড়িগগলো 

ঘটে কুড়োচ্ছে, পোড়ো জাম থেকে। 

সত্য-শিব-স_ন্দরের উপাসক কবির সহজাত স্পর্শকাতরতা অ-সংন্দরের প্রতি, 

অশনচি ও অশোভনের প্রাত ॥ যে-কাধিতার মূল'উপজ্ীব্য অ-সংম্বর দৃশ্য, ঘটনা, 
সংসার তার অনব।দে রবীন্দ্রনাথের স্বভাব-অনশহা প্রক্টিত এমন কথা বলা না 
গেলেও সহন্দর ণবন্বের প্রাত উদ্ধত আবিশবাস.ও কুৎসার দৃষ্টি'-র প্রাত পাঠকের 
দৃস্টি আকৃষ্ট করাই এই অনুবাদের লক্ষ্য এমনটা অবশ্যই বলা চলে। সম্পূর্ণ 
কবিতার অনুবাদ তাই প্রয়োজন হয় নি, উদ্দেশ্য পাাঁত'র জন্য প্রয্লোজন হয়েছে 
কেবল বিশেষ-বিশেষ অংশের অনবা ॥। মূলের ব্লম রক্ষার সনিষ্ঠ হতেও পারেন 
নি, চরর্ণবিন্যাসে এবং প্রকাশভাঙ্গতে অধিকতর স্বাধীনতা অবলম্বন করেছেন। 
কোথাও-কোথাও অনুবাদ হয়েছে বাংলা ভাষার প্রকাশভারঙ্গ নিভ'র (প্রথম 
অন:চ্ছেদের পঞ্চম থেকে অজ্টম চরণের অন[ুবাদ দুষ্টব্য )। 


“'আশ্ট হেলেন* কবিতার অনুবাদের চেষ্টা কবি করেন নি, কেবল “কুৎসার 
দৃম্টি' দেখাতেই বিষয়বস্তু সংক্ষেপে বলেছেন গদ্যে ঃ 

এই প্রসঙ্গে গীলঅটের একটি কাঁবতা মনে পড়ছে । বিষয়টি এই ঃ বাড়ি 

মারা গেল-_-সে বড়োঘরের মাহলা। যথ।নিয়মে ঘরের ঝালামিলিগুলো 

নামিয়ে দেওয়া, শববাহকেরা এসে দস্তদ্রমতো সময়োচিত ব্যবস্থা করতে 

প্রবৃন্ত। এঁকে খাবার ঘরে বাঁড়র বড়ো খানসামা ডিনার টেবিলের ধারে 

বসে, বাড়ির মেজো ঝিকে কোলের উপর টেনে নিয়ে ।১৪ 
কবি বিষু দে এই ভাবাননবাদ সম্পকে" বলেছেন, "গছনের ছবিটার তাৎপর্য 
রবধন্দ্রনাথ অধীরভাবে বাদ 'দিয়েছেন 1১১৫ কিন্তু “আধুনক কাব্য, প্রবন্ধের বন্তব্য 
অনুসরণ করলে দেখা যাবে কবিতাটির গুঢ়ার্থ আবিষ্কার কবির উদ্দেশ্য নয়, 
কাবতায় অবলম্বিত “কুৎসা দৃষ্টি'-র প্রাত ইঙ্গিত করাটাই এই অন:বাদের মূল, 
লক্ষ্য । 


১৪। র বাঁন্দ্র রচনা ব লী-১৩, পৃঃ ৩৫০ 
১৫। ক্িবান্দ্রনাথ ও শিজ্পসাহিত্যে আ-স, পঃ ৬৭ 


৫৪ 


২. এলিভতঅট অনুবাদঃ স্ুধীন্নাথ 


সুধীন্দ্ুনাথ দত্তের কাবস্বভাব তথা কাব্যবৈশেন্ট্য অনুবাদ কর্মেও সমান 
বিচ্ছবরত | তাঁর বিশিষ্ট কাঁবস্বভাব অনায়াস বৈদদ্ধ্যে ও মননশালতায প্রাতভাত, 
অনন্য কাব্যবৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ সংস্কৃত শব্দ-ভাণ্ডার-মাথত অচাঁলত শব্দচয়নে সযহ 
লালিত। মৌলিক 'িংবা অন[বা্দ উভন্নতঃ তাঁর ভাষাভাঙ্গ, শব্দসাঘিবেশ 'িংবা 
অনঃপ্রাসশাসিত ধ্নিব্যজনা তারতম্যছীন । উভয় শ্রেণীর কবিতা পাশাপাশি 
উদ্ধত করলেই এই বন্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে £ 


মৌলিক 
শোধবোধ শুনো অবাসিত £ 
নিত স্বেদের সঙ্গে নিজ্কান্ত ক্ষমতা ; 
পারিশ্রামকের ক্রান্তি সর্বস্বান্ত শরণরে কাষিত ; 
নজ্টনশড়ে বিবিস্ত সে, স্বগত মমতা, 
অবকাশে নিবেদ *বসিত। 
ঘুম নেই তব রুদ্ধ চোখে £ 
শাথিল সান্ধিতে জাড্য, ধমনতে হিম ; 
কিন্তু সে, এখনও অন্ধ অস্তাঁমত সূর্যের আলোকে, 
বোঝে না স্বভাবদোষে রািক কু'টিম 
বররুচি অক্ষয় অশোকে 1১৬ 


অনবাদ 
পাদপের গন্ধোচ্ছৰাসে অনস্তর 'বিশ্রান্ত, ব্যাকুল, 
শপে মেলে দিই দেহ কঞ্পনার সমাধিপত্তনে, 
দাঁতে কাটি তপ্ত মাটি, ভূইচ?পা যেখানে প্রতুল, 
সর্বনাশে ডুবে যাই নিববেদের পদনরষয়নে-". 
সম্বন্ধ গবজ্সের উ্র্বে ইতিমধ্যে শূন্য প্রভাস্বর, 
বহঙ্গ বিকচ রৌদ্র নীঁলিমার হাসিতে মুখর ॥5৭ 


১৬। 'অগ্রহারণ', এ কালের ক বি তা, প্‌ঃ ১০০. 
১৭॥ উজ্জীবন', প্রতি ধৰ নি, পৃঃ ৯১. 


&৫ 


ওপরের দ্ঙ্টাস্ত পর্যালোচনা করলেই দেখা যাবে অচলিত তৎসম শন্দসাল্িবেশের 
প্রবণতা, অন:প্রাসবহুল ধ্ৰনিব্ঞ্জনা, ভাবপ্রকাশে বৈদঘ্যের অনুরণন মৌিক- 
অনুবাদ-নিবিশেষে তাঁর সৃষ্টির সর্বঘ্ই সংধীদনাথ ছাঁড়য়েছেন ॥। “অবসিত' 
'কান্তি' ক্ষাষত' শবাবিস্ত' শনরেদ' “জাভা? "কুন প্রহ্থীত অচালত তৎসম শব্দ 
যেমন অনায়াসে ব্যবহার করেছেন মৌলিক কবিতায়, তেমনি অনব্রদ্ঘত কাঁবতায় 
নাবিচারে প্রয়োগ করেছেন 'অনস্তর' শবশ্রাস্ত” 'শম্প' 'প্রতুল' শনবেি' সম্বন্ধ? 
প্রভাস্বর' প্রভৃতি । আঁতি প্রকট অন:প্রাস পাচ্ছি মৌলিক কবিতায় “শোধবোধ 
শূন্যে" 'স্বেদের সঙ্গে “সবর্বাস্ত শরীরে কাঁষত' শশাঁথল সন্ধিতে' “অন্ধ অস্তাঁমত' 
'অক্ষয় অশোকে”* আর অনুবাদে “অন্তর 'বশ্রান্ত ব্যাকুল' "দিই দেহ" বহঙ্গ 
1বকচ' প্রভাতি। 

সধীন্দ্রনাথের বৈদগ্ধ্ের পারাধি প্রাচ্য ও প্রতীচীতে সমান প্রসারিত ৷ মনশষা 
পিতা হারেন্দ্রনাথের অসাধারণ বৈদদ্ধ্ের উত্তরাধিকার বতেশছল তাঁর সুযোগ্য 
পূুন্নের উপর । পিতার সাফল্যময় আদর্শ পদনরকেও অননপ্রোরত করেছিল 
ভারতীয় ও ইয়োরোপায় একাধক ভাষাচর্চার মতো দুরুহ' তথা বিদগ্ধ পদচারণায় । 
হীরেন্দ্রনাথ বৈদগ্ধ্য ও বহ7 ভাষাবেত্তার স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁর নানা পাশ্ডিত্যপূর্ণ 
প্রবন্ধে, আর সংধীন্দ্রনাথ রেখেছেন তীর প্রবন্ধে ও অনদত কবিতায় । 

প্র তি ধ্য নিঃ কাবাগ্রন্হে সুধীন্দ্রনাথের ইংরেজি, জার্মান ও ফরাসী থেকে 
অনূদিত কবিতাগলি সং্কীলিত। ফরাসাঁ কাবতা অনুবাদে 'বিদুষীঁ ভার্ষা 
রাজেশ্বরণর সাহাযা গ্রহণ করলেও১৮ ইংরোজ ফরাসা জার্মান প্রভাত ভাষায় তাঁর 
দক্ষতা ছিল নিঃসংশাঁয়ত । অনুবাদের তালিকায় আছে ইংরেজির শেক-স-পণীয়ার 
িউ মেনাই, জন মেসফীল্‌ড্‌, সীগ্‌ক্রিড সস্দনূ, ডি এইচ. লরেন্স সি. ফিল্ড, 
জার্মানীর হান্স্‌ কারোসা, হাইনারখ্‌ হাইনে, যোহান্‌ ভোলফ্গাংগ 
ফন: গ্যেটে ; ফরাসীর পোল ভালো, স্তেফান মালার্মে প্রমুখের কবিতা । কিন্তু 
এই তালিকায় সমসামগ্পিক ইংরেজি সাহিত্যের এলিঅট, পাউণ্ড, গ্নেটস-এর 
মতো প্রভাবশালী কাবর কবিতার অনুবাদের অনংপাস্হিতি বিস্মিত করে। অথচ 
ইংরেজি কাব্যের বিভিন্ন ধারার পরিচয় দিতে ডি. এইচ্‌. লরেন্স, ভাঁজশানয়া 
উল্ফ, উইন্ডাম্‌ ল্যাইস, এজরা পাউণ্ড্‌, টি. এস, এলিঅট, ভর, বি. গ্লেটুস, 
জেরা" ম্যানলি হপাঁকন্স সম্পকে মননশণল দণর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেছেন । 

এলিঅট অনুবাদে এই নিস্পৃহতা শেষ পর্যন্ত অটুট থাকে নি। মু 
অব্যবাঁহত পূর্বে সুধীন্দ্রনাথ 'বরনট: নরউন' অনুবাদে হাত দিয়েছিলেন এবং 


প্রথম দুটি শ্তবক (আঠারাঁট চরণ ) অনুবাদ করোছিলেন । তাঁর এই সবশেষ 
রচনাটি অসম্পূর্ণ হলেও লষত্ব পারমার্জনের সাক্ষা বহন করছে অনবদত অধর 
দুটি 'লেখন' । পাঁরবর্তন-্পারমাজন-পুনাঁলখন আধঁনক কাঁবদের অনেকেই 
কাব্যসাধনার তথা রচনারীতির একটা বিশিষ্ট 'দিক। ক্রান্তহীন পাঁরবর্তনের 
মধ্য দিয়েই তাঁরা উত্তীর্ণ হতেন তীরের নিজ নিজ স্বকীয়তায় তথা আধুনিকতার ॥ 
আত্মসচেতনতার সংকটক্রাস্তিজানত আতাঁতি (650$190 ) উত্তরণের উদ্দেশ্যেই 
ক্ষমাহীন নির্মম পাঁরবর্তন ও পাঁরমাজন । কবিধর্মের এই বিশেষ আত্মপ্রকাশ 
রচনারীতির অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল জীবনানন্দ সুধীন্দ্রনাথ বিফ দে প্রমুখের 
কাব্যানুশীলনে 1১৯ অনবাদের বেলায়ও তাঁর অনুরহ্প কাঁবকৃত্য থেকে বিছ্াত 
হন নি। তাই সংধীন্দ্রনাথ এবং 'বষু দে-র অনুদত কাঁবতায় অজন্্ পাঠান্তর ৷ 


ফোর কোর্লার্টেট সঃ এঁলিঅটের অন্যান্য রচনার তুলনায় সমসামারক 
বাঙালী কাবছের বেশি আকৃষ্ট করোছল। এাঁলঅটগয় কাবাসিদ্ধির সবশ্রেচ্ঠ 
ফলশ্রুুতি কিংবা আধুনিক ইংরোজ কাব্যধারার অন্যতম সর্বোৎকৃষ্ট রচনার 
স্বীকাতির জন্য নয়, সম্ভবতঃ 'আশ ওয়েডনেসূডে'-র অপাঁরচিত খঙ্টীয় জগৎ 
ছেড়ে ওয়েস্টল্যান্ডায় পাঁরচিত সুর ও প্রতীকের জগতে প্রত্যাবর্তনের ফলেই 
ফোরকোয়ার্টে ট স্‌" বাঙাল কাঁবদের উল্লাসত করোছল । সেই সঙ্গে 
মৌতাত বাঁড়য়োছিল খত্টীয় মতবাদ ও বৌদ্ধাব*বাসের ধর্মসংকর আদর্শে 
প্রলয়োন্তর মানব আশ্রয় পেতে পারে এরকম একটা পরম সাস্তবনা । 


“এঁলঅটের নূতন কাবিতা' নামে 'ক বি তায় (পৌষ ১৩৫০) অমিয় চক্ষবতশী 
সদ্য প্রকাশিত “ফো র কো য়া টে ট স-এর প্রথম রসগ্রাহী সমালোচনা করেন। এ 
সামারক পরেই প্রকাশিত হয় বিষু দে-র “বান: নর্টন'-এর কাব্যানুবার্দ (আষাঢ় 
১৩৬) এবং নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত উপলক্ষে বেতারে প্রচারিত ণট. এস": 
এঁলঅট' নামে সংধীন্দ্রনাথের ইংরোজ কাঁথকার অন্বাদ (পৌষ ১৩৫৫ )। 
নামকরণ “ট. এস. এীলঅট' হলেও আলোচনা মৃখ্যতঃ “ফো র কোয়া টেট স--এর 
ওপরই আধাঁরত । “চ তুরঙ্গে' (শ্রাবণ ১৩৫৫ ) প্রকাশিত হয় সঞ্জয় ভট্রাচার্ষের 
আলোচনা । 


সুধীন্দ্রনাথের অসম্পূর্ণ 'বানট: নটটন' অননবাদ তাঁর মৃত্যুর পর অপ্রকাশিত 
রচনা হিসেবে প্রকাশিত হয় ॥। অনবাদ মৃূলানুগ হয়েও মূলানুগ নয় ॥। অর্থের 
খ।তিরে তাঁর অনুবাদ যথাথই মূলানহগ ॥ এই প্রসঙ্গে সধীন্দুনাথের বন্তব্য, 'এবং 
বারংবার পাঁরবর্নের পরেও কোনওটা মূলের ব্রিসীমানাতে পেশছতে পারে 
£ন' বিদ্রান্তকর মনে হতে পারে । বিনয়ের অংশটুকু উপেক্ষা করলেই এখানে 


১৯। একালের কবিতা, প্‌. ছয়-সাত; প্রতি.ধব নি, প-. ১০১১১ 
১০ 
গাঁজঅউ-৪ 


ধরা পড়ে 'মূল' বলতে মূল ভাষার বিশেষ প্রকাশরীতি, তাৎপর্যময় শব্দদ্যোতনট 
প্রভাতি একান্ত জনন্য বৈশিষ্ট্যের কথাই কাব বোঝাতে চেয়েছেন যা ভাবান্তরে 
কদ্দাচ সগ্ঞারিত হয়। সেশীবচারেই কবি বলতে বাধ্য হন, “আমার মতে কাব্য' 
যেহেতু উন্তি ও উপলাবর অদ্বৈত, তাই আমি এও মানতে বাধ্য যে তার রূপান্তর" 
অসম্ভব । সধান্দ্রনাথের পাশ্ডিত্য তর্জমাকে মূলের প্রকৃত অর্থানুগ করতে 
সাহাব্য করলেও তাঁর অনুবাদে বাক্যবিন্যাস কিংবা চরণ সংস্থাপন কোনোক্রমেই, 
মূলানুগ নয় । বাংলা ও ইংরেজ বাক্যরণাীততে যথেম্ট পার্থক্য, তদুপার মূলের 
বাক্যবিন্যাস রক্ষায় অনুবাদকের স্বভাব-অনহা মূলে এবং অনুবাদে ব্যবধান 
বৃদ্ধ করেছে। অননবাদকেও মৌলিকের সমপ্যায়ভুস্ত সুষ্টিকম'রূপে গ্রহণ 
করাতেও অন:র-প ব্যবধান প্রশ্রয় পেয়েছে । সধীল্দুনাথের অনুবাদে অথ“ ও বন্তব্য 
মৃলাননসার হয়েও চরণ ও বাক্যবিন্যাস হয়েছে অনুবাঘকের স্বকীয় আভি- 
প্রায়ানযসারী। 'বারনট: নরটন' অনুবাদ কালে তাঁর আভপ্রায় নিয়ন্মণে আবার; 
নিম্ন বিষয়গুলির সংম্পন্ট প্রাধান্য £ 

ক. অক্ষরবৃত্ত ছন্দের প্রাত সনিষ্ঠ আনুগতা, 

খ, তৎসম ও অচালত শব্দ প্রয়োগে সচেতন প্রবণতা, 

গা. শব্দঝগকারের প্রাতি সুষ্পষ্ট মোহ, এবং 

ঘ. অনরপ্রাস শব্দালঙ্কারের প্রতি একান্ত দ:ব'লতা । 


আধুনিক বাংলা কাব্য-আন্দোলনের পুরোধা কারা ইংরোঁজর মূ্তচ্জ্দ তথ্য ' 
গদাচ্ছন্দ বাংলায় প্রবর্তনে সাঁনম্ঠ 'ছলেন,আর সানষ্ঠ ছিলেন বহ; ব্যবহারে এবং 
কয়েক শতাব্দীর অনুশীলনে হাত-মর্যাদা অক্ষরব্ত্ত ছচ্দের গৌরব পুনঃপ্রাতিষ্ঠায় । 
সুধাল্দ্রনাথেরও কাতার মূল ছন্দ অক্ষরবৃত্ত ( মৌলিক ও অনুবাদ উভয়তঃ )--- 
আঠারো মাতার মহাপয়ার | অন:বাদে মহাপয়ারের প্রতি নিষ্ঠার (আসলে এই: 
নিষ্ঠা ছন্দের প্রতিই ) কথা তিনি নিজেই স্বাকার করেছেন অকগটে £ 
***ইংরেজশী বা জার্মান দশ অক্ষরে আঠারো অক্ষরের বাংলা লাইন ভরানো, 
এত শন্ত লেগেছিল যে কেবল পাদপ্‌রণের গরজে সবনাম ও ক্রিয়াপদের 
সাধুরূপ গ্রহণ ও বর্জন, তথা আরও অনেক স্মবিধাবাদী প্রকরণ এঁড়গে: 
যেতে পারি নি; এবং তৎসতেও যেখানে মান্লাগণনায় কম পড়োছিল, সেখানে 
অগত্যা যে-পুনররীন্ত বা বিশেষণ বাহুল্যের শরণ 'নিয়োছিলহম,***২ * 
ফলে তাঁর অনুবাদের সঙ্গে মূলের অভেদাত্মা সম্পর্ক হয়েছে বিদ্িত ও শিথিল ০ 
উপধনন্ত বৈশিষ্ট্যস্মহের কথা স্মরণে রাখলে এলিট অনুবাদে অনুসৃত. 


২০। প্রতিধ্বনি, পৃ. ১১ 


্ 


৫৮” 


সৃধান্্নাথের বিশিষ্ট আঙ্গিক কোনো সংশয়ের উদ্রেক করে না, কবির কৈফিয়ং 
সর্তেও অস্বাভাবিক মনে হয় না 'বারনট: নরটন'-এর দ্বিতীয় লেখন। বাঙালীর 
পাঠযোগ্যই নয়, শ্রাতিসিখকর করাও তাঁর লক্ষ্য £ 
**অপরাীক্ষিত আত্মবিধ্বাসের প্রথম যুগেই আমি বৃঝেোছিলঃম যে বঙ্গানঃবাদ 
যখন বাঙালীদেরই পাঠ্য, তখন তার বিচারে বঙ্গীয় আদর্শের 'বাধ-নিষেধ 


অকাট্য 1.*.আমাদের কানে ভালো না লাগলে তার বৈচিত্র্য নিতান্তই 
অসার্থক।২১ 


'বারনট্‌ নরটন' অসমমানিক চরণের গদ্যকবিতা । সংধীন্দ্রনাথের অনুবাদ গাদ্য- 

কবিতায় নয়, অক্ষরবৃত্ত ছন্দে । প্রথম লেখন' অন্তামিলহশীন বলাকা'র ছন্দে। 

মুস্তক ছন্দ “দ্বতাঁয় লেখনে' হয়েছে মহাপয়ার, আঠারো মাত্রার নিয়মিত চরণ । 
প্রথম লেখন 


বর্তমান কাল আর / ভূত কাল, উভয়ে বুঝিবা / -৮১০ 
বর্তমান ভাবখ কালে, / এবং আশ্রত ০৮4৫ 

ভাবা কাল ভূত কালে । / যাঁ হয় নিত্য বর্তমান / -০৮+4১০ 
সর্ব কাল, / তবে সর্ব কালের উদ্ধার / ৪4১০ 
অগত্যা অকরণায় | / ঘটনার পধ্যায়ে না উঠে / --৮+১০ 
যা সতত ঘটন?য় / থেকে গেল, তার / -০৮+৬ 

দ্বিতীয় লেখন 

বর্তমান কাল আর / ভূত কাল, উভয়ে বাঁঝ বা / ৮১০ 


বর্তমান ভাবী কালে; / এবং আশ্রিত ভাবী কাল / ৮৮4১০ 

ভূত কালে । যাঁদ হয় / নিত্য বর্তমান সর্ব কাল, / -৮+১০ 

তবে সর্ব কালের উদ্ধার / আসাধ্য । যা ঘটমান / স০১০+৮ 

নয়, ঘটোনি রয়েছে শুধু / সদা ঘটনায়, সে যে / -০১০+-৮ 
সন্দেহ হয়, উৎকর্ষ ঘটাতে 'কংবা আধকতর মূলানুগ্গ করতে পন্বতয় লেখনে' 
পাঁরবর্তন ঘটানো হয় 'নি; হয়েছে ছন্দের জন্য, মহাপয়ারের অবয়ব পরত জন্য। 
“বারনট: নরটন'-এর প্রারস্ভের মাত্ত আঠারোট চরণের অননবাদ করেছিলেন 
সুধান্দ্রনাথ । তার ওপর নির্ভর ক'রে তাঁর অনুবাদের সাথ“কতা-অসার্থকতা 
সম্পকে গরৃত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। তবে এই ক"ট চরণেও 
তাঁর কাব্যরশীতর সুস্পন্ট পাঁরচয় বিধত। কাব্যবৈশিষ্টা, প্রকরণ এবং রচনারশীতির 
1বচারে তাঁর অনুবাদ মৌলিক রচনার সঙ্গে সম্পূর্ণ আভাব । অনুবাদ সম্বন্ধে 


২১। প্রতিধ্বনি, প্‌. ৯ 


বাশস্ট স্বকীয় মতবাদই তাঁর অনুবাঘকে. মৌলিক রচনার সমগোনীয় করতে 
সাহাধ্য করেছে। তান বি*বাস করতেন £ 


“তাকে (বাংলাভাষাকে ) ভাবনার নৃতন ট্রণালী শেখানো অপেক্ষাকৃত 
সহজ এবং তার ব্যঞ্জনা বাড়ানোর অন্যতম উপায় অনুবাদ । 
সেই সঙ্গে এও উপলব্ধ করোছিলেন £ 
'**বঙ্গানুবাদ যখন বাঙালাদেরই পাঠ্য, তখন তার বিচারে বঙ্গীয় আদর্শের 
বাঁধানষেধ অকাট্য । 
বঙ্গীয় আদর্শের "বাঁধানষেধের বিচার সুধীন্দ্রনাথের মৌলিক-অনহবাদ-নির্বিশেষে 
প্রকরণ, আঁঙ্গক, শব্দানবণচন, রচনারাীঁতি সর্বক্ষেত্রেই সমভাবে গ্রষোজা । এই 
নশতাঁনভ'রতার জন্য 'বারনট- নরটন' অনুবাদের প্রথম লেখনে চরণক্রম 'বিপযস্ত 
হয়োছল £ 
চ0০168119 6০110 110 (156 1861701% 
[0০70 615 709,58886 1101) 010 0 0216 
শ0৬919 (১৩ 4০০1 6 105৬৩? 0061060 
[0০ 006 £99৩ 8891060. 
স্মরণের যে-দালানে দূকপাত করিনি 
এ প্ন্ত যে কবাট খুলে 
গোলাপ বাগানে যেতে পারিনি, সেখানে 
পদপাত তোলে প্রাতধৰাঁন, 
ধিধুঃ দেশর অনুবাদে কিম্ত; এলিঅটায় অনুক্রম সম্পূর্ণ অঙ্ষু্ন £ 
পদক্ষেপ ওঠে প্রাতধ্যনিত স্মৃতিতে, 
যে দালানে যাইনি আমরা 
দুয়ারের দিকে, যে দুয়ার খলনি কোনোদিন 
গোলাপ বাগানে যেতে, সেই পথে । 
দ্বিতীয় লেখনে এই নাট শোধরাবার চেষ্টা করেছেন সংধীষ্দ্রনাথ £ 
কার পদ্পাতে 
প্রাতধৰনিপ্রহত স্মাতির সে-দালান, যা কখনও 
আমাদের আকৃষ্ট করেনি, সে-কবাট, যা পেরিয়ে 
গোলাপ বাগান । 


ও 


এখানে চরপক্রম এবং বাক্যবিদ্যাস প্রথম লেখনের মতো স্বাধীন নয়, অনেকাংশে 
মূলানুগ । বলতে দ্বিধা নেই, এঁলিঅটে ও সংধীন্দ্রনাথে চরণক্রম বাক্যবিন্যাস 
প্রভৃতিতে বে-বৈষম্য তা অন:বাকের মহাপয়ারনিষ্ঠা থেকেই উদ্ভূত । তবে 
মহাপয়ার প্রবণতা এবং শব্দবঙ্কারের প্রাতি দূর্বলতা নিঃসন্দেহে এলিঅটীয় গদ্য- 
কবিতাকে অন:বাদে অনেক ক্ষেত্রে করেছে সংহত এবং ব্জনাধমশ ॥। মূলের এই 
চরণগুলির অনুবাদই এর প্রকৃষ্ট উদ্বাহরণ £ 

৬1121015171 102৬৩ 0960 15 217 00308961020 
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যা ঘটমান 
নয়, ঘটেনি রয়েছে শুধু সদাঘটননম়, সে যে 
চির কল্পলোকে ভাবনার বিমূর্ত বিকার | ছিল 
যা সম্ভবপর একদা, এবং নিষ্পন্ন যা আজ 
দুই সম্িবিষ্ট নিত্য বর মানে । 


এ বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথ কিংবা বিষ; দের অনুবাদে অসুলভ ॥ সংধান্দ্রনাথ 
এখানেই অননা, এখানেই তাঁর স্বাতন্ত্য | 


৩. এলি অট অনুবাদঃ বিষুণদে 


«এ 'লিঅটে র ক বি তা"-র তৃতাঁয় সংস্করণে সংকলিত বিষ দে-কৃত এলিঅটের 
অনুবাদ কাঁবতার সংখ্যা সাতাশ । এই তালিকায় কবির আপ্রায়ানুসারে 
'আযাশ ওয়েডনেশডে'-র প্রত্যেকটি অংশ এবং 'কোরিওলান' ও 'ল্যা্ডস্কেপস, 
পর্যায়ের কাবতাগীল এক-একটি স্বতন্ম কবিতার মর্যাদা পেয়েছে । এএম্ডার 
স্টেটসম্যান- নাট্যকাব্যের উৎসর্গপন্রের কবিতা টিও এখানে একটি স্বতন্র কবিতা । 

অনুবাদের সংখ্যাটি হঠাৎই স্ফীত হয়ে ওঠে নি, অননুবাদকাল দীর্ঘ চার 
দশকে প্রসারিত। 'তাঁরশের দশকের একেবারে গোড়া থেবেই এলিঅট-অন:বাদ 
সুর: করেন বিষ্তু দে। সম্ভবতঃ তাঁর প্রথম অনুবাদ 'রাজধি“দের যাত্রা", অন_বাদ 
কাল ১৯৩২। সমসাময়িক কালেরই অনুবাদ 'য়ো দোশিজা যো রোঈ”, ফাঁপা 
মানৃষ", 'জীবকণা+ ও "সমেঅনের গান' । ১১৪১-এ প্রকাশিত হয় 'মারিনা" ও 
চারটে নাগাদ লাফিয়ে উঠল হাণুয়াঃ । ১৯৪৬ অনূদিত হয কো রিওলান”, 
১৯৪৭-এ 'জরায়ণ । ১৯৪৮-এ প্রকাশিত হয় পনসর্গ ঘৃশ্য'র কবিতাগহলি ও 


ড$ 


ধারন্‌ট: নরটন । এ লিঅটের ক'ব তা-র প্রাতিটি সংস্করণে কিছ? নুতন 
কাবতা সংযোজিত হয়েছে । ধ'রে নেওয়া যায় দই সংস্করণের অন্তর্বতাঁ বছর- 
গুলিতে এই কাবতাগুলি রচিত হয়েছে । প্রথম এবং দ্বিতীয় সংস্করণের মধ্যবতাঁ 
সময়ে রচিত 'আফ্রিকাম্ন নিহত ভারতীয় সৈন্যদের প্রাত কয়ছন্র', 'আলক্চেড 
প্রুফ্লকের প্রেমগান' ও এক বাহ্ধ ব্যন্তির জন্য কয়ছন্ ; আবার দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
সংস্করণের মধ্যবতাঁ সময়ে রচিত “হেলেন মাস" ও 'আমার স্ীকে উৎসর্গপন্র ।* 
“হেলেন মাসি" প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালে 'রবাীন্দ্রনাথ ও শিজ্প- 
সাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা? গ্রচ্হের অন্তভূন্ত হয়ে, আলোচনার 
প্রয়োজন পতিতেই এর আবির্ভাব । সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে অনুমিত হয় “আমার 
স্ত্রীকে উৎসর্গপন্'+ই এীলঅটের শেষ অনুবাদ এবং রচনাকালের উল্লেখ না থাকায় 
অগত্যা ১৯৬১৯ সালকেই (ঞলিঅটের কবিতা”র তৃতীয় সংস্করণের ) 
প্রক্শকাল ) কবিতাটির প্রকাশকাল বলে ধ'রে নিতে হয় ॥ শ্চড়কের গান" 
পর্যায়ের কবিতাগুলি একই সময়ে রচিত হয় নি, প্রায় কুঁড়ি-পণচশ বছর সময় 
লেগেছে এই পর্যায়ের সব কট কবিতার অনুবাদ সম্পূর্ণ হতে । অন:বাদকালে 
মূলের ব্লমও লঙ্ঘত হয়েছে । প্রথম ও যষ্ঠ সংখ্যক কবিতা দ:টি প্রথমে অনযদিত, 
তারপর চতুর্থ এবং সর্বশেষে দ্বিতীয় তৃতীয় ও পণ্চম সংখাক কবিতাগঃলি 
অনুদিত হয় । 


[তিরিশের দশকের একেবারে গোড়া থেকেই বাংলা কাব্যে ঞঁলঅটের সক্রিয় 
প্রভাব পড়তে সুরু করে । সমসাময়িক কালে বিষণ দে-র এলিঅট অনুবাদ এবং 
অন্যান্য আধ্বানক কাঁবদের এীঁলমট সচেতনতা তারই ফলশ্রুৃতি । 
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কল্পোল যুগের কাদের সংস্কারমুস্ত এবং প্রসারিত দর্যন্টতে ধরা পড়েছিল 

সমসামায়ক প্রতীচ্যের সংস্কারমূন্ত ও খ্রীত্হ্যাবিরোধা কাব্য ও কবিকাত। বাংলা 

কাব্যকে গাণ্ডমস্ত করতেই তাঁরা খোঁজ নিয়লেছছলেন পাশ্চাত্যের আধ্াানক কাব্য- 

ধারার এবং সে-ধারার বৈশিম্ট্য বাংলা কাব্যে সগ1রিত করতে আস্তরিক প্রয়াস 

হয়েই তাঁরা সানষ্ঠ হয়েছিলেন অনুবাদে । অনবাদকে গ্রহণও করেছিলেন 
মৌলিক সৃষ্টির সমমর্ধাদায় । 


হ২। এ], 95. 18110 800 :9508911 2০9609 ১ (01. &0181500 
8০৪৩ ), 2 5. 81101, ৮,225. 
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কবিতার অনবাদও একটি সপ্রাণ, সংক্কামক, মূল্যবান সাধিত্যকর্ম, এবং 

কখনো-কখনো--কবি আপন ভাষায় কাব হলে- তা সষ্টিকর্মেরও মর্যাদা 

পায় ।..'যাঁদ কখনো কোনো কবির মধ্যে রুচি, অবসর ও হার্থা অনকম্পার 

যোগাযোগ ঘটে যায়, তাহলে তাঁর হাতে যে অনুবাদ বেরোবে, সেটা হবে 

নির্মাণ নয়, সৃষ্টি) শুধু কোনো বদেশী কাব্যের সংযোঠন, যা থেকে অন্য 

কবিরা শিখতে পারবেন, এবং হয়তো কারো-কারো রচনার ধারা বদলে যাবে ।২৩ 
অনুমিত হয় অন্ন্রংপ মানসিকতাই সংধীন্দ্রনাথকে লরেন্স-ভালোরি-মালার্মে, 
বদ্ধদদেব বসকে বোদলেয়ার এবং বিষুড দে-কে এলিঅট অনুবাদে উদ্ব-ন্ধ 
করেছিল । 


ইংরেজি কাব্যের ধারাবদলে এলঅটের দ্টান্তকে প্রায় আদর্শ রূপে গ্রহণ 
করোছলেন বধু দে প্রমুখেরা । রবণীন্দ্রসর্বস্ব পূর্ববত কাব্যধারা থেকে বাংলা 
কাব্যের মানত ঘটাতে দংপ্রাতজ্ঞ হয়ে তাঁরা এলিঅট থেকেই উজ্জীবনের সমিধ 
'আহরণ করেছিলেন । 
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এঁলঅট-্প্রভাবে কল্লোল যুগের কবিদের স।হিত্যদন্টি ও বোধও হল প্রসারিত, 
হুল গভাঁরতর £ 


৩ ড1৫6060 200 ৪1 0)৩ 99005 (11285 ৫6609050 081 ৬1910] 01 
11165190010, 13801 15 ০15908৩0110. ২৫ 
ফলে 'বিষুঃ দে এলিঅট অনবাদকে অন্যতম কবিব্রতর্‌পে গ্রহণ করবেন তাতে 
আর আশ্চর্যের কি? 


বিফ: দে-র এলিঅট অন:বাদের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য মূলের আঙ্গিক, প্রকরণ ও 
ঘন্টিভাঙ্গ তজ'মায় যথাষথ সঞ্টারে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা । আঙ্গিক, প্রকরণ ও 

দ্ম্টিভাঙ্গর আঁভনবত্বই এলিঅটের কাবাকে বাঁশম্টরূপ 'দিয়োছিল, অনুবাদেও এই 
'বিশিষ্টর্প অক্ষর আছে । “কোরিওলানও পায়ের প্রথম কবিতাটির শেষাংশের 
মূল ও অনুবাদের দঙ্টান্ত দিলেই ব্যাপারটা স্পন্ট হবে । 


২৩। “কাবিতার অনুবাদ ও সূধীন্দ্ুনাথ দত্ত", ক বি তা, আষাঢ় ১৩৬২ 
২৪1 477 21106 10908 (005 100088, 2 51811015 0. 102 
সইডে। [৮1৫) 2,596. 
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আলো 
আলো 


ফোঁজ কা ফিতার বন্দ রাহহায়? বন্দ" রহ জরুর | 


বোন এবং ভিন্নতর ব্যঞ্জনা স্বন্টর উদ্দেশ্যে এীলঅট তাঁর কাঁবিতায় 'বাভন্ন 
ভাষা এবং বড় হাতের অক্ষরের যে-প্রকরণ ব্যবহার করেছেন তা অনুবাদেও 
সণ্তারিত হয়েছে বঙ্গেতর ভাষা এবং মদদ্রণে ছোট-বড় মাপের হরফ ব্যবহার ক'রে। 
অন:রুপ প্রকরণের ব্যবহার দেখা যায় 'কোঁরওলান"' পর্যায়ের "দ্বিতীয় কাঁবতাট- 
তেও ॥ বড় হাতের আঁস্তম চরণাঁট অনুবাদে মু্রত হয়েছে স্বাভাবিকের চেয়ে 
বড় মাপের হরফে । এখানে উল্লেখ্য, “ক বি তা*-় প্রকাশকালে এই প্রকরণের 
রুপান্তর ভিন্নভাবে ঘটানো হয়েছিল, চরণণটি একই হরফে ছাপার পর অধোরে- 
খাঙ্কিত করা হয়েছিল। বিভিন্ন ভাষা প্রয়োগের প্রকরণ ব্যবহৃত হয়েছে 'লা 
[গিয়া শে পিয়াঞ্জে' কাবতায়ও । মূলের শিরোনামে ইতালী এবং শিরোদ্ধারণে 
(9৭1818717) ল্যাটিন ভাষা ব্যবহ্বত হয়েছে । অনুবাদে ইতালা স্থলে ফারসী 
(বা উদ?) এবং ল্যাটিন স্থলে সংস্কৃত ব্যবহার ক'রে মূলের ব্যঞ্জনাটুকু অক্ষম 
রেখেছেন । হৃমায়ুন কবি'র-কৃত অনুবাদের সঙ্গে তুলনা করলে অনুবাদে প্রকরণ 
রূপান্তরে 'বিষু দে-র দক্ষতা আরো বেশি চোখে পড়ে । হহমায়ুন কবির প্রকরণের 
এই বিশেষ দিকগনীল অনুবাদে পরিহার করেছেন, কবিতারই একটি চরণ নামকরণে 
ব্যবহার করেছেন । 'জেরনশান' কবিতার শিরোদ্ধারণে ব্যবহৃত অপেক্ষাকৃত 
প্রাচীন কাব্যভাষা বিষু। দে'র অনবাদেও প্রাচীনতর বাংলা কাব্যভাষায় 
রূপান্তরিত হয়েছে । এ থেকে তাঁর প্রকরণ-সচেতনতাই প্রমাণিত। অবশ্য 
পরবত"“কালের অনুবাদে ভাষা সংক্রান্ত প্রকরণের এই রখাঁতি কঠোরভাবে তনুসৃত 
হয় নি। 'মারণা* কিংবা 'বারনট- নরটন::-এর গ্রীক শিরোদ্বারণ কিংবা 'প্রষ্রকের, 
ইতালণ বাংলাতেই অনুদিত, কেবল ভাষারহপটা অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতর । 

বিফু দে-র বাভন্ন যুগের গীলঅট অনুবাদের আংাশক নমুনা 'দচ্ছি মূলের; 
পাশাপাশি। 


“জার্নি অব দি মেজাই” (অনবাদ কাল ১৯৩২ )£ 
211 0009 ৪8 2. 10106 0006 826০, 2 16100610061, 
400 2 ০০1৫ ৫০ 1 2881, 006 85৮ ৫০010 
1019 55 ৫০৬0 
প1)19 : ৮615 ০ 16৫ ৪1] 008 ৮2৬ 001 


3170) ০: 10681) 7 1000616 8৩ ৪ 31100 051691015, 


এ সব ঘটেছে বহুকাল আগে, মনে পড়ে 

আবার ঘটুক এই চাই-_কিস্ত; লেখো 

এই লিখে রাখো 

এই ঃ এতখা'নি পথ চালিত হলঃম আমরা যে 

সে ি জন্ম না মরণের তাঁথে ? জন্ম হয়োছল এক, 'ীনশ্চিত তা, 


'জেরনশান' (অনুবাদ ১৯৪৭ ) 2 


15 01252 50111085 11) (106 115৬7 5621, [09176 ৫৩৬০018. 
18010 21851 

ড/০1)956 1001 £58,01050. ০০0০1091010, 1710) [ 

90176) 118 8, 1510060 1)0056, 1]17101 8%185 

[10952 1501 178,605 0815 910 1010085155919 

/৯0৫ 16 19 006 0% 80 ০0001180100 

001 006 ১9০11810 065৮115. 


1সংহ আসে নবযৃগে ॥ আমরা আহার তার ৷ ভাবো একবার 
আমরা এখনো কোনো 'সদ্ধাস্ত নিই 'নি, আর আম 
দরড়া হই ভাড়াটরনা ঘরে । ভাবো একবার 
আম তো দেখাই 'ন এ খেল. বিনা-আভপ্রায়ে 
দেখাই নি কোনো পিছ7-হটা 
শন্নতানের দলের শমনে । 
“এ ডেডিকেশন টু মাই ওয়াইফ" (অনহবাদ ১৯৬৯ ) £ 
[0 10010 [ ০৮/5 0106 1621791718 61181) 
লা) 00101699 12)% 80399 17) ০00] 18101108111) 
400 (0৩ 10050 0৩ 8০55109 (16 10096 ০1 ০811 ৪16601708- 
0205 
106 ০0158100106 £ণে 00180, 


৬ 


যার দানে পেয়োছি এ উৎগ্লবী পুলক 
যা আমার চৈতন্যকে প্রারক্ষিপ্র করে আমাদের জাগরপ্রহরে 
এবং যে-ছন্দে 'নিয়ন্্ণ পার আমাদের নিদ্রাকালের বিশ্রাম 
এক সুরে নিশ্বাস-প্রশ্বাস। 
দেখা যাচ্ছে, এলিঅটের বন্তব্য ও চরণক্রম অবিকৃত রাখতে বিষ দে বদ্ধপারকর ৷ 
মূলের একটি চরণকে অননবাদেও একাঁটর মধ্যে সংহত ক'রে রাখতেও তাঁর সদা 
সতর্ক দৃষ্টি। ফলে তাঁর অনুবাদে হয়েছেঃ ১. চরণ এঁলঅট সদৃশ 
২. চিন্নকল্প সংহত ও প্রকৃত ইঙ্গতধমাঁ, এবং ৩. ছন্দ বথার্থই ৮৩1৪ 11910- 
এর অনুগামী । 
“কাঁবতার অনুবাদ ও সংধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদকীয্প প্রবন্ধে২ বুদ্ধদেব বসু 
অন্যবাদের উচ্চতম লক্ষ্য নিদ্শি করতে গিয়ে এই সমস্ত বৌশিন্ট্যের উল্লেখ 
করেছিলেন ঃ 
১. মূলের ভাব, বন্তব্য বা সংবাদের পরিবেশন, 
২. 'চিন্রকল্প, ভাষার ভঙ্গ, ছন্দ, মিল ও স্তবকের বিন্যাস, অর্থাৎ সমগ্র 
_. রূপকজ্পের অনসরণ, 
৩. মূল কবির দেশ ও কালের স্বাদসগ্তার, এবং 
৪. অনুবাদের ভাষায় একটি সুন্দর, অন্ততঃ সৃখপাঠ্য, নতুন কাবিতার 
রচনা । অনুবাদের ভাষার রচনাটি ভালো হবে, পাঠযোগ্য হবে- এই 
দ্রাবটাই সবচেয়ে জরুরী । 
এই 'শনীরখে অনুবাদের উচ্চতম লক্ষ্য বিষ দে-র এীলঅট অনুবাদে অক্ষু্ন 
আছে 'কি না তা পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হতে পারি । 
প্রথমে ধরা যাক, 'দ্বিতীর় লক্ষ্য অথশৎ মূলের রূপকল্প অনুসরণের 
“কাট । রূপকজ্প বলতে এখানে বুদ্ধদেব বস; মুখাতঃ চিন্রকষ্প, ভাষার ভঙ্গ, 
ছন্দ, মিল ও স্তবকের বিন্যাসের প্রতিই ইঙ্গত করেছেন । এদের মোটামুটি 
ভাবে চিন্রকজ্প, ভাষাভাঁঙ্গ ও ছন্দ (মিল ও স্তবকাঁবন্যাস ব্যাপকভাবে ছন্দেরই 
অঙ্গীভূত ) এই তিনটি পর্যায়ে গ্রহণ করা চলে ॥ প্রকরণ ও আঙ্গিক বিষয়ক 
এাঁলঅটের এই তনাঁট বৈশিম্ট্যই সমসাময়িক কাব্য-সংস্কারকে প্রবলভাবে নাড়া 


[দিয়ে ছছিল, তাঁর কবিতাকেও 'দিয়োছল একটা 'বিশিষ্টরুপ। সেশ্কারণে এই 
দিকটাই প্রথমে আলোচনা করছি । 


২৬। কবি তা, আবাঢ় ১৩৬২ 


অন্নবাদকালে এলিঅটের মূলের চিন্রক্প সর্ব স্ব-রূপে গ্রহণ করেন নি 
'বিষুদে। অন্যাদত কবিতাসমূহে ব্যবহ্ৃত চিন্রকল্পগূলকে নিম্নর্‌পে শ্রেণী- 
বিন্যন্ত করা যায় £ 


১. আবকৃত বা মূলানুগ অথণং এীলঅটগয় চিন্রকম্প অপারিবার্তিত, 
পরিবাতত অথণৎ এলঅটীয় চিন্রকজ্প বঙ্গীয় পারবেশে বেমানান ব'লে 
তৎস্থলে পরিচিত অনুরূপ বঙ্গীয় চিনত্রকজ্প, 

৩. বিলুপ্ত, স্ব-রূপে িংবা পারবার্তত রূপে গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় মূলের 
চিন্রকষ্প অবলযপ্ত, এবং 

৪. অ-মূলক বা ভুয়া চিন্রকজ্প অর্থাৎ মূলের নয়, অনুবাদকের সম্ট। 


অবিকৃত বা মূলানুগ চিন্ন কজ্পঃ মুলেরব্যঞ্জনা অনংবাদে যথাযথ 
সার করতে মূলানুগ অবিকৃত চিন্রকজ্প অপ্পাঁরহাণ্য) বিশেষতঃ যেখানে চিন্রকজ্পই 
কাঁবতার প্রাণভোমরা ৷ 'চিন্রকল্পবাদণ কবির নূতন আঙ্গিক ও দ্বাম্টভাঙ্গর চির 
কল্প অনুবাদে আঁধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিষু দে অক্ষু*্ণ রাখতে বন্ধপরিকর এবং তান 
সে প্ররাসে সফলকামও । 


7105 95110 008 11081 1005 1৪ 0801 01002 0196 ভ100057-781068, 
প155 59110 9089105 11)91 1009 119 1102,716 09 0105 1000 -921069 
[1০15৫ 109 607080৩1060 (19৩ 00117618 01 006 65611108, (১10090) 


হলদে কুয়াশা তার পিঠ ঘষে শার্শজানলায়, 
হলদে ধোঁয়াটা তার নাক ঘষে শার্শিজানলায় 
জিভ 'দিয়ে সন্ধ্যাটাকে চাটে খাঁজে খাঁজে, 


10501166900 41:00 ৪ 00065010000 5০981 01806 (2100001 ) 
যে হাত প্রশ্নীট তুলে ফেলে দেয় থালায় তোমার 


৪ 88৬ 20:939 (06 01901651060 11৬61 

009 ০8000 9515 91916 1018 91161) 906919. 

চ7516) 85195558৪05 06051 12551 

105152151 1001561060, 88886 01051150691. 
(106 5100 9019708 ০, ) 


৬৭ 


দেখোঁছ সে কালো নদীর অপর পারে . 
ছাউনি আগুন নাচার় বর্শা কত 
হেথা মরণের অপর নদীর পারে 
তাতার সওয়ার নাচায় বর্শা যত। 
7105 10066 500 01509 ট৩ 00৩ 500 101118 ; 
( £& 90178 607 91096010 ) 
শীতের সূর্য চাঁপ চুপ লাতিয়ে উঠছে তুষার পর্বতে । 
পরিবর্তিত চিত্রকজ্পঃ যে-সমস্ত চিন্রকঙ্গের আবেদন দেশকাল 
সম্প্রদায় সাপেক্ষ, বিশেষতঃ যে-সমস্ত প্রসঙ্গ একান্তই পাশ্চাত্যের 'কিংবা একান্তই 
থঙ্টধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পৃন্ত, বঙ্গীয় পারবেশে আবেদনহীন সেই সমস্ত চিন্রকষ্প 
স্বাভাবিক কারণেই পরিবর্তিত হয়ে অথ'বহ হয়ে উঠেছে। 
40051 005 91110 0080 0911 81905 005 19০01 (12067০০1 ) 


আভূমি চুম্বিত 'নিচোলের পর 


0০108 10 10106 20 0106, 10 741917975 ০০1০1, 
( ঞ91)- 01069085' ) 
কে ও যায় শুদ্রে নীলে শ্রীরাধার নশীলাম্বরে ; 
4100 (105 157 50185 00 000 11000 9111) (195 ০7001) 
9087060 10 80105 55681010501 4100ত1610, 
13115165160 1) 131055615, 709101)6 2100 10০9160 £]) [,91000. 
(03610151102) 
ওদিকে মালিক বসে জানলার কিনারে এ মারবারাঁ, 
জন্ম তার বনারসে কোন্‌ ঘাটের কাদায়, 
কানপধরে তেতেছে সে, মেতেছে সে কলকাতায় । 
সাও 006 10555061005 ০0৫6 0105 5৩2 
০8106 ০11115% 005 11861 (96101001010 ) 


স্বাধীন পরবে নবযহগের উদ্গমে 
এল কৃষ্ণ নরাসিংহ 
পাগ্জজনো কেশরণ হুঙ্কারে, বংশশীরবে 
বিলগ চি্রকঞজ্পঃ ধর্বা সংস্কাতির একান্তই বিশেষ বিশেষ ঘটনা বা 


৮ 


প্রসঙ্গাভাপ্তক চিন্রক্প যার. অন্নবাদ বা রুপান্তর সম্ভব নয়, সে-সমস্ত চিন্রকর্প 
অনবাদকের আস্তারক প্রয়াস সত্বেও তমায় বিলুপ্ত । 

78891 (০ ০০ 15889001650 €2101176 [1598015 

1) 1105 [1859176 90111191106 01 006 00171151099 (166) (4১101100019, ) 


আগ্রহে আশ্বাস চায়, পূজার দালানে সুরাঁভত 
সমারোহে খংজে পায় সোজাসজি আনন্দের »থাদ, 


[1৬108 0150 18 (106 9116002 2601: 1106 51810010, ( 4১01]0019 ) 


প্রথম সে বাঁচে বৃঁঝি আঁন্তমের শেষ স্তব্ধতায়। 
[985 101 3010911162) 8৬10 01 596৫ 200 10061, 
0] 000017, ০10%/1) (0 [91০০6১১": 
[১18 001: 71016, 95 005 00981100010 31910) ০৪৬6৩] 
(১5 5০৮ 11569, ( 4১101170018 ) 


প্রার্থনা জানাও বেগ-শীল্তমত্ত গণতারয্লের তরে 
শতধারে চূর্ণ চূর্ণ বুদ্য রিও প্রার্থনা '** 
ধৃতুর।র ছারাতলে বরাহকুকুরাহত ক্লরের প্রার্থনা 
অ-মূলক বা ভুয়া চিন্রকঞল্পঃ মুলে ষে-চিত্রকল্পের আন্তত্ব ছিল না 
( সম্ভাবনা থাকলেও থাকতে পারে ) এবং যা তর্জমায় অনবাদকের স্বকপোল- 
কাঁজপত, কোথাও বা মূল কাবতাটির ভারতী প্রতীক কজ্পনাপ্রসূত। 


ড1)08 1175 556101108 15 50:68 0 00 8581096 005 5105 ( 2100109০1)0 
হাতপাশ্ছড়াণেো সন্ধ্যা আকাশের গায়ে 
11795105810 0186 19061102109 5108108) 28০1) (০ 6991. (21010০%) 
আমি যে শুনোছি জলাকতেরীীরা গান করে আখরে-উতোরে । 
“আশ ওয়েডনেশডে"'র অনুবাদে বিভিন্ন অধ্যায়ে মহাভার্তা য় প্রতীক গ্রহণ 
করায় অনেকগর্ীল অ-মূলক 'চিন্রক্প সস্টি হয়েছে 2 
[06811105 0019 10915+5 8100 2100 (00261021075 9০০06*,, 
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এর ইন্্প্রচ্ছ চেয়ে, চেয়ে ওর পাশা 
(বদ্ধ জটায়ূর পাথা আর কেন উড়বে অবাধ 2) 


৯00 20651 01019 001 55215 


এর পরে আমাদের দ্বারকায় নির্বাসন-পালা । 


চিন্রকজ্পের এই বিশ্লেষণ থেকে এরকম সিদ্ধান্তে উপনশত হওয়া মোটেই 
অযৌন্তক নয় যে এলিঅটীয়্ চিন্রকষ্পকে সম্ভাব্য সবরকম উপায়ে অক্ষুণ্ণ রাখতে 
আগ্রহী বিষণ দে। যেখানে মূলের চিন্রকজ্প রুপাস্তারত, কিংবা পরিত্যন্ত 'কিংবা 
নৃতন চিন্কজ্প পাঁরকঞ্পিত সেখানেও মূলের ব্যঞ্জনা অক্ষু্ণ রাখার উদ্দেশ্য 
সপ্রকট । 


এঁলঅটের কবিতার অনেকখানি তাঁর ভাষাভাঙ্গি, যা তাঁর কবিতাকে এীতিছা- 
বিরোধরুপে প্রাতি্ঠত করতে অনেকাংশে সাহায্য করোছল। তাঁর আবোমন্ত 
প্রাঞ্জল এবং সংহত ভাষাভাঙ্গর আলম্বন কতকগ্ল বিশেষ প্রকরণ £ ১. পূর্ব 
সরর রচনাংশ বাবহার, ২. একই কবিতায় বিভিন্ন ভাষার সহাবস্থান, এবং ৩. 
পাঁরবেশ ও 'বষয়ানুগ প্রতীকাত্মক বা ব্যঞ্জনাধর্মী ভাষা ব্যবহার । এই সমস্ত 
প্রকরণের রুপান্তর সহজসাধ্য কবিকতি না হলেও বিষু, দে তাঁর তমায় এই 
প্রকরণসমূহ সণ্ার ক'রে যথেষ্ট কাঁব-নৈপৃণ্যের পরিচয় ' 'দিয়েছেন। তিনি 
এঁলঅটের পূর্বসূরীর চরণ ব্যবহার প্রকরণ অনুবাদে সণ্তার করেছেন প্বসৃরী 
বাঙালী কবির চরণ ব্যবহার ক'রে । মূলের ফরাসণ, ল্য।টিন প্রভাতি ভাষার 
চরণের পাঁরবর্তে অনুবাদে ফারসণী (বা উর্দু), সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা ব্যবহার 
করেছেন ॥ “কোরওলান, (১ম), “লা ফিগ্‌লিয়া শে পিযাঞ্জে কবিতার মূলে ও 
অনুবাদে 'বিভিন্ন ভাষা ব্যবহারের আলোচনা পূর্বেই করেছি। এখানে 'আশ 
ওয়েডনেশডে” (৪) থেকে একটি উদ্বাহরণ দিচ্ছি ঃ 


196৫6 ০০9০1 115 085 79০1 810 709.06 ঠা) (1)6 9810৫ 
[0 ৮106 ০0£18119001) ৮10৩ ০1 1081555 ০০100] 
9০0৬6509, 9৪ 


শগ্তল কে করে এঁ দঞ্াগিরি, কালিন্দীর বালহতশর কে করে সংহত 
অপরাজতার নশলে যেই নাঁল রাধার অধ্বরে 
শুন বড়; কহে স্মরিও আঙ্ষাহে 


৭০ 


প্রতীকাত্মক বা ব্জনাধমণ কবিতা-পংন্তি রূপান্তরেও বক দে যথেস্ট মবান্সয়ানা 
দেখিয়েছেন। দ হলো মেন' কবিতার পণ্চম অননচ্ছেদে বাবহৃত ছড়ার অর্থ- 
হীনত্ব ত্জমার ফোটাতে তিনি বাংলা ছড়া প্রয়োগ করেছেন £ 

17016 ৬০ ৪০ £0000 1005 011০1152৩21 
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ইকড় মিকৃড়ি চামচিকূড়ি 
কাঁকড়ার দল চলে 
ইকাড় মিকাঁড় চামচিকৃড়ি 
মাকড়সা দেয়ালে 
ইকড় মিকাঁড় চিম্সে পাখা 
চামচিকেরা মেলে 
শ্যাওড়া-কাঁটায় ভোর চারটেয় 
ছেলেরা সব খেলে । 
ভাষা-প্রকৃতিতে মিল না থাকলে এক ভাষার ছন্দের অনুসরণ অন্য ভাবায় 
সম্ভব নয়, কারণ ছন্দ ভাষা-প্রকৃতিরই ওপর নিভ'রশীল ।॥ ভাষা-প্রকৃতির কারণেই 
বাংলায় ছন্দ অক্ষরাভান্তক, ইংরেজিতে 'আযাকসেপ্ট'-ভান্তক । তবে এলিঅট তাঁর 
কবিতায় যে-ছদ্দ ব্যবহার করেছেন তা তেমন দডুবন্ধ নয়, তাই বিষু। দে-র 
অনুবাদে তা অনুসরণ করা খুব একটা সমস্যা হয়ে দেখা দেয় নি। এঁলিঅটের 
69 1191৩ সহজেই বিষু দে-র মনুস্তছন্ৰ বা গদ্যছন্দে ধরা পড়েছে ॥ তবে 
এলিঅটের অনেক কবিতাতেই ছন্দের একটা 'শাথল বন্ধন অননুভূত হয়, বিষণ দে- 
ও অনুবাদে এ সমস্ত কাঁবতায় অক্ষরবৃত্তের একটা ক্ষীণ আভাস 'জইয়ে 
রেখেছেন । তদুপাঁর প্রুক্রক', 'লা ফিগিয়া শে পিয়াজ”, 'আশ-ওয়েভ্নেশডে ঃ 
'ল্যাপ্ডস্কেপস প্রভাত কবিতার অন্ত্য মিল রশীতিও - তিনি অনুবাদে পুরোপুরি 
অনুসরণ করেছেন ॥। মূল ও অনুবাদের গুটিকয়েক দ্টান্ত তুলে দিলাম £ 
[0 005 10০0 0106 সম 90)618 ০0106 8190 ৪০ 
দু. 818108 ৩: 1১01010618085109 
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ঘরে যত মাহলারা ঘোরে ফেরে চলে 
মিকেলাঞ্জেলোর কথা মুখে মুখে বলে । 


সাঁত্য তখন হবে প্রকৃত সমর 

“সাহস করব তবে? আর 'সাহস করব ?-__এই প্রশ্ন বারবার । 
তখন সময় হবে পিছ ফেরবার আর সিশড় নামবার, 

সি'থের চুলের মধ্যে এক ফোঁটা টাকে জেরবার-_ 

( বলবে সবাই ওরা, “ক পাতলা হয়েছে আহা চুল বেচারির 1, ) 

আমার প্রভাতী কোত4, গলার কলার চিবুক অবাধ খাড়া "স্থির, 
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দাঁড়াও 'সিশড়র সব উচু পইঠায় 

কুসুম বেদীর গায়ে হেলান দাও"_ 

সূর্যালোক বোনো বোনো তোমার চুলের ছায়ায় 
ফুলগুলি তোমার জাপটে ধরো করুণ বিস্ময়ে_ 
ছংড়ে দাও মাটিতে আর ফিরে তাকাও 

উড়ন্ত বিরাগ এক তোমার চোখের আশ্রয়ে হ 

তব বোনো পূরযালোক বোনো তোম।র চুলের ছায়ায় । 
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যারা বসে শান দেয় কুকুরের দাঁতে, অথথ 

মরণ 

ঘাবা শোভা পা নাঁনয়া পাখির রংবাহারে, অথথ 

মরণ 

যাবা সব বাসা বাঁধে তুঁষ্টর খোঁয়াড়ে, অরথধি 

মরণ 

যাবা কাঁপে পশুভোগা পুলকের ভারে, অর্থাৎ 

মরণ 

মূলেব দেশ ও কালেব স্বাদ-সণ্চার বিষয়ে এলিঅট অনুবাদ কালে বনু, দে 

উভম কূল বক্ষা ক'রে চলেছেন । পপ্র:ফরক", 'অন্ট হেলেন, 'লা ফিগিয়া শে 
[পযাজে", জান অব দ মেজাই+, এ সঙ ফর সমেঅন", পদ উইন্ড স্প্রাং আপ 
আট ফোর ও'ক্লুক”, 'লাইনস্‌ ফর আযান ওল্ড ম্যান, ০? দ হীণ্ডিয়ানল- হু 
ডায়েড ইন আঁফ্রকা, “এ ডেঁডিকেশন টু মাই ওয়াইফ:* প্রীতি কাঁবতার অনুবাদে 
মূলের দেশ ও কালের স্বাদ-সণ্থারে সফল হযেছেন ফু দে । আবার “দেরনশান?, 
শীদ হলো মেন", 'আশ-ওয়েডনেশডে” “আনিমুলা” “মারিনা” কোরিওলান? 
'লান্ডস্কেপস, 'বান'টি নটনি" প্রভতির অনুবাদে ইচ্ছাকৃতভাবেই ম.লেব দেশে 
কালের স্বাদ পাঁরহার ক'রে বঙ্গীয় তথা ভাবতনয় দেশ-কালের স্বাদ-সণ্টাব করা 
হয়েছে । স্থান, পারবেশ, প্রকাতি, মানুষ, রীতি-নগাতি প্রভৃতিই দেশ-কালের 
স্বাদ-সণ্টারের মহখা উপাদান । মলের দেশ-কাল অক্ষু*ণ আছে এরকম অনহবাদের 
প্রকৃষ্ট উদাহবণ “জাঁ্ন অবাঁদ মেজাই” £ 


4৯100 009 0807615 £91160, 5015-009066৫) 760:8,0001, 
ঢ,51105 00৬10 110 0116 10006161176 900৬, 


10615 616 [17099 ৯6 16516009৫ 


০৩ 
এলঅট-& 


শূর)5 90100177917 1)210,095 010 5101065, [106 (918095, 
4১00 0005 51110 81015 01108108 916696. 
[105 016 08016] 1090. 00151116800. %:01001175 
110 10010101116 2৮85) 2110 ৮1810008 00611 11011012100 ৬/010610, 
400. 009 1015116-71165 50106 ০000, 2110 (106 18,010 01 510616615, 
4৯100 005 010165 1)0990116 202 0116 (০0৮/105 0100016001% 
/৯100 005 ৬1119055৫11 8100 01087151105 10151 [011065 : 
4৯ 10810 01006 9০ 1570 01 10. 
আর উটগনীল উত্যন্ত, খুরে ঘা, তেরছা মেজাজ 
থেকে থেকে শুয়ে পড়ে গলস্ত বরফে । 
মাঝে-মাঝে আমাদেরও আফশোধয হয়েছে 
কোথায় গড়ানে সেই গ্রীম্মাবাস, সেই হাওয়াখানা, 
রেশম? মেয়েরা বয় সরবৎ পেয়ালা । 
তারপরে উটের লোকেরা 'দাব্য পাড়ে গজগজ করে, 
পালায়, চাঁহদা তোলে মদ আর স্ব্ীলোকের। 
আর নিভে যায় রাতের আগুন, আর আন্তানা জোটে না, 
শহর বিরুদ্ধ সব আর সদর বেগানা, 
গ্রামগ্দল নোংরা, হাঁকে গলা কাটা দাম ৪ 
হঃসময় গেল আমাদের । 
দেশ-কালের স্বাদ অক্ষুণ্ণ রাখতে মূলের রীতি-নীতি, আচার-অন:্ঠান, পর্ব“ 
পারণ, ফুল-পাঁখি, পুরাণ প্রসঙ্গবাচক নামপদ অবিকৃত রাখতে হয়েছে 
অনুবাদেও | 
ফুলনাম 
10 0106 1951 11180 2100 0110 1050 562. 91595 (84৯51)-৬% 90165 ) 
লু& লাইলাক আর লহ সমুদ্রের কণ্তস্বরে 
1,010) 010 1.017291) 1192 01170)9 216 01901001175 11) 0০৬15... 
(& 99108 (91 910)601) ) 
প্রভূ! আঞ রোমান হায়াসন্থ্‌ টবে ফুটছে: 
০দেশলাম 
€1101)0 [57015 90050190101 ( 4৯ 5008 €01 51179010 ) 
'দিয়ে যাক ইসরেয়লের আশ্বাস 


58 


এ&ঁতিহাজিক জাম 


খবিও | 7 210 10011911106 71877161,*-0 791000901) 


না! আম নইকো রাজকুমার হ্যামলেট, 


10 (01)6 £9000. 006 ৬/1010861) 901799 ৪00 ৪8০9 
78110108 01 10101)912105510 (৯18০01) 


ঘরে যত মাহলারা ঘোরে ফেরে চলে 
মকেলাঞ্জেলোর কথা মুখে মুখে বলে। 


ধর্মীয় নাম £ 
710 5852 *] 2 [.829105, ০0006 100, 0) ৫594১ (16031) 


ধরো যেন বলা ঃ “আম লাজারস, মত্যু থেকে উঠি মততু্জয়, 
যে-সমন্ত কাঁবতায় মূলের দেশ-কালের স্বাদ পাঁরহার ক'রে বঙ্গীয় (বা 
ভাবত'য় ) দেশ-কালের স্বাদ-সণ্টার করেছেন, সেখানে ফুল-ফল, গাছ-গাছাল, 
পশন-পন্ষী প্রভীতিবাচক মূলের নামপদও অনুবাদে রুপান্তারত হয়েছে ই 


কুলনাম £ 
£১00 9590100 006 19%/ 00019 01095950101 2110 2 198,96016 590189 
( /১51)-৬%5৫1)950% ) 


এবং মেহ্‌দর ফুলঝাড় আর গোচর দৃশ্যের শেষে 
[1190 8100 01011) 1211 ( /১51)-৬/501969540% ) 


অতস ও পাটফুল উড়ন্ত হাওয়ায় 
৬10 %211060 0666518 (06 ড10161 200 1706 51016 
( /৯917-৬$501095085 ) 
কার আনাগোনা এ অতসী ও অতসনর মাঝে 


ফলনাম £ 


01 01900, 91910005 [০] 006 10000) 005 আ10115160. 211)19566৫ 
(4910-৬% 50155908% ) 
অনাবৃষ্ট দগ্ধ মুখ থেকে ফেলে ফেলে জগ্ধ জদ্বুবীজ । 
9৬/115 10) 1000 016 20118-:56. (18005080995 ) 
দুলে দুলে উঠে যাও জামরুলের ডালে । 


5 


বৃক্ষনাম £ 


360/601) 16 6৬৩, চ6610100 016 82001) 20৫, 
( 517-ড/501795095 ) 


ধূতুরা সারর মাঝে, কুঞ্জদেবতার আড়ে 
[,20%, 066 ৬11)116 150198105 500 1006] &, 10101161-066 


( 4৯910-৬%50102502 ) 
হে ভদ্রা, জয়িল্লী গাছতলায় তিনাঁট শ্বেত চিতা 
/5100 5050 01 0116 0170. 016 ০0০00017151) 51081116 (1)10181 019 
09 (7৬1011179 ; 
আর বেতসের গন্ধ আর বনদোয়েলের গান কুয়াশাকে চিরে 
পক্ষীনাম 2 

(0) 0101. 00101 01151. 01010111616 11)6 5010-9108110৬, 

9/217710-57210৬/,. 10-90810৬/, 65061570810 -- 

01 006 50106110101) 91 170011. [6259 (0 0119709 

7176 13180]; 0010181) ৮/210161, 1106 5119 0106. 71711 

৬৬111) 510111] ড1715110 1176 10016 ০1 (50 0011, 006 0০০-%/1)165 

[00৫6106 ৮5 ০০%-051. (18170509069 ) 

আহা । চটপট: চটপট: শোনো এ গানচড়াই 
[বলচড়াই, মাঠচড়াই, সাঁঝের আকাশে তালচড়াই.. 
ভর্-্দুপঃর হারিয়ালের । ছেড়ে দাও খামকা খুশিতে 
পাপিয়াকে, বাছা বড়ো লাজুক । ডেকে আনো ঘরে 
দোয়েলের জরে ধারালো শিসে কাদাখোঁচাকে 
খাগড়া-ঝোপে যে এ়ুয়ে বেড়ায় । 

“কোরিওলান', ণজ্জেরনশান, “বান: নর্টন' প্রভীতি কীবতার অনুবাদে বঙ্গ*য় 
পাঁরিবেশ, প্রতীক ও পটভূমি পুরোপ-র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে । “কোরিওলান+- 
এর একটি প্রাসাঙ্গক মংশ এখানে উদ্ধৃত করাছ যার আচার-অনুষ্ঠান, খাদ্াবস্তু, 
ব্যান্তনাম প্রভীতির অনুবাদে 'িষ্ক দে সোজান্গুজ বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার না 
ক'রে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কেবল ব্যঞ্জনাদ্যোতক শব্দ ব্যবহার করেছেন । 


[1096 15 211 ৬6 00010 566. 7306 1)0%/ 108109 628165 1 2170 1109 


[17280 (00705159 ! 


৭৬ 


(400 12856911025) ৯16 010 1001 856 60 005 00180, 
১০ %/6 (9০1০ 90108 09101 0০ ০110101, 400 006 12105 ৪, ০৩]! 
4৯00 175 9210 11506 ০006 190৫) ০1010196065. ) 
10107 (00৬ 85125 0020 58092.26, 
[৬111 0010006 11) 18900, 


এঁ যা দেখোঁছ আমরা । কিন্তু কত কাঁপধ্বক্ত । তর্নাদ খাসা ! 
( মহাম্টমীর দিন, আমরা সেবার বাইরে াইীন আর, 
তাই তো গেলুম সব ছোকরা শিবুকে 'নয়ে বারোয়ার-তলা । 


বাজল কাঁসর ঘণ্টা 
এবং সরবে শিবু ব'লে উঠল, বাতাসা | ) ফুলীরটা ফেলো নাহে, 
কাজে লেগে ঘাবে। 


একথা অনস্বীকার্য যে ঈগল", 'ট্রামপেট:, স্টার ডে'ঃ হয়ং সারিল”, চার্চ, 

'ক্লানপেটত সসেজ'-এর যথাক্রমে 'কাঁপধবজ', 'তর্যনাদ', “মহাম্টমী”, “ছোকরা 
শব”, 'বারোয়ারতলা*, “বাতাসা', “ফুলাীর' প্রকৃত প্রাতিশব্দ নয় ; কিন্তু সেই 
সঙ্গে একথাও স্বীকার্য যে এঁ সমস্ত বাংলা শব্দে মূল কবিতার বাঞ্জনা যথাবথ ধরা 
পিড়েছে। 

'জেরনশান? কাবতার অনুবাদে মূলের প্রতাঁকটিরই' ভারতীয়করণ করা হয়েছে, 
-- এমনকি নামকরণেও । ফলে মূলের ব্ঞ্জনা ও দুম্টিভাঙ্গ অক্ষুণ্ণ থাকলেও 
দেশ-কালের জ্বাদবাহণী শব্দগ্ালর যে-সমস্ত বাংলা প্রাতশব্দ বাবহৃত হয়েছে তাদের 
মুলানুগগ বলা চলে না। 

[1) 0619186019১, 0080০ 200 01095007016, 10৬/61108 10453, 

[০ 095 92190, €০ ০০ ৫5৬106, (0 06 01110 

/৯100116 ৬/1319510915 ১ 09 ৮1. ৯11010 

ড$101) 02155951105 191005) 2 111000565 

10 ৬81150 511 0151) 10 006 10656 19010, : 

13517819599) 0০%/1106 20)0179 01561109105 : 

85 1+1809106 09" 01170019, 1 (16 0911 1090102 

91710006 006 0900195 9 118111517) 5০00. 1010) 

ড/1,0 01060 110 006 10911) 0206 10900 00 (09 ৫০০1. ৬৪,০৪0 


50116055 
৩৪85০ 0065 ৬100. 


৭৭ 


পচা ভাদ্রে, কচু শাক, কালোজাম, মোহিনা ধূতুরা 

চর্ব, চোষ্য, বিভাজ্য ও পেয় 

গোপন 'ফিসফাসে, তাই জোটে হাঁতিলাল মেহতা 

কোমল পেলব হাতে, আহমেদাবাদে যেবা 

পায়চাঁর করেছিল সারারাত পাশের কামরায় ; 

জোটে তাই কালাচাঁদ প্রাণোলিয়া বেলোয়াঁর ঝাড়ের তলায় : 

মুখুষো গৃহিণী জোটে অন্ধকার ঘরে 

বাত নাড়ে আগে পবে পরে আর আগে ; জোটে 

মিস্টার তরফদার বেলেঘাটা হলের চৌকাঠে : একহাত দ্বারে 

শুন্য চরকাগ্াল 

হাওয়া বোনে পাকে পাকে শ্‌ন্য হাওয়ায় । 

নূলের কাল “ডন্তেভডং মে" হলেও অনুবাদ “জরায়ণে' তা অবশ্যই বর্ষা ঘে'ব। 
“পচা ভাদ্র” ছবিটা স্পম্টতঃ “ভিজে ভাদুরে বাদলে”-র। ভাবান:ষঙ্গের (%$১০- 
0181101) 0 10685 ) পথ বেয়েই এসেছে ভাদ্রের অনুষঙ্গ “কচু শাক', 'কালোজ্াম' 
'মোহিনী ধূত্রা' প্রভৃতি । 
প্রশ্ন উঠতে পারে, মলের দেশ-কালের স্বাদ অনুবাদে এই ধরনের পারব্তনের 

যৌন্তকতা কতখানি । দেশ-কালের সঙ্গে কাঁবতার অঙ্গাঙ্গ সম্বন্ধ। এবা 
কাঁবতার রসোপলাধ্ধর গভ+রত'ও বাড়িয়ে দেয়। কাঁবতার অনুবাদ অসম্ভব বলে 
মনে করেন অনেকে,১৯ সৈ-তসম্ভব যাঁদও-বা সম্ভব হয় দেশ-কালের ৬বাদ 
ভাষাম্তরে সঞ্চার কল্তু প্রকৃতই দুঃসাধ্য । এক দেশের রাঁতি-নীত, প্রকত, 
ধম তথা এীঁতহাঁসক প্রসঙ্গ প্রভঙত অনেক সমঘ দেশান্তরে অপাঁরাচত "তাই 
আবেদনহীনও । আক্ষারক অনুবাদ প্রামাঁণক হয় যতই. ততই তা ব্যর্থ হয় 
রসোপলাব্ধর ক্ষেত্রে । দেশ-কালের উপযোগী অন:বাদকেই অনেকে চরম লক্ষ্য "লে 
গ্রহণ করেন। এই প্রারুয়ায় অনদত কাঁবতা বোধগম্য হয়, রসাম্বাদনও সহজতর 
হয় । আবার াবপরণভ ৮ভাবলম্বীরা মূলের রুপ, রীতি ও কাব্যধারার সঙ্গে দেশ- 
কালের স্বাদ ও অনুবাদে যথাযথ সণ্চারের পক্ষপাতশ । কোন: মতবাদের পম্চাতে 
যীন্তর সারবত্তা কতখাঁন সে-আলোচনা এখানে অবান্তর । এখানে শুধু বিবেচ্য 
প্রতীক কাবিতার ক্ষেত্রে কোন: মতবাদটি প্রযোজ্য । আধুনিক কালে প্রতদক 
কাবতার প্রতীকগ্াল পাঁরচিত জগ্গং থেকে গ্রহণ করা হলেও এবং দেশ-কালের 


দি পর সপ 


১৯। প্রতিধ্বানর ভুমিকা 


৭৮ 


সঙ্গে অঙ্গাঙ্গ সম্বন্ধ থাকলেও আধকাংশ ক্ষেন্নে অভিবান্ত ভাব বা বন্তব্যাটি দেশ- 
কাল-নিরপেক্ষ । তাই এই ধরনের কাঁবতা সহজেই মূলের প্রতীক ছেড়ে ভাষাস্থরে 
পাঁরচিত প্রতীকের আশ্রঘ গ্রহণ করতে পারে । এই সমন্ভ নূতন প্রতীক মূলের 
দেশ ও কাল আঁকড়ে থাকবে এমন আশা কবাই বাতুলতা । 
মূলের অপাঁরাচত প্রতীকের পাঁরবর্তে এীলঅটের অনেকগুলি কাঁবতার 
তানুবাদে বিষ্ণু দে 'নার্্ধায় বঙ্গীয় দেশ-কালের পরিচিত প্রতীক ব্যবহার করেছেন । 
“বানট নর্টন* কাঁবতার তৃতীয় অধ্রায়ে লন্ডন ও শহরতলীর অপাঁরাঁচিত নামের 
পাঁরবর্তে কলকাতা ও শহরতলনর নাম বাবহার ক'রে যেভাবে পারাঁচত পাঁরবেশ 
সষ্ট করা হয়েছে ত। কৌতভূহলোদ্দীপক £ 
[31101211010 ০) 01010621119 9১13 
ঢা)0 115 9460 911. 07০ ০2010 
[075610 01711/9 ৬1100 11001 56০15 (16 91001) 11119 ০01 [.0110017 
11810051620 ৭1710 0161191)5/611, 02177091) 0100 [১(1)6৬, 
71121752116. 771101056 3110 1005966. ০ 17615 
00106919006 27107659) 11) [1019 10111611106 ০11. 
কলকাতার 'নরানন্দ খালে বিলে সেশ্চা 
বিলীন হাওয়ায় যত অস্তস্থ আত্মার 
আকণ্ঠ উদ্গার, যত ভাবাকান্ত জড় 
জড়ো হয় বাতাসের লাঁগর ঠেলায় 
নালগঞ্জ, টালিগঞ্জ, বেহালা, মানিকতলা, 
কাশীপুর, ববানগরের জোলো অন্ধকারে । এখানে সে নয় 
নয় সে এখানে এই অন্ধকার ?কাঁচামিচি এ জগতে নয় । 
প্রসঙ্গরূমে অনুবাদে দেশ ও কালের স্বাদ সঞ্চার সম্পর্কে কবি ও অনুবাদক 
স্তধান্দুনাথের বক্কবোর উল্লেখ করা যেতে পারে। 
কিন্তু এ সিদ্ধান্তে বোধহয় অনেকে সায় দেবেন যে ফীশুর জীবনী লিখা, হ 
এখন যেমন মন্দিত বাইবেলের আক্ষারক রীতি অনাবশাক, তেমনই অনাবশাক 
ক্লীসমাসের পাঁরবতে জন্নান্টমীর বাবহার : এবং তার পরে এমন একটা সাধারণ 
ণনযম হয়তো গ্রাহ্য যে ভাবচ্ছাবর ভারতম্যেও আঁভপ্রায় যেখানে বদলায় না, 
সৈখানেই পাঁরাচিত, বা সার্বভৌম, প্রতীক প্রযোজ্য, অন্যত্র নয়। 
লক্ষ্যণীয়, উপয্ত দুটি মতবাদের কোনোটিই পুরোপ্যীর মেনে 'নতে পারেন 
নি স্ধীন্দ্রনাথ, আবার কোনোটাই পুরোপত্ার প্রতযাখ্যানও করতে পারেন নি। 


৭9) 


সুধীম্দ্রনাথের এই মন্তব্য প্রকৃতই বিশেষ কোনো অনুবাদের প্রাতি কটাক্ষ কিনা 
সে-উল্লেখ এই রচনায় না থাকলেও অনুমিত হয় এই মন্তবোর লক্ষ্য বি£ দে-র 
অনুবাদ “জরায়ণ' হওয়া খুব একটা অস্বাভাবিক নয় । অনুবাদে “জন্মান্টমীর" 
প্রয়োগ পারলাক্ষত হয় এবং তা ক্লীস্মাস'-এর প্রাতশন্দরপে না হলেও 
প্্টতঃই এ অর্থে । 

51205 216 (81210 01 /0170619, “ড/০ 90010 566 ৪ 5120. 1, 
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আ'বভবি শেষটা দাঁড়ায় আশ্চর্য ঘটনা । 
আমরা সবাই চাই আঁবর্ভাব 
দর্শন, দর্শন, জ্ন্মাম্টমী |... 
২... ৮ স্বাধীন পরবে নবযুগের উদ-গমে 
এল কৃষ্ণ নরাঁসংহ 

বজাতনঈয় এবং অপাঁরাঁচিত "চন্রকম্পের পাঁরবর্তে জাতগয় ও পাঁরাচিত চিন্র- 
কম্পর বাবহার বিষণ দে তাঁর অনুবাদে ইতন্ততঃ করেছেন, তার উল্লেখ প্‌বেই 
করোছ । 'জেরনশান' এবং “কোিওলান? কাঁবতা দাটর বিজাতীয় ও ন্সপাঁরাঁচত 
গতীক তান সামীগ্রক্ক ভাবেই পরিহার ক'রে অনুবাদে সম্পূর্ণ পাঁরচিত ঘটনার 
€ £শিক গ্রহণ করেছেন । 

স্বাধীনতালাভের অবাবাহত পরেই কলকাতায় সাম্প্রদায়ক দাঙ্গা সুবু হয়। 
দাঙ্গার প্রাভবাদে জনগণের শুভব্যাঘ্ধ ফাঁরয়ে আনার উদ্দেশ ১৯৪৭-এর ১লা 
সেশ্টেম্বর গান্ধীজ আমরণ অনশন জারম্ভ করেন। গান্ধীজর ঘটনা এবং 
আরো কিছ প্রাসাঙ্গক তথোর সঙ্গে জেরনশানের' আশ্চর্য সাদৃশ্যই বিষ্ণু দে-কে 
এ পটভূঁমিকায় কবিতাটির অনুবাদে প্রেরণা যুগিয়েছে । জিরাষণ*এর মূল 
প্রতীক এ ঘটনাটিই এবং ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মূলের স্থান-কাল-পান্র, 
এমনকি প্রা্সাঙ্গক ঘটনাও, কলকাতার এ এীতিহাঁসক ঘটনাঁভীত্তক করে তোলা 
হযর়েছে। 
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1855, 


৬০ 


অপারাঁচত "চন্রকপ্প, তথ্য, ব্যান্তনাম কিম্বা অনুরূপ 'িকছুর পারবর্তে 
ভানুবাদে পাঁরাচিত ও 'বশ্বাস্য চিন্রকজ্পাঁদ বাবহারের প্রবণতা বিষ্ণু দে-র ছিলই; 
[িন্তু তাই বলে ইন এ ড্রাই মান্হ” “ওয়েটিং ফর রেন::, 'আই' ওয়াজ নেইদার 
আট: গদি হট গেটস, 'নর ফট: ইন দি ওয়ার্ম রেন,, ইন িপ্রেভডং মে" প্রভীতির 
অন্ঃবাদে যথাক্রমে “ভজে ভাদুরে বাদলে', “রৌদ্রের -শায়” আশ্রমে আম তো 
কোনো খাঁদর খামারে হাঁকীনকো দর” "লাঁড়নি পাশ্চমা রোদে, “পচা ভাদ্রে? 
ব্যবহার খুব ঘ্ান্তসঙ্গত মনে হয় না, বরং অনুবাদের ব্যাকরণে একটা মারাত্মক 
ব্যতযন বলে সন্দেহ হয়। তবে প্রতশকাত্মক কবিতার এই ধবনের অনুবাদে খুব 
এবটা আপাত্তর অবকাশ থাকে না। 'জরায়ণের' প্রতীক ঘটনাঁট সেপ্টেম্বরের 
গোড়ার, বাংলা মাসের 'হসেবে ওটা নিঃসন্দেহে ভাদু এবং ভাদ্র বলেই বান্টি ভেজা 
£কম্বা রোদের প্রতঈক্ষা স্বাভাঁবকভাবেই এসেছে । গান্ধীজর প্রতীবাশ্রয়ে 
এসেছে আশ্রম, খাঁদর খামার, আমেদাবাদ, চরকা প্রভাতি । 

পারাঁচত ঘটনার প্রতীক গ্রহণ ক'রে “কোধরওলান" অনুদিত । “অন্থর্বতাঁ 
নবকারের" প্রতীক নিয়ে কোঁরওলান" পধাঁয়ের কোন: কাঁবতাট অনাদিত তার 
্ণত্ট উল্লেখ নেই বঞ্ দে-র স্বীকীতিতে । প্রথম কাঁবতাটিতে সৈনাদলের (2 
[বিজয়ী ) সঙ্গে সৈন্যাধ্যক্ষ, খেলোয়াড়, সেবাদল, মেয়র, কাউনীসলারদের শোভা- 
ধান্ত।। এ-্ছবির সঙ্গে ইন্টেরিম সরকারের কার্যকলাপের দ্‌রাগত িলটউুকুও 
নই । পক্ষান্তরে অনুবাদকের আর একি প্রবন্ধের সাক্ষ্য থেকে প্রতীত 
হয 'নটোরম সরকারের প্রভকের আলম্বন “কোরওলান' পাঁয়ের দ্বিভশয 
কাবতাট । 
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শড়াঁফকাধল্টজ অব এ স্টেটসংম্যান'-এর অনুবাদ “কর্ণের খেদ কাবিতাটর 
কানো-কোনো অংশ “অন্তর্বতপ সরকার" তথা সমলামায়ক ঘটনাবলণর ইঙ্গিতবাহশ £ 
১. সর্বজঈব নম্বর নম্বর 
বৃটিশ সাম্রাজ্যের নাইট, নবাব, সদবি 
আহা সে সদরি! নিজামংজং, 
রানা শের জঙ্গের তারকা (সোনার, রূপার ) 
কাম্মীরের কাকের পদক । 


৬১ 


প্রথম কাজই হল অনেক সাঁমাতি গড়া £ 

প্রামশ-পারষদ, উপদেষ্টা-সাঁমাত ও বিশেষজ্ঞ এবং বহু শাখা সমিতি 
গঠন । 

একই সম্পাদকে হবে বহু সাঁমাতর ৷ 

একটা সাঁমাতি গড়ো, সে সাঁমাত জল সরবরাহের ব্যাপারে 
এক এনজেনিয়ার-কামশন গড়ে দেবে । 

কাঁমশন চাই এক চির শান্ত ব্যবস্থার জন্যে 

লাদাকী 'মশনের সঙ্গে আলোচনা ক'রে। 

আ'ম এক ক্লান্ত মাথা এসব মাথার মধ্যে 

মোটা ঘাড়ে ভার মাথা 

বাতাস কাটাব নাক । 

আমরা কি এদদিন, এখনই হয়তো গিলতে পারি না দোহে 
যাঁদ ধৈর্য, শত" ত্যাগ, আত্মদান, পবকপব অনরোধ 

এখন সবাই মানে 

মামরা ক পাঁর না নিলতে। 


আমরা সামাতি চাই, লর্বজন প্রাতানাধমলক সামাত, তদস্ত-সামাঁত 
পদত্যাগ পদত্যাগ পদতাগ। 


সাঁওতাল দেশ (»* সাঁওতাল পব্গণা ) ঘুরে আসার পব “ল্াযাণ্ডস্কেপস এর 
অনূবাদ পূণণতা পেয়েছে, এ-স্বীকীতিও বঞ্ণ দে-র। সম্ভবতঃ শীনসর্গদৃ 
পযযের বিভিন্ন কাঁবতার 'নস্োদ্ধত চরণগঠাীলতে সাঁওতাল দেশেব ছাব ফুটিয়েছেন 


বিধু। দে 


৯১, 


বউলের মাস জার ফলের মাসেব মাঝে 
শিশুদের গলা এ আম জাগ বনে: 

জড়াও, দোলাও, লাফ দাও, গাও 

দুলে দুলে উঠে যাও জামবুলেব ডালে । 
লাল নদ, লাল নদ... 

তাপের স্তম্ভ নড়ে কি একটিবার 

বই কথা কও বারেক ডাকায় £ স্তব্ধ পাহাড় 
প্রতীক্ষমান । 

ভেঙোনা হঠাৎ ডাল অথবা কোরো না আশা 
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৪8. এখানে উপোসা কাক, এখানে সহিষ্ণু মৃগ পাতে তার সংসার ঘন্দ্কেবই 

তরে। 

৫. আহা! চটপট: চট্‌পট্‌ শোনো এ গানচড়াই 

1বলচড়াই, মাঠচড়াই, সাঁঝের আকাশে তালচড়াই 
সকালে গবকালে । নাচ দেখ চেয়ে নাচ দেখ ধেষে 
ভর্‌-দ্পহর হরিয়ালের | 

'রাজার্ধদের যাল্া, সম্পকেও গ্রেরণাগত অকপট স্বীকারোকস্ত পাওয়া যায 
অনবাদকের £ 

প্রতনকণ রীতির হত স্বাধীনতার বশেই 'রাজার্ধদের যাল্লা'-র মতো 'ব্রাস্টি- 
যান কাঁবতা গান্ধীজর দ্বিতীঘণ আন্দোলনের স্মাতিতে অন্দবাদ সম্ভাবাতা 
পাধ-_ 

'গান্ধীজর 'দ্বতদ্য আন্দোলন? অর্থে কোন: আন্দোলনের প্রতীক গ্রহণ ক' 
'জশীন* অব দি মেজাই' অনাদত হয়েছে তার স্পম্ট উল্লেখ নেই এই দ্বীকারোক্তি- 
তে। রচনাকালের 'ভীত্ততে অনুমিত হয় গাম্ধীজর ডাশ্ডি আভষান বা লবণ 
আইন ভঙ্গ আন্দোলনই 'রাজার্ধদের যান্রা”*র প্রতীক । গাম্ধীজ ও তাঁর অন- 
গামীদের দীর্ঘ পদযান্রার সঙ্গে মূল প্রতীকের মিল যেমন বিস্ময়কর, ঠিক তেমাঁন 
স্থান কাল উপকরণ তথা আন.ষাঙ্গক ঘটনাবলীর আঁমলটাও অনস্বীকার্য । 
গাম্ধীজর ডাশ্ড আভযান সুরু হয় ১২ মার্চ ১৯৩০, কিন্তু রাজার্ধদের 
“সে যান্তরা 'হমে'। তুষারপথে উট 'নিয়ে যাব্রা ভারতীয় পটভূমকায় বেমানান । 
রেশমী মেয়েদের হাতে সরবৎ পেয়ালা, মদ আর স্বীলোক, সরাইখানার দরজাথ 
রুপোর টুকরোর লোভে পাশা খেলা আর খাল মদের মশকে লাঁথ ছোঁড়ার 
দশ্য সত্যাগ্থীহা গান্ধীজির আন্দোলনের পটভূমিতে গ্রহণ করতে মন সঙ্গাচত 
হঘ। 

বঞ্। দে-র এলঅট অনুবাদ সম্পার্কত এই দীর্ঘ আলোচনা থেকে আশ। 
করাছ এটুকু স্পম্ট হয়েছে যে অনুবাদকে মূলের ছায়ামান্র ক'রে না রেখে তাকে 
পুনঃসন্টরুপে প্রাীন্ঠত করতে বিষ্ণু দে সর্বতোভাবে সচেন্ট ছিলেন। 
এীঁলঅট্ায় আ'্গক, প্রকরণ, ভাষাভঙ্গি প্রভাতির অক্ষ-প্ণতা রক্ষায় 'তাঁন সচেতন 
প্রয়াসী । কি মূলের দেশ-কালের স্বাদ সণ্তারে, ?ক বঙ্গীয় (তথা ভারতীয়) 
দেশ-কালের স্বাদ সণ্টারে, উভয়তঃ তিনি সদ্ধকাম । যথাষথ অনুবাদেরই নয়, 
যথাযথ ব্যঞ্জনা সা্টতেও তিনি অভাবিত মদীম্সয়ানা দৌখয়েছেন। সব দিক 
দিয়েই তাঁর অনুবাদ সাথ্থক এবং অনবদ্য ॥। তাই কাব বিষ্ণু দে-কে এলঅটের 
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শ্রেত্ঠ অনঃবাদকরুপে আভহিত করা অসমীচীন নয়। তাঁর অননবাদও অন্য যে- 
"কানো এীলঅট-অনবাদকের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বোৌশ। দণর্ঘ চার দশকের 
তধাবসায় ও 'নম্ঠা তাঁর অনুবাদে উৎকর্ষ এনে দিয়েছে, সেই সঙ্গে সংখ্যা 
বৃদ্ধতেও সহায়ক হয়েছে, এ একান্ত বাস্তব সত্য । কিন্তু অস্তা্ণাহত কারণগুলি 
অনযীমত হয় ৪ ১. এলিঅটের সঙ্গে বিষণ দের মানাঁসকতার নৈকট্য, ২. 
অনূবাদকে নিছক অনুবাদরূপে গ্রহণ না ক'রে মৌলিক সৃষ্টিকর্ম রূপে গ্রহণ, 
এ. এ'িঅটের কবিতায় ব্যবহৃত পাশ্চাত্য ভাষাসমূহে 'িষ্ণ দে-র সংশয়াতীত 
লাপাঁন্ত, ৪. স্বকীয় আঁঞ্গক বা প্রকরণের অযথা আরোপ ক'রে অনুবাদকে 
ভাবাক্টান্ত করার পাঁরবর্ভে মূলের আঁঙ্গক, প্রকরণ, মেজাজ (50101) প্রভৃতি 
রক্ষা ক'রে চলার আন্তরক নিষ্ঠা এবং সবেপাঁর, &. অনুবাদে প্রার্জলতা 
5থা প্রসাদগুণের সন্টার। 

বিষণ দে-র এীলঅট অনুবাদ 'নিরবাচ্ছিল্ন নয় সে-বিষয়ে পূর্বেই আলোকপাত 
নরেছি। চার দশকের বিভিন্ন সময়ের সৃষ্টি এই অনুবাদগ্ীল । সমসামায়ক 
কোনো-ক্েনো ঘটনা বা পাঁরাস্থীতিতে এীলঅটের দু-একাঁট কাঁবতা অত্যন্ত সত্য 
হয়ে উঠেছে এবং অনুবাদককে অনবাদে প্রলুব্ধ করেছে । তা সঞ্জেও প্রতোকটি 
নাঁবঙারই অনুবাদ খুব দ্রুত সম্পন্ন হয়েছে এমন নয় । কোনো কাঁবতার অনুবাদ 
স্বরায় সম্পন্ন, আবার কোনো কাঁবতার অনঘাদের প্রস্তপভততে দীর্ঘকাল 
আঙিবাহত £ 

]171151) 06 01 50109 11066165% (0 001051067 170৬ (11956 [21751901010 
10900091060. [1025 162115 17907021060 21661: 100100)5, 2100 2৬61) 9015 
01 016099002610], ৮160 (06100. 4১511 ৬/6106509% 200 13000 
ব0160105 09809 ০0 10. & 1151), 001 06101001010 1010 19,0610 9609 
06016 1 09150, 2100 50 1780 ":9110120, 

অনুবাদে নানাভাবে সোন্দ্য সৃষ্টির প্রয়াসী বিষ্ণু দে। এলঅটের কাঁবতায় 
যেখানে একই শব্দের পুনরাবাত্র ক্লান্তকর প্রকরণ বশুদ্ধ ব্যঞ্জনাশ্রয়ী সেখানেও 
[বঞ্। দে-র অনবাদ শব্দচাতুর্যে ভাম্বর। প্রাতশব্দে ব্ঞ্জনান্সারী রূপান্তর 
ঘাঁটয়ে অনুবাদকে সন্দর করেছেন । “আযাশ ওয়েড-নেশ্‌ডে' কবিতার পণ্ম 
অনুচ্ছেদের প্রারজ্ভের অনঃরূপ একাঁট অংশের চাতুর্ধময় অনুবাদ পাচ্ছ “চড়কের 
গানে (&); £ 

[6 00০ 199 910:0. 19 10996, 16 [195 96106 আ০14 15 50610 

হু 075 8016970) 30500915910 
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৬/০1:0 15 10510010619, 0101)687 
9011] 15 006 01051001021) চ/01৫, 006 ৬০010. 1101)6810, 
[105 70170 10110 01 & ৮01৫, 1109 ভ/ 010 ৮101010 
76 ৬0110 2100 00: [106 ০0110 
/৯100. (16 115106 50701)06 11) 02811106595 2100 
4১5011750 0175 /০010 1115 01090611190 ড/0110. 5111] ৮/1716:54 
4১000 07০ 066119 ০01 10102 5116101 ০1৫. 
যাঁদ লঃগ্ত বাক ল:প্ত হয়, যাঁদ নঃশেষ অক্ষর হয শেষ 
বাক থাকে অভাষত, এবং অশ্রুত 
তবু চ্ছির অভাষত সে অক্ষর, অশ্রুত সে বাক 
অক্ষর বাতনত বাক্‌ বিশ্বের অন্তচ্ছ আর বিশ্বেবই উদ্দেশো 
সেই বাক্‌ 
এবং আলোক ভাঁতিল আঁধারে আর 
বাকের উপরে সেই ক্ষান্তহন বিব তখনও ঘূণযাবেশে 
শনঃশব্দ বাকের মধ্য কেন্দ্রের চৌদিকে প্লৃত । 
“কোরিওলান? পযয়ের প্রথম কবিভার কয়েকাট চবণের অনুবাদেও অনুপ 
চাতুয়ের ক্ষীণ আভাস অনুভূত হয় £ 
০ 0010 (115 ৬115115 0681175 01105, 21005 ০0010161711) 
10051 
10151 
[00150 01 0115, 8110 00%% 


এবারে কুমারীদল শহচরত অর্ঘা আনে কলসে, কলসে 
মাঁট 
মাট 


ছাই মাঁট, এবারে এখন 


সুধীন্দ্রনাথের কাব্যরীভিতে প্রাধান্য 'ছিল পৃনালখনের, বধু দে-র কাবা- 
রীতিতে প্রাধান্য পারবর্তনের । পাুনালখন কালে শুধু শব্দই নয়, হন্দ ৮লণ 
সান্নবেশ প্রভঁতিরও আমূল পাঁরবর্তন ঘটাতে দ্বিধা করেন 'ন প্রথম জল, অন্য 
জনের কাব্যরাতিতে 'কন্তু পনার্লখন কিম্বা আমল পাঁরবর্তন একান্ত অস্মলভ 
গ্ন্থাকারে প্রকাশের সময় বিষণ দে সাময়িক পন্রের পাঠ কোথাও-কোথাও পারব্তন 
করেছেন, আবার প্রন্থাকারে প্রকাশের সময় গৃহীত পাঠেরও বিভিন্ন সংস্করণে 
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প্রয়োজনীয় সংস্কার করেছেন । আঁধকাংশ ক্ষেপ্রেই পাঁরবর্তন সীমিত, দ£এএকটি 
শব্দ বকন্বা চিহ্ন অথবা এক-আধাঁট চরণের সামান্য হেরফের ঘাঁটয়েই তিনি ক্ষান্ত । 

বনু দে-র 'মারনা” অনুবাদাঁট সম্ভবতঃ সবাধিক পাঁরবর্তনের ছাপ বহন 
করছে। এর 'বাভন্ন পাঠের তুলনামূলক আলোচনা করলেই আশা করাছি 
অনুবাদকের পারবত'নের প্রকৃতি ও প্রবণতা ধরা পড়বে । 

এলঅটের "মারিনা-র চরণসংখ্যা পণ্য়ান্রশ । সামায়ক পন্রে প্রকাশিত 
অনুবাদের পাঠেও চরণসংখ্যা ছিল তাই ; ?কন্তু “এীলঅটের কবিতা"*র তৃতায় 
সংস্করণে মীদ্ুত চুড়ান্ত অনাঁদত পাঠে চরণসংখ্যা চাল্পশ । তাছাড়া মূলের 
ণশরোদ্ধারণাঁটর ( 91880 ) কোনো অনুবাদ সামা্মিক পন্রে প্রকাশের সময় 
শছল না, “এ্লঅটের কাঁবতা'-র পাঠে তা সংযোজিত হয়েছে । সামায়ক পন্রের 
পাঠের কিছু না ছু পাঁরবর্তন ঘটানো হয়েছে এমন চরণের সংখ্যা পনের । 
ছেদ চন ও ভ্ভবক-ীবন্যাসের পাঁরবর্তন এতাঁদাতীরন্ত । এর থেকেই এই অনুবাদ 
কাঁবতাটির পাঠে পারবঙনের ব্যাপকতা সহজেই অনুমেয় । “মাঁরনা" অনুবাদের 
গুথম প্রকাশ (সামীয়ক পত্রে) এবং “এলঅটের কাবতা”-র তৃতীয় সংস্করণের 
মধো কালগত ব্যবধান প্রায় তিন দশকের । এই দশর্ঘকালের পাঁরপ্রোক্ষতে 
পণরমার্জন যেমন একান্তই অনভিপ্রেত নয়, তেমাঁন অস্বাভাঁবক নয় কবিমানসের 
পরবর্তনও । তবে লক্ষ্যণ*য় যে এই অনুবাদে ব্যাপক পাঁরবর্তন ( অন্যান্য 
নাবঙার তুলনায় অবশ্যই অনেক বোশ ) এসেছে প7স্তকাকারে প্রকাশের সময়ই । 
যগদচ সামীয়ক পনর এবং প্রশ্থাকারে প্রকাশের (অবশ্যই প্রথম সংস্করণ ) মধো 
কালগত ব্যবধান অপেক্ষাকৃত কম, এক দশকের একটু বেশি (প্রায় বারো বছর ), 
ভাহলেও প্রথম সংস্করণের পাঠকেই অনায়াসে 'মারনা”-র পাঁরণত এবং পূর্ণতর 
বপ বলে গ্রহণ করা চলে । অথ পরব্াঁ যোল বছরে তেমন উল্লেখযোগ্য 
প্রবর্তন ঘটে নি। প্রকৃতই পরবর্তা দ2ট সংস্করণে পাঁরবঙ্ন নামমান্ত্র এবং 
তা খন্ভান্তই গ্াটকয়েক শব্দের মধ্যে সামাবদ্ধ। 

মূল কাঁবতায় ল্যাটিন শরোদ্ধারণ ছিল £ 

(0015 1716 10005. 0096 


16810, 00199 10150) [91789 


বণবতা” সামাঁয়ক পনের পাঠে এর কোনো অন,বদ (হণ শ।। আগার 
কঁবিতা'-র প্রথম সংস্করণে এর অনুবাদ সংযোঁজত হয়োছল, “এ কোন স্থান, 
কোন: রাজা, পাঁথবীর কোন্‌ দেশ 2 মূলের অনুসরণে মুদ্রিত হয়েছিল 
অপেক্ষান্ধত ক্ষমুদ্রাকীতির হরফে । দ্বিতীয় সংস্করণে এই পাঠ আবকুত থাকলেও 


৮৬ 


তৃতীয় সংস্বরণে ঈষৎ পাঁরবাঁ্ত হয়েছে, “এ কোন: চ্থান, কোন: রাজ্য, 
পৃথিবীর কোন: দেশ 2 বিষ্ণু দে-র অনুবাদে শরোদ্ধারণের চরণসংখ্যা সবন্ত 
মূলানুসারী হলেও ব্যতিক্রম “মারিনা”। এখানে মূলের দুটি চরণ অনুবাদে 
হয়েছে একাটি। 

মলের প্রথম চরণ £ 

ড/1721, 5695 9080 500155 51108 6155 10015 8100. 11:01 +91010058 

“কবিতা'"য় এর অনুবাদ £ 

কোন: সে সমহদ্র, কোন: বালহতীর, ধূসর পাহাড়, 
আর কোন: সব গ্বীপ 
“এীলঅটের কাঁবতা”"র প্রথম সংস্করণে চরণাঁট পেয়েছে পৃণতর রূপ £ 
কতো না সমনদ্র কোন: বালুতাঁর ধূসর পাহাড়**" 

দেখা যাচ্ছে চরণের গোড়ার “কোন: সে? শব্দ দুটি বর্জন ক'রে 'কতো না' শব্দ 
দ:ট ব্যবহৃত হয়েছে । সম্ভবতঃ “কোন শব্দাটর আত প্রয়োগজানত আপাত 
্রট এড়ানো ছাড়াও মূলের %/1780 5589-এর অনুগামী বহুবচনধমপ ব্যঙ্জনা 
সণ্টারের উদ্দেশ্যেই এই পাঁরবর্তন ॥ ছেদ চিহ্ন তিনটি কমাই (,) পরবতক্গ পাঠে 
পারত্যন্ত। অন্যন্রও 'কাঁবতার-”র পাঠের ছেদ চিহ্রে ব্যবহার 'নয়ান্মিত ক'রে 
ম.লানুগ করা হয়েছে । দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণেব 'কত" শব্দের বানান সংস্কার 
ক"ুর “ঞাঁলঅটের কাঁবতা”-র প্রথম সংস্করণে করা হয়েছিল 'কতো', কিন্তু 
সরব্ঙগ সংস্করণ থেকে আবার “কবিতা'-র পাঠই পুনব্হাল করা হয়েছে। 

দ্বতনয় ভ্ভবকে পাঁরবর্তন ও পাঁরমার্জন খুব বেশি । মূল ভ্তবকঃ 


[11096 ৬/1709 51198100910 (1)6 10091 01 (106 008) 10621)1175 

109801 

0110955 ৬/1)0 £110091 ৮10 006 81017 ০091 0106 1000010011080110, 
10921011) € 


[)6801) 
[1058 ৮1110 511 11) 0116 99 ০৫ 00170011616101, 1106211110 
[0620) 
1,056 1)0 5016] (116 9518,59 01 (116 210111215, 10162,0118 
1981 

'কাঁবতা"-র অন:বাদে ছিল £ 

কুকুরের দাঁতে যারা শান দে, অর্থাৎ 


৮৭ 


মরণ 

মানয়া পাথর রংবাহারে যারা শোভা পায়, অর্থাৎ 
মরণ ্ 

যারা সব বসে থাকে প্রসাদের খোঁয়াড়ে, অর্থাৎ 
মরণ 

যারা পশুর পলকে বাঁচে, অর্থাৎ 

মরণ 


ন্দরতর কিম্বা মুলানুগ করতে পাঠ-সংস্কার আনবার্য মনে হোক বা না 
হোক অনুবাদের রূপ মূলানুগ করতে এই ভ্তবকের পাঠ-সংস্কার ছিল অবশাই 
অপেক্ষিত। পাঠ-সংস্কার এবং আকাঙ্ষত রূপ পাওয়া গেল 'ঞালঅটের 
কাবিতা'-র একেবাবে প্রথম সংস্করণেই । সংস্কৃত পাঠ ঃ 


যারা বসে শান দেয় কুকুরের দাঁতে, অথাৎ 

মরণ 

যারা শোভা পায় মাঁনয়। পাখর রংবাহারে, অর্থাৎ 
মরণ 

যারা সব বাসা বাঁধে প্রসাদের খোঁরাড়ে' অর্থাং 
মরণ | 
যারা কাঁপে পশুভোগ্য পুলকের ভারে, অথাৎ 
মরণ 


এঁলঅটের গ্ভবকাঁটর চরণ-ীবন্যাসের একটি বিশেষ রীতি ফুটে উঠেছে থ। 
'কাঁবতা”র অনুবাদে অক্ষু"্ণ ছিল না। মূলের এই শেষ রীতাঁট পূর্ণতা 
পেয়েছে “এঁলঅটের কাবতা”"র প্রথম সংস্করণের রূপান্তরেই ৷ 'কাবতা”-র মখা 2৪ 
গদ্যধমর্ণ অনুবাদ কাবাধমর্গ করা হয়েছে শনব্দাবন্যাসের হেরফের ঘাঁটয়ে। 
পষয়িকরমে "70096 এবং 19291) শব্দ দুটি ব্যবহার ক'রে এাঁলমট যে ধবানব্যঞ্জনা 
সৃষ্ট করেছেন, পাঠ-সংস্কার ক'রে বিষ্ণু দে-ও অনুরূপ ধ্বানব্যঞজনা সঙ 
করলেন। "যারা সব বাসা বাঁধে প্রসাদের খোঁয়াড়ে, অর্থাৎ, চরণাঁটিতে 'প্রসাদের" 
পাঁরবর্তে মূলান-গ “তুঁষ্টর* ব্যবহৃত হয়েছে 'দ্বতীয় সংস্করণে । উপধা চরণটিতে 
“যারা পশুর পুলকে বাঁচে" গদ্যধমণ বাক্যাট কাব্যধমর্ণ করতে শব্দ পাঁরবর্তন করা 
হয়েছে, খজ; অাটও তক করা হয়েছে £ “যারা কাঁপে পশভোগ্য পুলকের 
ভারে । 


৮৮ 


মূলের অন্টাদশ চরণ £ 
[106 00155 21015 2100, 1553 96:0116 200. 510105519-« 
ক 'বি তা”-র অনুবাদে 'ছিল £ 
হাতের ধমনী বাঁঝ লীন, বেগবান 
“এ লি অটে রক 'বি তা'র (প্র. সং) সংশোধিত পাঠ ঃ 
হাতের ধমননস্পন্দ লীন, বেগবান-_ 
মূলের চরণান্তিক “ড্যাশ+ চিহটুকু যা “ক'ব তা"র পাঠে স্থান পায় নি, তাকে 
যথাস্থানে বসানো হয়েছে «এ লি অটে রক'বতা”রপাঠে। অনুবাদ মূলানুগ 
করতে মূলের সক্ষম প্রকরণগ্ীলও যত সামান্যই হোক, অনুবাদকের দৃষ্টি 
এড়ায় নি। 
মূল কাবতার ২০-২২শ চরণ £ 
ড/17190615 2100 91772811 18017061 0616010, 165%65 ৪00 


101791105 0661 
[00051 51691, 11015 ৪11 1115 9/20519 1196%, 
1305/90116 ০1201060911 1০5 2100 09110 010201050 9/101 10681, 
“ক 'বি তা”র অনুবাদ £ 
নেপথ্যে গুঞ্জন আর মাহ হাঁস ডালপাতা আর ছনটন্ত পায়ের রেশে 
ঘুমের পাতাল দেশে, যেখানে সব জল মেশে । 
চণ্ডীপাটে চিড় লাগে, বরফের চাপে চড়া রোদে রং চটে যায়। 
“এ দল অটে র কবিতা” র (প্র. সং ) সংশোধিত পাঠ £ 
কানে কানে কথা আর ছোট-ছোট হাস পাতা আর 
ছুটন্ত পায়ের রেশে রেশে 
ঘুমের গভীরে যেখানে সব জল মেশে । 
চণ্ডীপাটে চিড় পড়ে বরফের চাপে, চড়া রোদে রং চটে যায়। 
প্রথম চরণাঁটরন “ক বি তা”-র পাঠের ব্যাপক পাঁরবর্তন ঘটানো হয়েছে, চরণ 
ধদ্বধাবভন্তও হয়েছে । অনুরূপভাবেই মূলের ২৭শ চরণাঁট “কবি তা*র পাঠে 
একাঁট চরণে বিনান্ত থাকলেও “এ 'ীল অ টে রক বি তায় তাদুট চরণে 'বন্যন্ত। 
মূল কাবতার ২৯-৩৩শ চরণের অনুবাদে “ক বি তা"-র পাঠের যথেস্ট হেরফের 
ঘটানো হয়েছে পরবতর্ণ পাঠে । মূলের চরণগনলি 8 
[1715 00170) 1019 68০6১ 11119 116 
[15106 10 1155 10 ৪ ০0৫10 ০06 11076 065000 16 ; 151 1005 


৮৯ 
এলিয়ট-৬ 


[২6918 009 116 (0: 0015 116, হা) 59560 01: 11121. 01900100115 
11)6 ৪5181061060, 1105 081660) [116 11006, 1106 10৬) 51)10)5, 


ড/1586 5985 1996 8110195 1190 80165 1519005 (0%/8105 10 


(1100915 
'ক বি তা"-র অনুবাদে ছিল £ 


এই রূপ, এই মুখ, এ জীবন কোন- কালের 
আমাকে ছাঁড়য়ে জগতে জীবনের তরে 
এ জীবন ; দিতে চাই 
আমার জীবন এনে মেনে দই এ জীবনে, আমার যতেক কথা 
এ অকাঁথতে 
এই জাগাঁরত, ঠোঁট দু ফুটফুটে, এই আশা, এই সব 
নতন জাহাজ । 
কোন্‌ সে সমহুদ্র সব বালুতণর কষ্টিপাথরের কোন দ্বীপ আমার 


কাঠের দিকে আর 
মূলে না থাকলেও “ক বি তার অন:বাদে 'এই রূপ, এই মুখ? *"চরণ থেকে 


নূতন স্তবক সুরু হয়েছে । এই ভ*ইফোড় ভ্তবকাঁটর ক্ষেত্রেই নয়, চরণ-বিন্যাসেও 


এখানে “ক বি তা”র পাঠের পাঁরবর্তন ঘটানো হয়েছে। ফলে প্রথম চরণাঁটর 
পাঁরবর্তন ও নতন 'বন্যাস মূলাননগ হলেও পরবণ চরণগদীল আর মূলানঃগ 
(পূর্বে মূলানুগই ছিল ) থাকে নি। পাঁরবার্তত এএীলঅটেরকিবতা*-র 


পাঠ £ 


এই রূপ, এই মুখ, এ জীবন 

আমাকে ছাড়িয়ে কোন: কালের জগতে জণবনের তরে এ তীবন ; 
দিতে চাই আমার জীবন এনে ঘেনে দিই এ জীবনে, 

আমার যত কথা এ অকাঁথতে 

এই জাগাঁরত, ঠোট দুটি ফুটফুটেঃ এই আশা 

এই সব নূতন জাহাজ । 


কোন সে সমুদ্র, কোন: বালুভার কাঁষ্টপাথরের কতো দ্বীপ 
আমার কাঠের দিকে আর। 


পরবতর্দ সংস্করণগ্দীলত্তে প্রথম সংস্করণের পাঠের ওপরই দাগা বুলোনো 


৯০ 


হয়েছে । সব কটি চরণই অক্ষত। কেবল “কোন্‌ সে সমর, কোন: বালুতাঁর.*. 
চরণে কতো” পাঠ বর্জন ক'রে 'ক বি তা”র “কত” পাঠই পুনর্বহাল করা হয়েছে । 
শনরন্তর পাঁরবর্তনের মধ্য দিয়ে পাঁরণততর রপে উপনীত হওয়ার প্রবণতা 
বিষু দে-র অন্য অনুবাদেও পারিলাঁক্ষত হয় । মাঁকন কাঁব ওয়ালেস 'স্টিভনস-- 
এর অনুবাদ “আধুঁনক কাব্য'-এর “একা লে রক 'বতা' (প্‌. সাত ) ও 
রবীন্দ্রনাথ ও 'শপ্পসা'হত্যে আধুানকতার সমস্যা ! পু. &) 
গ্রদ্থের পাঠ 'মীলয়ে দেখলেই বক্তব্যের সারবত্তা ধরা পড়বে । মৌলিক কাঁবতায় 
অনুরূপ প্রবণতা ধরা পড়বে 'জল দাও কাঁবতাঁটির “একালেরক বিতাঃ ও 
“ব ছ র প* চি শ'-এর পাঠ মেলালে। 


পাঠ-সংস্কারের এই সমস্ত দস্টান্ত থেকে কাঁবর প্রবণতা এবং আঁভপ্রায়ের 
মোটামুটি একটা হাঁদস পাওয়া যায় 8 ১. মূলানুগকরণ, ২. অনুবাদে 
উৎকর্ষ, ৩. দেশ-কালের স্বাদ-সণ্সার, ৪ যথাবথ প্রতীক স্‌ম্ট, &. প্রাসাঙ্গকতা 
রক্ষা, ৬. বাক্য ও চরণ সংহতকরণ, ৭. ছন্দের মর্যদা রক্ষা প্রভৃতি 

রীতি এবং প্রকীতি বিচার ক'রে পারবর্তন সমৃহকে"ঃ শ্রেণীবন্যন্ত করা চলে £ 
১. শব্দগত, ২. বানানগত, ৩. 'বভান্তগত, ৪. প্রভ্যযগত, &. ছেদচিহ্ৃ- 
প্রকরণগত, ৬. বাক্যাবন্যাসগত, ৭. চরণাবন্যাসগত, ৮. ছম্দোগত, ৯. স্ভবক 
বন্যাসগত প্রভাতি । 


৪. এলিঅট অনুবাদ 8 হনমাগুন কবির 


এলিঅটের “লা ফলালিরা চে 'পয়াঞ্জে” কাঁবতাঁটর অনুবাদ করেন হ-মায়ুন 
কাঁবর। ণনাঁবড় কেশের জালে তোমার আলো জড়াও' নামে অন-বাদটি প্রথম 
প্রকাঁশত হয সুধীন্দ্রনাথ সম্পাঁদত “পর চ ম*-এর বৈশাখ ১৩৪১ সংখ্যায় । 
অনুবাদ কাল অনুমত হয় িরিশের দশকের মাঝামাঝি কোনো এক সময়। সে- 
ধদক দিয়ে অনুবাদ কাঁবতাটি বিষ্ণু দে-র “য়ো দোশিজা যো রোঈ”, “ফাঁপা মানুষ” 
'জশবকণা”, ?সমেঅনের গান" প্রভাত অনুবাদের সমসামীয়ক। সময়টা অবশ্যই 
গ্রলিঅট অনুচারণার কাল, অনুবাদে এবং মৌলিক কবিতায় নানাভাবে এলিঅট্ায় 
কাব্যরীত অঙ্গীকরণের প্রয়াস স্পথ্টতই অনুভুত হয়েছে সে সময্ন। 

"হুমায়ূন কাবিরের মীশ্সয়ানা তাঁন তাঁর অনুবাদ কাঁবতাটিকে প্রকৃতই এঁল- 


৯১১ 


অটের অনুবাদ রূপে প্রাভীষ্ঠত করেছেন। অন্বাদকে পানঃসান্টর মযাদায় 
ভুষত করেনান, সম্ভবতঃ সে আভপ্রায়ও তাঁর ছল ন্া। পুরোপুরি মূলানুগ 
অনুবাদ বলতে যা বোঝায় শনাঁবড় কেশের জালে তোমার রাঁবর আলো জড়াও+ 
ঠিক তাই। বন্তব্য, চরণ এবং বাক্য“বন্যাস মূলানুলারী । অস্ত্যমিলের ক্ষেন্্ে 
তান আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে এীলঅটকে অনুসরণ ক'রে চলেছেন । “লা 'ফিলীলয়া 
চে 'পয়াঞ্জে” কাঁবতায় এলঅট অনাঁতিতীব্র ছন্দের অনুরণন সণ্তার করেছেন, 
হুমায়ুন কাঁবরের অনুবাদেও অনুরুপ ছন্দের অনুরণন স্পঙ্ট অনুভূত হয় । 
অনুবাদে আগাগোড়া স্বরবৃত্ত ছন্দ রক্ষা ক'রে চলার প্রবণতা আছে। মূলের 
একাঁট ভ্ভবক আর তার অনুবাদ পাশাপাশি উদ্ধৃত করলেই অনুবাদ-বৌশন্ট্য এবং 
মৃূলানুসরণ স্পন্ট হবে £ 
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গসশড়র পরে সবার চেয়ে উচ্চু ধাপে দাঁড়াও, 
বাগানের এই টবের কাছে' ঘে"সে, 
নিবিড় কেশের জালে তোমার রাঁবর আলো জড়াও, 
ব্যাথত বিস্ময়ে লহ ফুলের রাশি বুকের কাছে টানি, 
ধূলায় তাদের দাও ছাড়িয়ে নিমেষ শেষে 
দাঁড়াও ফিরে রুষ্ধ চাঁকং চক্ষে তবে বাহ্বাশখা হানি, 
জড়াও তবু রবির আলো, তোমার নিবিড় কেশের জালে জড়াও। 
দেখা যাচ্ছে, মূল কবিতায় যেমন এক-একটি বাক্য এক-একটি চরণে 
সীম।ব্ধ, অনুবাদেও তেমনি । মূলের চরণাঁস্তক অস্ত্যান,প্রাসের কম কখক 
গখ গক অনুবাদেও অব্যাহত ৷ 
হুমায়ুন কাঁবর কল্লোল গোষ্ঠীর কাব হলেও রোমা্টিকতার জেরট:কু 
নিঃশেষে বেড়ে ফেলতে পারেন নি, রবান্দ্র-এতিহ্য থেকে পুরোপ্যার বোরিয়ে 
আসতেও তান পেরেছিলেন না সন্দেহ। সেকারণেই এলিঅটীয় কাব্যরগাতির 
অঙ্গগকরণ সদ্ভবতঃ 'িষু দে-র মতো হুমায়ুন কবিরের ক্ষেত্রে অনপ্োক্ষিত। শনাবড় 


৯২ 


কেশের জালে তোমার রাঁবর আলো জড়াও” অনুবাদে একটা ক্ষীণ রোমাশ্টিক রেশ, 
ভাষার মধ্যেও গদ্যধার্মতা ফুটিয়ে তোলার প্রবণতা পারলাঁক্ষত হয় না। বিষু 
দে কাব্য-্বভাবেই এঁলঅটায় কাব্য-রাঁতির নৈকট্যে উপনীত হতে পেরোছলেন, 
তাই তাঁর অনুবাদে সহজেই সে-রীত ধরা পড়েছে। এলঅটীয় গদ্যধার্মতাই 
নয়, চিন্রকষ্প প্রভৃতি কাব্যপ্রকরণ এবং দৃষ্টিভাঙ্গও অনুবাদে সণ্তারত করা তাঁর 
পক্ষে কোনো সমস্যাই নয়। "য়ো দোশিজা যো রোঈ"-এর সঙ্গে 'নাবড় কেশের 
জালে তোমার রাঁবর আলো জড়াও”এর মৌলিক প্রভেদটা এখানেই ॥ 

প্রকাশভাঙ্গতৈ এলঅট্ীয় নৈকট্যে উপনীত হওয়া হুমায়ূন কাঁবরের পক্ষে 
অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় 'ন। অর্থের বাথার্থও কোথাও-কোথাও হয়েছে 
শড়াম্বঘত। 
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ফিরল বালা আপন পানে, তব হেমন্তের স্বর্ণলোকে 
চিত্ত আমার পূর্ণকারি* রইল অনেকাঁদন»_ 
অনেক দিবস, অনেক 'নমেষ ভশর | 
কবরা তার ল.টায় বাহুর পরে, বাহুতে তার কুসুম-মঞ্জরী । 
ভাবি মনে, এমন ছাব কেমন ক'রে লাগল চোখে! 
ভাব যাঁদ অদেখা মোর হারিয়ে যেতো দেহের ছন্দ, দেহের যাঁত ! 
ভাবা-না-যায় সেই ভাবনায় আজো অধীর নিদ্রাবিহীন 
মধ্যরাতের অশান্ত মোর, মধ্যাঁদনের স্নিগ্ধ পাঁরণাতি। 
অর্থ-যাথার্থের বিড়ম্বনায় বিষ্ণু দে-কে পড়তে হয় 'নি। অবশ্য এই ভ্ভবকের 
অস্ত্যানপ্রাসে হূমায়ূন কবির এীলঅট অনুসরণে সম্পদর্ণ সফলকাম হলেও বিষ 
দের পক্ষে তা সম্ভব হয় নি। 
1শরোনামায় ভাষান্তর ব্যবহার এবং 'শরোদ্ধারণ প্রয়োগ ( তাও ভাষাস্তরের ) 
যে 'বশেষ এঁলঅটীয় প্রকরণের পাঁরচায়ক তার কোনো আভাস নেই হমায়ুন 
কাঁবরের অনুবাদে । 


৯৩ 


তারশের দশকেই হেমচন্দ্র বাগচী এলিঅটের শীপ্রল্যডসং কাঁবতাঁটর অনুবাদ 
করোৌছলেন । অধুনা তা দুষ্প্রাপ্য । শলটারেচর গ্যান্ড জানভিলজম: প্রবন্ধের 
অনুবাদ করোছিলেন অরুণ মিত্র চল্লিশের দশকে । সত্তরের দশকে ণপোড়ো জাঁম' 
নামে ণদ ওয়েস্ট ল্যান্ড অনুবাদ করেছেন আনল 1ব্বাস। 


এই সমন্ত এলিঅট অনুবাদকের অনুবাদরীতি প্রবণতা বোঁশষ্ট্য প্রভৃতির 
তোলন বিচারে প্রথমেই চোখে পড়ে, সুধান্দ্রনাথ এবং ধবন্ণ দে ছাড়া অন্যান্যদের 
অনুবাদের পশ্চাতে সাঁনষ্ঠ প্রবর্তনা অনুপাচ্থত। সুধান্দ্রনাথ এবং বিষ দে 
অনেকাংশে ব্রত রূপে গ্রহণ ক'রে এলঅট অনুবাদে অগ্রসর হয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ 
প্রমুখ অন্যেরা কিন্তু বিশেষ ভাবেই সাময়িক প্রবর্তনার অনুগামন ॥ কাব্যস্বভাবে 
এলিঅটের সঙ্গে নৈকট্য বিষণ দে ছাড়া আর কারুর ছিল না; তাই বিষ্ণু দে 
_এঁলঅট অনুবাদে নিরলস ( লুধীন্দ্রনাথের অনুবাদ অকাল মৃত্যুতে 'বাঁঘমত ); 
পক্ষান্তরে অন্যদের অনুবাদ এক-আধাঁট কাঁবিতায় গাঁশ্ড আঁতক্রম করে নি। 
কাব্যস্বভাবের গুণেই অনুবাদে এীলঅটায় আঁঙ্গক, কাব্যরীত, প্রকরণ, দৃস্টিভাঙ্গ 
প্রভৃতি যথাযথ সণ্চারে বিষণ দে সম্পূর্ণ সফলকাম এবং সে-কারণেই তানি বাংলায় 
শ্রেণ্ঠ এীলঅট অনুবাদক । 


০, 


তিন 
বাংলা কবিতায় আধুনিকতার স্মুর 
এবৎ এলিঅটের অবদান 


সমসামায়ক প্রযানূগ কাবতাব লক্ষাহীনতা ও বোৌশষ্টাহীনত্বে বিক্ষুব্ধ 
কয়েকজন ইংরেজ কাব ১৯১৩ খৃঃ অন্দে কাঁবতা ও কাব্যরীীতি সম্পর্কে কয়েকটি 
গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত িয়োছলেন £ 
1, ৭0০ 055 119 181050856 01 ০0101001) 5086010, 001 6০ 21201099 
815/255 (116 6520 ৮/০710১ 1706 006 17)01919 ৫9090180156 ৬101৫. 
2,100 016265119৬7 11)51101705--83 (06 90176591010 01 106%/ 1090৫9, 
ড/০ ৫0 1701 111515 800] "716৩-$9156১ 25 1109 01019 11611100 01 
৮/11110£ 0০950:9-.-৮5 ৫০ 06115 [19 006 1110151009119 ০1 ৪. 7০6৫ 
102 ০0150 ০6 06665] 850155560 11) 66 61:56 01020 11) 00061 
10091 00961709, 
3. 009 81109%/ 809০9106 16800910017 115 ০01)0109 ০01 80016০%. 
4,009 01552101 210 110850. ৬/০ 215 1001 2 90180901 01 19891176615, 
০৪ 9০ 95116511921 109515 51)0010 1617061 1981701001919 58001 
200 1901 1991 101) 8505 ০1)61-2186153. 
5..10 107090002 70০209/ 01581 15 17810 2100 01681) 10661 0101750 
01 100690105, 
6. [71199115%, 10005007059 06115%5 11086 501006101911010 35 06 
৬০1 58561806 ০0৫ 00০0611.১ 
কব করণশঙ্কর সেনগুপ্ত তাঁর “আধ্নানক কাঁবতার রূপ” প্রবন্ধে এই 1সম্ধান্ত- 
সম.হের বঙ্গানদবাদ দিয়েছেন £ 
১. কাঁবতার ভাষাকে মুখের ভাষার মতো করতে হবে, ঠিক যে শব্দ ব্যবহার 
করলে প্রকাশভঙ্গী স্বাভাবক হতে পারে সে শব্দই ব্যবহার করা চাই। 


৪১ 


কাঁবতার কারদু-কার্ষের জন্য অপ্রচীলত জমকালো বাক্যশীবন্যাসের দুর্বলতা 
ত্যাগ করতে হবে। : রর 

২. 'বাঁভন্ন নতুন ভাবপ্রকাশের বাহন স্বরূপ নতুন ছন্দের আশ্রয় গ্রহণ করতে 
হবে। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, একমান্ন 'ফ্ভর্স অথবা গদ্যচ্ছন্দে কবিতা 
লেখার ওপরেই জোর দিতে হবে । তবে একথা স্বীকার যে প্রচালত পদ্ধাততে 
( ০0059061910] 60779 ) কাঁবতা না লিখে 'কিভর্স অথবা গদ্যচ্ছন্দের 
আশ্রয় গ্রহণ করলে কাঁবির স্বাতন্তর রক্ষা হয়তো সহজেই সম্ভবপর হতে পারে। 
৩, বিষয়বস্তু নিবচিনে কাব সীমাহীন স্বাধীনতা পাবেন। 

৪, কাঁবর একটা ঝোঁক থাকবে কাঁবতায় প্রাতাবদ্ব প্রাতফাঁলিত করবার 
দিকে । কাঁবরা কোনো বিশেষ ইস্কুলের একদল 'শি্পী নন, তাঁরা বিশ্বাস 
করবেন বে কাঁবতা শেষ ও 'না্দস্ট গবষয়কে কেন্দ্রে ক'রেই গাঁঠিত হবে, 
কোনোরূপ অস্পল্ট সীমারেখাহীনতাকে প্রশ্রয় দেবে না। 

৫, শন্ত ও স্পন্ট কাঁবতা লেখা চাই,__আঁনার্দন্ট অথবা ঝাপসা ?কছ7 হলে 
চলবে না। 


৬. সর্বশেষে, যাঁরা নবীন উদ্যোগী তাঁদের সকলেরই 'বিশবাস যে তন্ময়তা 

(০০০০5086199) কাব্যরচনার প্রধান ও সার বস্তু এবং তাই অপারহার্য ।* 

ঈপন্টতঃই কাব্য-আন্দোলনের এই ইন্ভাহার মৃখ্যতঃ কাব্যের বাঁহরঙ্গ-বিষয়ক | 
প্রথানগ কাবারীতি সম্পর্কে (এবং আংশক কাব্যশীবষয় সম্পর্কে ) ফতোয়া 
জার ক'রে আধুীনকতাবাদীরা কাব্যধারায় আমূলপাঁরবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। 
আন্দোলনের অন্যতম শাঁরক 'ছিলেন এীলঅট। সাক্রয় অংশগ্রহণে তাঁর যথাষথ 
ভুমিকা সম্পকে সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত না হয়েও বলা চলে যে এই 
এীতহাসক কাব্য-আন্দোলনের শ্রে্ঠ ফসল অবশ্যই টি. এস. এলিঅটের “দ 
ওয়েস্টল্যাণ্ড'। এই ক্ষুদ্রাবয়ব কাব্যটিতে আ-হ্যনেতাধাল মূল সুরগীলর 
প্গার্থক রূপায়ণ ঘটোছল, ইংরোজ কাব্যধারায়ও ( অপ্রত্যক্ষভাবে বাংলা কাব্য- 
ধারায়ও ) যুগান্তর এনেছিল। কল্লোল যুগের কাব্া-আন্দোলন ইংরোজ 
কাব্যধারার উপযনৃক্ত আন্দোলনের সম্পূর্ণ সমান্তরাল না হলেও কল্লোল যুগের 
'আতি আধুনিকতাবাদণ* কবিরা ইংরেজ কাঁবদের কাব্য-আন্দোলন থেকে নানাভাবে 
অলপ্রেরণা আহরণ করোছিলেন এবং ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়োছলেন আঁঙ্গক, 
কাব্যরীত প্রভৃতির দ্বারা । জীবনানন্দ, সধান্দ্রনাথ, বিষণ দে প্রমুখ আধুনিক 
'ক্ষাব্য-মাম্দোলনের পুরোধা কবিরা 'নার্বচারে এলিঅটীয় কাবারাঁতি থেকে প্রভুত 
ধাণগ্রহণ করোছিলেন। তাই দেখা ঘায় তারিশের দশাকের বাঙলা কবিতার কাবা” 


৪১৬ 


রীতিতে আধানকতার লক্ষণগীল হুবহু মিলে যায় ১৯১৩-এর ইংরোঁজ কাব্য" 
আন্দোলনের কাব্যরীতি সংক্রান্ত সদ্ধান্তগুলির সঙ্গে । আধুনিক বাংলা কাঁবতার 
পাঁথকৎ গবেষক বাংলা কাব্যরীতিতে আধুনিকতার লক্ষণসমূহের যে তালিকা 
শদয়েছেন তা নিম্নরূপ £ 
১. বাক্রীঁতি ও কাব্যরীতির মিশ্রণ। গদোর ভাষা, প্রবাদ, চালিত শব্দ, 
গ্রাম্য শব্দ ও বিদেশী শব্দের ব্যবহারে গদ্য, পদ্য ও কথ্যভাষার ব্যবধান 
বিলোপের চেষ্টা। পরবতাঁ পায়ে আত-ব্যবহৃত পদ্যগন্ধী শব্দকেও গ্রহণ 
অর্থাৎ ভাষা সম্বন্ধে সবপ্রকার শঁচবায়ু পাঁরহার। 
২. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পুরাণ এবং বিখ্যাত কাঁবদের কাব্য অথবা ভাবনা 
থেকে উদ্ধৃতির যন্তরতন্র প্রয়োগে 'সপ্ধরসকে চূর্ণ করা বা অতীত এীতহ্যের 
সঙ্গে নতুন অনুভুতির সমন্বয় সাধন। 
৩, প্রচালত কাঁবপ্রাসম্ধ উপমা ও বর্ণনার বিরলতম ব্যবহার ॥ প্রচাল্ত 
কাঁব্যক শব্দ, যথা--ছিনু, গেন,, মনে, 'হয়া প্রভাত বর্জন। 
৪. প্রাচীন উপমা বা শব্দের আভনব অর্থে প্রয়োগ এবং তৎসহযোগে নতুন 
চন্রকপ্প সৃন্টি। 
$. শব্দ প্রয়োগে বা গঠনে মিতব্যয়িতা ও অথণঘনত্ব সৃষ্টর চেস্টা । 
৬. এই 'মিতব্যায়তার উদ্দেশ্যে বাহ্‌লাবজনের ফলে মধ্যবতাঁ চরণের 
অনুল্েখ। তার জন্য চিন্তাধারার মধ্যে একটা উজ্লদ্ফনের সৃন্টি, আপাত 
দন্টতে যাকে মনে হয় অসম্বম্ধ॥ ছড়ার উল্লম্ফষনের সঙ্গে তার পার্থক্য 
মৌলিক । 
৭. নামবাচক বিশেষ্য, বহুপদময় বশেষণ, অব্যয় এবং ক্রিয়ার পূর্ণরুূপের 
ব্যবহার । চলতি ক্রিয়াপদের সঙ্গে সংস্কৃতবহুল বিশেষ্য বা বিশেষণের 
সংযোগ । 
৮. প্রচলিত পয়ার, সনেট ও মান্রাপ্রধান ছন্দের রুগান্তর এবং মধ্যমিলের 
(10661009] 215096) সৃষ্টি। 


৯. গ্রদ্যছদ্দের ব্যবহার ॥ 

১০. ব্যঙ্গ, বিতকণ অদ্ভুত, বীভৎস রসের ব্যাপক ব্যবহার । 

১১, শানে 0৩ রে 

[তাঁরশের দশকের বাংলা কাব্য-আন্দোলনে প্রতিষ্ঠিত কাব্যরীতি, আঙ্গক ও 
প্রকরণগত আধুনকতার লক্ষণগুঁলর সঙ্গে ১৯১৩ সালের ইংরোজ কাব্য" 
আন্দোলনের সিপ্ধান্তগুলির এই গভীর সাদৃশ্য থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে 


৯১৭ 


১৯১৩-এর ইংরোজ কাব্য-আন্দোলনের ঢেউ বাংলা কাব্যের তটে আছড়ে পড়োছিল 
1তাঁরশের দশকে । ইংলণ্ডে আলোড়ন তোলার মূলে ছিলেন এনঅট স্বয়ং বাংলা 
কাব্যের ক্ষেত্রে সেই ভ্মকা ছিল প্রধানতঃ এীলঅটের কাব্য ও কাব্য-আলোচনার ৷ 
সে কারণে বাংলা কাব্যে আধুরানকতার সুর সণ্ণারে এীলঅটের ভাামকা উপেক্ষার 
নয়, বরং আধকতর গুরুত্ব ও মার | 

এলিঅট প্রভাবত তথা অনঃপ্রাণত বাংলা কাঁবতায় আধ্ানকতার নুর নানা- 
দিকে নানাভাবে ফুটে উঠেছে । যে-সমন্ত দিকে এই গুর সহজেই চোখে পড়ে তা 
হল কাব্যরীতি, আঁঙ্গক, প্রকরণ, 'বষয়বস্তু, দৃম্টভাঙ্গি, প্রবণতা, উপস্থাপন 
প্রভীতি। আধুনকতার সুরের ব্যাপকতা ছিল অনেক বোঁশ, তাই এ দিক-সমূহের 
সম্পূর্ণ তালকা প্রস্তুত করা সম্ভব নয়। আবার িশেষবশেষ কাঁবর রচনায় 
আধুনিকতার 'বিশেষণবশেষ সুর ফুটে উঠেছে বলেই এশঅট প্রভাবিত 'তারশের 
দশকের কাব ও কাঁবকাীতির ব্যাপক 'বিগ্লেষণ প্রয়োজন । সেই সঙ্গে তিরিশের 
দশক-পূুর্ববতর্শ তথাকাঁথত অনাধুীনক বাংলা কাঁবতা 'িভাবে আধ্ীনকতার সুর 
অঙ্গীকৃত করারদকে অগ্রসর হয়োছল তার পশ্চাৎপটের প্রাতও একবার এীতহা সক 
দৃম্টিক্ষেপ আনবার্য হয়ে পড়ে । 


্‌ 


প্রথম মহাযুদ্ধের সমসামায়ক কাল পর্ধন্ত বাংলা কাব্য ছিল একান্তই ( সমগ্র 
বাংলা সাঁহত্যই) রবীন্দ্র সর্বস্ব, রব'ন্দ্র-ীতিহ্ই একমান্ন এরীতহ্য, রোমাণ্টিকতাই 
একমান্র সুর । রবান্দ্র-এীতহ্যের অনুবর্তনেই কৈবল্প্রাপ্ত ঘটটছিল আধকাংশ 
কবির, বাংলা কাব্যও প্রগগাতিতে যত না এগোচ্ছিল, কলেবরে স্ফীতকার হচ্ছিল 
তার চেয়ে অনেক বৌশ। এরই মধ্যে আংশিক ব্যাতিক্রম সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত । 
তান রবান্দ্রএীতহ্যের অন্যতম স্তম্ভ হয়েও ছন্দের চাপল্যে কতকাংশে এ 
এীতহ্যকে অতিক্রম করতে পেরোছলেন। নতুন সুরও এনেছিলেন । সে-স্‌র 
লৌকিক ছন্দের স্থুর, লৌকিক ছড়াই এর আলম্বন। সম্ভবতঃ যাঁদও ছন্দে, 
তাহলেও কথ্যরণীত প্রবণতাই এই সুরের আভনবত্তের কারণ (সমসাময়িক কালেই 
গদ্যে কথ্যরীতির প্রবর্তনার প্রবন্তা ছিলেন প্রমথ চৌধুরী )। 

প্রথম মহাষাণ্দের প্রত্যক্ষ ধ্ভাব পড়োছল ইয়োরোপে । ইয়োরোপণীয় জীবনের 
সর্বন্তরে-_ রাজনীতিতে, সাঁহতো, কলায়, 'শিম্পে, সংস্কাতিতে, মননে, দর্শনে, 
জীবনচযয়ি পড়োছিল এর অনপনেয় ছায়া । অনুরুপ প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়োন 


৯১৮ 


ভারতে কিম্বা বাংলা দেশে । অনুরূপ অনপনেয় ছায়াও পড়োনিভারতীয় জবনের 
সর্বস্তরে ৷ কিন্তু তা সন্ড্েও প্রথম মহাষহদ্ধ বাংলা কাব্যে এক সুস্পন্ট সনমারেখা ॥ 
এরপর আর বাংলা কাব্যের রব ন্দ্রসব্ব স্বরুপ রইল না, রবীন্দ্র পাঁরমশ্ডলের 
বাইরেও নতুন নুর শোনা গেল। সে সুর ধ্বীনত হল নজরুল-যতান্দ্রনাথ- 
মোঁহতলালের মধ্যে | এ*্রা সকলেই প্রথম মহাযুদ্ধ পরবতর্ণ কবি, বিশের দশকের 
উজ্জ্বল নক্ষত্র । এরা বাংলা কাব্যের সুরে যেঅভিনবত্ব এনে1ছলেন সমসামায়ক 
কালের 'বচারে তা আধ্নক ব*লে আঁভনান্দত হওয়াতে কোনো বাধা ছিল না, 
কিন্তু সামীগ্রক বিচারে বাংলা কাব্যে আধ্ানকতার নুর তাঁরা আনতে পারেন 'ন। 
তার কারণ, প্রথমতঃ, তাঁদের এই প্রয়াস একক কাব্যবোশস্ট্য ছাড়া আর 'কিছ- নয়, 
বহুল অনসৃত রীতি রুপেও প্রতিষ্ঠিত হয় ন ; দ্বিতীয়তঃ, এ*দের আভনবত্তের 
কোনো আঁচ লাগে নি রবান্দ্রএীতহ্যর গায়ে, সে-ধারায় ফাটলও ধরে নি; 
তৃতীয়তঃ, কেবল অস্তঃপ্রেরণার সাহায্যেই আধ্রীনকতার সুর নিয়ে আসা সম্ভব 
ছিল না, বাহঃপ্রেরণারও আঁনবার্ধ আবশ্যকতা ছিল । হাবিলদার নজরুল প্রথম 
মহাযুদ্ধের বাঙালী পলঞ্টনরুপে মধ্য-প্রাচ্য এশিয়া থেকে ছটা বাহঃপ্রেরণা 
সংগ্রহ করেছিলেন কিন্তু বাংলা কাব্যের ব্যাপকতার তুলনায় তথা রবান্দ্রধীতহ্যে 
ফাটল ধরাবার পক্ষে তা যথেন্ট ছিল না, তাই বাংলা কাব্যে তার 'বশেষ কোনো 
কার্যকরী প্রভাবও পড়ে নি। 

নজরুল-যতীন্দ্রনাথ-মোহিতলাল সম্পকে যে তথ্যটি মূল্যবান তা হল এই 
যে রবান্দ্র-এ্রীতহ্য এাঁড়য়েও বাংলা কাব্যে স্ুর-স্বাতন্ত্য ফুঁটিয়েতোলা সম্ভব সে সত্য 
তাঁদের প্রয়াসের মধ্য 'দিয়েই প্রথম উদ্বাঁটিত হয়োছিল। 'কিম্তু এদের কালে নয়, 
1তাঁরশের দশকে বাংলা কাব্যে প্রকৃত আধ্নকতার সুর ফুটে উঠল । পাওয়া গেল 
রবীন্দ্রোন্তর বাংলা কবিতার রূপ, যাকে রবীন্দ্রনাথ আর উপেক্ষা করতে পারলেন 
না। এমন অঘটন ঘটানো যে সম্ভব হয়োছল তার কারণ, এর পশ্চাতে ছল 
রবান্দ্রোন্তর কাঁবগোম্ঠীর সামৃহিক প্রয়াস-_যাঁরা আত্তঃপ্রেরণার মতোই বাহঃ 
প্রেরণাতেও ছিলেন সমাধক পশীড়ত । বাহঃপ্রেরণা এসোছল মুখ্যতঃ এীলঅট 
থেকে । 
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সমসামায়ক ইংরোজ কাব্যে ভিন্রোরীয় রোমাশ্টিকতা-ীবরোধী যে কাব্যরীতি ধরা 
পড়োছল সে সম্পকে অবাঁহত ছিলেন ব্রবীন্দ্রনাথ । এই কাব্যরাতি সিক্ধান্তের দক 
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খদয়ে সবান্তঃকরণে মেনে নিতে পারেন নি, তাহলেও এই রীতির মূল বৈশিষ্ট/গন্লি 

আশ্চর্য" রকমভাবে ধরা পড়েছে সত্যদ্ুষ্টা কাঁবর কাছে । রবীন্দ্রনাথ 'নররশশত 
আধীনক কাব্যধারার বোঁশষ্ট্যগ্বীল কিন্তু মূল্যবান, তার কারণ বাংলা কাব্যে 
এলঅট প্রমুখ প্রভাবিত ধারার প্রাদুভবি লক্ষ্য কয়েই তান বৌশল্ট্য নিধরিণ 
করোছলেন । প্রবন্ধাটর রচনাকাল ১৯৩২ (১৩৩৯ বঙ্গাব্দ ), ১৯১৮ সালে 
প্রকাশিত 05 ৩৬ ৮০০৪: নামে একাঁটি সংকলন গ্রন্হের আধারে প্রবন্ধাট 
রচিত। 'আধুঁনকতার তত্র দেশ করতে "গিয়ে তালি বলেছেন, “সেই তত্্ৰকে 
নৈব্যান্তক আখ্যা দেওয়া যায়* ; তাঁর মনে হয়েছে ণবশদ্ধ আধ্াীনকতা "বিশ্বকে 
ব্যান্তগত আসন্ত ভাবে না দেখে বিশ্বকে 'নার্বকার তদগত ভাবে দেখা ।, 
বতারশের দশকের বাংলা কাব্যে আধুমনকতার জুরসণ্ঠারে মুখ্য ভূমিকা ছিল এই 
“নৈ্বযান্তকতা'র, এই “বান্তগত আসন্ত ভাবে না দেখে 'বি*বকে 'নার্বকার তদগত 
ভাবে দেখা'র। 


নৈর্বান্তকতার সুর ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা 'তাঁরশের দশকের কাঁবদের মধ্যেও । 
তাঁদেরও আগ্রহ 'বি*বকে ব্যান্তগত আসন্ত ভাবে না দেখে 'নার্বিকার ভাবে দেখার । 


বড়বাজারের উপল উপকুলে 

জনগণের প্রবল স্রোত 

উগ্লারছে ফেনা 

আর 'বাঁড়র আর সিগারেটের আর উনুনের আর মলের ধোঁয়া 
আর পানের পিক্‌.,' 

ট্রীফক থমকে দাঁড়ায়, উ“চোট খায় 

বেতালা, বেসুরো, মিলের, কলের, চোঙার ধোঁয়ায় 
পন্ঠুনের ফাঁকে ফাঁকে শিরাঁশরে হাওয়ায় 
আলোয় ঝাঁকামীক জলস্ত্রোতে । 

জনস্ত্রোতে ভেসে ঘায় জীবন যৌবন ধন মান, 
আশে আর পাশে, সামনে পিছনে 

সার সার 'পিশ্পড়ের সার, 

জানান আগে, ভাঁবাঁন কখনো 

এত লোক জীবনের বাঁল, 

স্াঁনান আগে 

জাীবকার পথে পথে এত লোক, 


"- ০০ 


এত লোককে গোপনসণ্ারী 
জবন যে পথে বাঁসয়েছে জানান মানাঁন আগে, 


ফু দে-র এই নৈব্যন্তিক দৃষ্টিভাঙ্গ এবং বন্তব্য গীলঅট থেকেই পাওয়া £ 
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জীবনানন্দ দাশের মতো তিরিশের দশকের রোমান্টিক কবিও নৈবর্ান্তকতঃ 
আশ্রয় ক'রে 'বিবকে নির্বিকার তচ্গত ভাবে দেখেছেন £ 


হাইড্র্যান্ট খুলে 'দয়ে কুষ্ঠরোগী চেটে নেয় জল ; 
অথবা সে-হাইড্্যাণ্ট হয়তো বা গিয়েছলো ফে*সে। 
এখন দুপুর রাত নগরীতে দল বেধে নামে । 
একটি মোটরকার গাড়লের মতো গেল কেশে 


আস্ছির পেস্্রল বেড়ে ; সতত সত” থেকে তবু 
কেউ যেন ভয়াবহভাবে প*ড়ে গেছে জলে । 
িতনাট রিকৃশ ছুটে মিশে গেল শেষ গ্যাসল্যাম্পে 
মায়াবীর মতো জাদুবলে । 


আমিও ফয়ার লেন ছেড়ে 'দিয়ে-_হঠকারিতায় 
মাইল-মাইল পথ হে*টে-_দেয়ালের পাশে 
দাঁড়ালাম বেশ্টিঙ্ক "স্ট্রিটে গিয়ে _টোরাটিবাজারে, 
চীনেবাদামের মতো 'বিশুক্ক বাতাসে । 
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মাঁদর আলোর তাপ চুমো খায় গালে । 
কেরোসিন কাঠ, গালা, গুণচট, চামড়ার ঘ্রাণ ' 
ডাইনামোর গুঞ্জনের সাথে মিশে গিয়ে 
ধনুকের ছিলা রাখে টান ।৬ 


ভক্টোরীয় যুগের রোমান্টক দৃ্টিভাঙ্গতৈ ছেদ টেনে বস্তুনিষ্ঠ দৃদ্টিভাঙ্গর 
সুর লাগয়োছিলেন এীলঅট প্রমুখেরা ৷ রবীন্দ্রনাথ সে-সম্পর্কে সচেতন ছিলেন £ 
“কাব্যে বিষয়ীর আত্মতা ছিল ডীনশ শতাব্দীতে, বিণ শতাব্দীতে 'বষয়ের 
আত্মতা। এই জন্যে কাব্যবস্তুর বাস্তবতার উপরেই ঝোঁক দেওয়া হয়, অলংকারের 
উপর নয়।* রবীন্দ্রনাথ আরো লক্ষ্য করেছিলেন, “আজকের 'দনে ষে-সাহত্য 
আধুনিকের ধর্ম মেনেছে, সে সাবেক কালের কৌলনন্যের লক্ষণ সাবধানে 'মালয়ে 
জাত বাঁচিয়ে চলাকে অবন্ত্রা করে, তার বাছবিসার নেই । আধহানক কাবদের 
মনে “বশ্বেব প্রাত উদ্ধত আবি*বাস ও কুৎসার দৃন্ট", তাও রবান্দ্রনাথ অনুভব 
করোছলেন। আঁত্গক এবং প্রকরণ নয়, ১৯১৩-এর ইংরোজ কাব্য-আন্দোলনের 
দৃম্টিভীঙ্গ, প্রবণতা, রীতি, 'বযর়বস্তু প্রভৃতি সম্পার্কত মূল লক্ষণগনীল 
ব*বকাঁবর দৃষ্টিতে পুরোপ্হারই যে ধরা পড়োছল সে-ীবষয়ে কোনো সন্দেহ 
নেই। ' 


আসল কথা, শিম্পাঁবস্লবোত্তর ইংল্ডের ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈ?তিক 
পাঁরবেশের আমূল পাঁরবর্তন সাধত হয়েছিল ; প্রাচীন সংস্কার, গববাস এবং 
মূল্যবোধে ব্যাপক ভাঙন দেখা দিয়েছিল । ফলে রোমান্টিক ধারার পাঁরবতে 
বস্তুনিষ্ঠ কাব্যরণীতিকে আশ্রয় ক'রে বিশ শতকীয় পারবাতি“ত সংস্কার বি“বাস এবং 
মূল্যবোধই ভাষারুপ পেল। প্রথম মহাষুদ্ধোত্তর কালে ইয়োরোপাীয় তথা ইংলন্ডাঁয় 
হাওয়া-বদলের হোঁয়া লাগল বাঙালী মান সেও ; বাঙালীর সংস্কার, বিবাস এবং 
মূল্যবোধেও চিড় ধরল । তাই 'তারশের দশকের বাঙালী কাঁবরাও আশ্রয় করতে 
চাইলেন বস্তুনিষ্ঠ (০৮1০০1৮০ ) দৃম্টভাঁঙগ আর ধ্রুপদী (০18531091 ) কাব্য- 
রশীত। তাঁদের কাব্যেও স্পম্টতঃই ফুটে উঠল ণবশ্বের প্রীত উদ্ধত আব্বাস ও 
কুৎসার দৃষ্টি” আধ্ানকের ধর্ম মেনে নেওয়া তাঁদের কাব্যও “সাবেক কালের 
কৌলীন্যের লক্ষণ সাবধানে মিলিয়ে জাত বাঁচয়ে চলাকে অবন্া করে, তার 
বাছাবচার নেই ॥, এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্ুনাথ এলঅটের €2510৩5, কবিতার সাক্ষ্য 
মেনেছেন । 'তাঁরশের দশকের কাঁবদের রচনা থেকেও অনুরূপ সাক্ষ্য গ্রহণ করা 
বেতে পারে $ 


৯০৭ 


প্রাচীন মূল/বোধ ভেঙে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে ধর্মীয়, সামাজিক কিম্বা জীবনের 
যে-জানষগদল ?ছল একদা শ্রদ্ধার এবং আস্থার, তিরিশের দশকের কাঁবদের কাছে 
তাই হল হাস্যকর [নিরর্থক ।৯ “উদ্ধত আবি*বাস আর কুৎসার দৃষ্টির পাশাপাঁশ 
ব্যজ্গের ির্যক দৃ্টও ভর করল আধানক কবিভায় । এলিঅটের প্রক্রকের 
মতো আধ্ানক কাঁব্যক চাঁরত্রেরা (০7590%) নিজেকেই নিজে বিদ্রুপ করে। 


ঝর, ঝর, ঝর, 
সারারাত শ্রাবণের 'নগণলত রেদরন্ত বৃণ্টির ভিতর 
এ-পূৃথিবী ঘুম স্বপ্ন রুদ্ধম্বাস 
শঠ তা 'ররংসা মৃত্যু নিয়ে 
কেমন প্রমন্ত কালো গাঁণকার উজ্লোল সংগীতে 
খের ব্যাদান সাধ দন্দন্তি গাঁণকালয় - নরক “মশান হলো সব।* 


তোমাকে রাখিয়া দূরে তবে মোর চিত্ত প্রাণ রাখে । 
তোমাকে দেখিলে রীঁরি করে মোর গ্রান্হ স্নায়ুশিরা | 
তোমার নঃ*বাস হানে বষবাঘ্প মোর না'সকাকে । 
তোমার কথায় মোর বুদ্ধ পায় পক্ষাঘাত পাড়া । 


তুম ব্রিন্ন আম্ছহণীন পাচ্ছিল স্বেদান্তত্বক সাপ। 
িজন্রাবী স্পর্শ পাই ভোমার ও মেদান্ত আঙুলে । 
সামদ্রক পীড়া তুমি, তাই সারা দেহ ওঠে দুলে, 
ঘৃণার শ্বেভোমস্পর্শে পুণ্য হয় উদগারের পাপ ।৮ 


সমর সেনের স্বাভাবক দক্ষতা এই রীতিতে £ 


একমান্র তোমাকে সত্য বলে মানি। 

দারুণ গ্রীদ্মে অভনপ্সা-ব্যাকুল মন 

তোমার আদেশে শহরের 'দিপ্বিজয়ে ঘোরে 

তোমার আদেশে সন্ন্যাসীর সাধনা-সাঙন দিনগ্াল 
যুবতী-সঙ্কহল আসরে 

সাম্ধ্য-সঙ্গীত সংহত । 

প্রভু, পৃথিবীতে তোমার লীলা আঁবরাম, 
এসেমাব্রি-হলে বিরহছলে 'মলন আলো, 


১০৩ 


প্রবীণ কাঁবর মুখে আবার আনো 
ঈবদেশনী গান ।১০ 


শবশ্বের প্রাত উদ্ধত আঁবশ্বাস আর কুৎসার দৃণ্টি' 'কিদ্বা ব্ঙ্গের 'তির্যক 
দৃম্টর মূলে ছিল আত্মসচেতনতা ; বিশ শতকীয় যুগ, সমস্যা এবং পারবেশ 
সম্পকে" এই সচেতনতা এক 'নঃসঙ্গ শঙ্কু মানীসকতা এনে 'দয়োছিল আধুনিক 
কাঁবদের মনে ।১১ প্রাচীন আদর্শ ও চিন্তাধারার সঙ্গে বাস্তবের গভীর আমল বিশ 
শতকের কাবদের 'বদ্রুপ ও পাঁরহাসমুখর করোছিল। যতীন্দ্রনাথনজরুল- 
মোঁহতলালের কাঁবতায় এই বিদ্রুপ ও পাঁরহাস হ্ছান পেয়োছল । যতান্দ্রনাথের 
মধ্যে এর তীব্রতা খুব বোঁশ অনুভূত হয়েছে; কিন্তু তাহলেও সম্ভবতঃ 
1তারশের দশকের বিদ্রুপাত্মক দষ্টভাঁঙ্গর এরা পুঝ্সূরী নন। এ*দের 'বদ্রুপের 
সুর ছিল অনুযোগ মূলক, সে-অনুযোগ ঈশ্বর বা ঘদ্টার বিরুদ্ধে । 'তাঁরশের 
দশকের কাঁবদের কবিতায় অনযোগের সুর অনুপাস্থিত,বদ্রুপ এখানে নিজেরই 
অসহায় ও 'ত্রিশঙ্কু অবস্থার প্রাত। যে-আত্মসচেতনতা থেকে 'নজেকেই নজে 
উপহাস্যপদ্দ করে তুলতে ইচ্ছে জাগে, তাঁরশের দশকের বাঙালী কাঁবদের মধ্যে 
সেই আত্মসচেতনতা এলিঅট থেকেই সংক্কামিত।, 

[105 1511061069 51616 2 1017101105---516 5৩ 2000108 036 06৬, 

8190 50০ 916 5515 5616-09010089115, 00 11) 1501911010, 9010)5911)21 

1110 [১7000910, 0: 11105 01080 1080 18০0 410 1006 001001001 11) 


101101102511010, ১৭ 


বশ শতকীয় ত্রিশঙ্কু মানুষের প্রতীক প্রুক্রক নিজের অসহায় অবস্থার কথা 
বলেছে 2 

4100 ৬/1)610 7 27) [0110019060, 9018৬111106 010 2, 0119 

ড/1)60, [ 210 0101060 2100 /11581176 010 0105 991], 


এঁলঅট সংরুমত আত্মসচেতনতা সুধীন্দ্রনাথ প্রমূখ কাঁবকে অনুরূপ বশ 
শতকীয় নিঃসঙ্গ মানাঁসকতায় উপনীত করেছে £$ পশবরূপ বিশ্বে মানুষ নয়ত 
একাক'*। অনিকেত 'ত্রশঙ্কু মানীসকতায়ও আঁনবার্ধভাবে আৰ্রান্ত হয়েছেন তাঁরা । 


আম বংশ শতাদ্দশর 
সমানবয়সী ; মজ্জমান বঙ্গোপসাগরে ; বীর 
নই, তবু জন্মাবাধ যুদ্ধে যুদ্ধে, বিপ্লবে 'বিস্লবে 
গবনাষ্টর চক্রবৃদ্ধি দেখে, মন[য্যধর্মের ভ্ভবে 


১০৪ 


1নরুত্তর, আভব্যন্তিবাদে আবশ্বাসী, প্রগ্গাতিতে 
যত না পশ্চাৎপদ, ততোধিক বিমুখ অতাতে। 
কারণ ভূতের 'নর্বন্ধাতিশয়ে, তথা ভাবষ্যের 
নিষেধে, অধুনা ভ্রিশহ্কু এবং সে-খণ্ড বিশ্বের 
মধ্যে দ্বৈপায়ন আমরা সকলে, জান কি না'জান, 
নাচ্ভিরই বিবত*বাদ ।১৬ 


বিফ দে-ও সচেতন এই '্রশহ্কু মানাঁসকতা সম্পর্কে £ 
অন্তাচলের আঁধারেই কিবা আশা ? 
এ মরা শহরে নীড়সম্ধান? মন 
হারাল চতুর উভচর দিশী তার । 
চিরকাল কাকতালায়ের বাওয়া-আসা |. 
কোন প্রারম্ধে করেছে সমর্পণ 
বহধাভন্ত 'ন্রিশঙ্কু তার ভার 1১৪ 


অপেক্ষাকৃত পরবত+“কালের কাঁব ব'লেই সমর সেনের কাঁবতায় [বিংশ শতাব্বর 
বানবের আঁধকতর রূঢ় ও করুণ ছাঁব ফুটেছে £ 

বৃদ্ধ মহাকাল 

ক্ষায়্জ জশবনে এসেছে জরার যন্ত্রণা 

তাই তো গাঁলত দেহের উপরে গভনীর রাত্রে ঘোরে 

দুঃস্বপ্নের নিঃশব্দ শকুন, 

নিম্ষল দিন কাটে ক্ষয়রুগীর কামার্ত প্রার্থনায় £ 

তাই ঘরে ব'সে সর্বনাশের সমস্ত হীতহাস 

অন্ধ ধৃতরান্ট্রের মতো বিচলিত শান, 

আর ব্যর্থ বিলাপের বিকারে বলি £ 

আমাদের মুক্তি নেই, আমাদের জর্লাশা নেই ; 

তাই ধৰংসের ক্ষয়রোগে শিক্ষিত নপুংসক মন 

সমস্ত ব্যথ'তার মূলে আবরত খোঁজে 

অতৃপ্তরাঁত উর্বশীর অভিশাপ ।১৭ 
বিশ শতকের মানুষ প্রক্কীতির শান্তর নীড় ছেড়ে আশ্রম নয়েছে যেখানে শান্ত 
নেই সেই নগরের খোপে-খোপে ॥ নগর জণবনে প্রকাতির নয় যন্ের প্রাধান্য, তাই 


১০৫ 
এলিয়ট-৭ 


নাগরিকদের মধ্যে প্রাধান্য পেল বাঁম্মক মানসিকতা, স্বতঃস্ফর্তে সরল জীবন 
নয় 'দিনচর্যায় চেপে বসল যাঁম্লক অভ্যাসের কীতিমতা । রোমাস্টকোতর কাঁবতায়ও 
দেখা গেল নগর জখবনের র্‌পায়ণ, যাশ্মিকতার- প্রাধান্য ॥ এলিট নগর 
জীবনের পাঁচালরকার, বিধু দে-সমর সেন প্রমুখেরাও তাই । 

বাসের সামনে 'ভাখরণীরা ভিড় করে; 

হাওয়ায় মেঘের শব্দ, 

আর বৈশাখের বাঁন্টতে ভেজা অপরূপ শহর। 

মোটরের স+টে দেখে শনিবারের বিলাস, 

হনে“র আকাঁষ্মক শব্দে 

চাঁকত ভোলে অমর আত্মার গাম্ভীষ' 

মুহৃতে” মুখর রাস্তা পারাপার করে।। 

রাঁসদ সামাদের কথা অমৃত সমান 

পরস্ত কাতর চোখে অস্পন্ট দেখে 

মাঠের অন্ধকারে প্রেমিক ফিরাজদের ভিড়, 

আর ব্যর্থতাম্ন বিরস দিনগুলি কাটে ।১৬ 


বম্ধদেব বন্গুর 'উদ্বান্ত্‌? কাঁবতায় আছে, 
মনোহর পুকুরের মোড়ে 
যেখানে 'হন্দ্‌স্থান পাকের আকাঁম্মক আরম্ভ কিংবা শেষ, 
সেখানে ফুটপাতের উপর 
শুয়ে আছে একজন- বলতেই হয় মানুষ* একজন স্ত্রীলোক, 
যেহেতু অন্য কোনো নাম নেই। 
দ-শ্যটাকে খুব বোশ মৌলিক বলা যায় না কলকাতায়, 
কিন্তু তার মধ্যেও এটা একট চোখে পড়ার মতো । 
গুছিয়ে শুয়ে আছে, মনাম্থর ক'রে, 
জন্তুরা যেমন জায়গা বেছে নেয় জঙ্গলে 
খেতে, ঘুমোতে, মরবার জন্য । 
গায়ে মুড়ি দিয়েছে চট, 
ছেশ্ড়া একটা কাঁথাও আছে তলায় ॥ 
1শয়রে কানা-ভাঙ্গা ছাড়, ন্যাতার মতো গামছা ।১৭ 


ছু 


বন্প্রসভ্যতার সঙ্গে যন্দের ছন্দও বিশ শতকের কাবিতায় ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন ।১৮ 
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শবশ শতকের কাঁবদের রচনায় হণ্ডের চিষ্রুব্ছপ বান্জবতার সুর প্রগাঢ় করেছে, 
'আধুনিকতার সুরও ॥ 
40 005 5০115117001 1700 0196 5969 210 0891. ' 

যা 0105/210 0010 0115 06810, 5/1161) (116 11010210 6106100 18369 

11106 2 0851 (01000108 ৪1008, 

হ:11755885,) 1110081) 61100, (01066108 6৩6/650 ০ 11525 
'আঁভিল্ব চিন্রকজ্পের ব্যবহার দেখা বায় বিষ্ণু দে-র কাবিতায়ও । তাঁর প্রথম পাট? 
কবিতায় আছে, 

সত্যই কি পাঁথিবীর আনন্দমন্হন, 

বাইশটি বসন্তের সণ্চিত সঙ্গত 

আমার স্নায়ূতে এসে কাঁপে থরো থরো 
দুয়ারে প্রতীক্ষারত উদ্যত ট্যান্মির মতো 1১৯ 


সাত ভাই চম্পা" কাব্যগ্ুশ্হের “কোড” কাঁবতায়ও আছে অনুরুপ িন্লরকঙপ £ 
নশড়মহখশ পাঁখর মতন 
মৃত্যুহীন সমহদ্রের রম্ধুহীন প্রাণের আবেগে 
কলকাতার শুন্যপথে, উধ্বম্বাস নেভানো ট্র্যাব্সিতে 
প্রাণের মর্মরে থরো থরো নৈব্যীন্তক বেগে 
বদ্য.ৎ আবেগ জাগে উদ্ভাসিত দেশ, 
(আসন্ন সমাজে কাঁপে ঘুমন্ত জনতা ), 
অদৃশ্য আরারে কাপে 
অবশ্যম্ভাবতায় বীঁজকষ্প্র জুনল আঁধারে, 
বার ফল মতো, পাহাড়ের চড়ার মতন ।৭* 


যম্দ্রস্ভাতার অনুপ্রবেশের ফলে বিশ শতকের মানসিকতাপ্প, 'চন্তাধারায়ও 
আমূল ॥ পরবিতন এসেছ । প্রাচগন অদংস্টান্ভর মানাসকতা যম্ঘানভ'র 
মানাসকতায় র:প/সঙিত হয়েছে। ধিন যতবড় প্রাঁতভাধর কাব তাঁর কাব্যে 
ততো সার্থক ভাবে র.পায়িত এই রুপাগুর, এই মানাসকতা ॥৭১ এলিঅট বিশ 
শতকীয় মানাসকথার রূপান্তরের সার্থক রূপকার । যন্নসভ্যতা, বাঁশ্মিক 
মানাঁসকতা, যাশ্ন্িক দিনচষা, জৈব অভাস গুভাীতর সামাগ্রক ছবি ধরা পড়েছে 
তাঁর এদ ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' ও অন্যান্য কবিতায় । অনুরূপ যাঁম্িক মানাঁসকতা 
এবং জগবঝন-চযার ছবি ফুটে উঠেছে তিরিশের দশকের বাঙালী কাঁবদের কাব্যে। 
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তাঁদের চোখেও বিশ শতকায় “ভালোবাসা প্রাকীতক”, তাঁদের কাব্যিক পাসেনারও 
অকপট আভব্যন্ত ঃ 

অভ্যাস, শুধু অভ্যাস, লাল, ভাই তো আস 

তোমার উফ প্রেমের হাস্যচপল নাঁড়ে। 

অভ্যাস, শুধু অভ্যাস, ভালো তাই তো বাসি $ৎ২ 
এিঅটের কাব্যের টাইপিস্ট মেয়েটিও যাজ্জ্রক অভ্যাসে বলে £ 'ড/611 00৬ 
00809 ৫0105 2 800 170 18,0 15 0৬০1:, ২৩ 


€ 


রবীম্দ্রধারার কাব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রোত্তর কাব্যধারার উজ্লেখষো গ্য ব্যবধান রচিত 
হয়েছে ভাষারীতির ক্ষেত্রেও। রোমা্টিক যুগের কাঁব রবান্দ্ুনাথের কাবিস্বভাব 
গণাতিধম+ (1911981) বাতাবরণেই লালিত । তাই কাঁবজশীবনের একেবারে অস্যিম 
পর্বেও তান তাঁর কাঁবতা থেকে গগতিধমশ“তা বিসঞ্জন দিতে পারেন নি। 

বাঁশ বাজে কানাড়ায় সুগভণর তানে 

সপ্তার্ধর ধ্যানের আহবানে । 

পাঁচ বৎসরের ফুল্ল বিকশিত নথ স্বপ্িখানি 

সংসারের মাঝখানে পূর্ণতার স্বগ দিল আন । 

বসন্তপণ্চম রাগ আরমদ্ভেতে উঠোছল বাজি, 

আরে নুরে তালে পূর্ণ হয়ে উঠিয়াছে আজ ; 

পৃদ্পিত অরণ্যতলে প্রাত পদক্ষেপে 

মঞ্জনরে বসম্তরাগ উঠিতেছে কে'পে 1২৪ 
রবান্দ্রনাথের আঁন্তম পর্বে রাঁচত একটি কাঁবতা থেকে উদ্ধৃত এই চরণগীল 
গদ্যকাবতার ছন্দে রচিত হলেও এদের কাব্যধার্মতা অনস্শকার্য। কথ্যরণাঁত 
এই চরণগদালতে বথাবথ ফুঠে ওঠে 'নি। এর পাশাপাঁশ সমসামায়ক কালে 
রাচিত 'তারশের দশকের কাঁবর কোনো কাঁবতা থেকে অংশাঁবশেষ তূলে দলে 
কথ্যধমণ দৃষ্টভাঙ্গর তারতম্য সহজেই অনহভূ্ত হবে। 

তথ্বী! পৃথল পৃথিবী তোমাকে ডাকে 

সভ্য লোভের প্রবল স্বার্থে, হে বাশ্দিনী ! 

কারো দোষ নেই, অসহায়, বলো দুষ্‌ব কাকে? 

তাঁম তো জেনেছ আমাকে, আমিও তোমাকে 'চাঁন। 
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আমাদের পথ দক্ষিণে বামে 'প্রিশহল টানে, 
তুমি ভেসে যাবে কালের তুচ্ছ সচ্ছলতায়। 
তবুও তুষারহদ উচ্ছল তোমার গানে 
চিরকাল, জেনো, শ্রেণণচ্বাথের অতগত কথায় ৭৫ 
উভগ্ন কাঁবই ন্ত্যানুপ্রাস ব্যবহার ক'রে ছন্দের একটা ক্লণ বম্ধন মেনে নয়েছেন 
কিজ্ঞু অস্তঃপ্রকৃতিতে উভয় কবিতার প্রভেদ কত গভীর! প্রথমটিতে জাধৃনিক 
কথ্যরীতি ফোটেই নন, অন্যাঁটতে আধহীনক কথ্যরীতিই প্রাণসণ্তার করেছে । 
এিলঅট 'নজে শীবম্বাস করতেন, 75৩1 15501001010 10) 7০665 15 21১, 
£০ 06, 2100 5077)01117369 £০0 21110121006 11501 23, & 16601) 00 00101010] 
996501১.২৬ কথ্যভাষা জীবন্ত বলেই কালান্তরে তার সঙ্গে সাঁহত্যের রুদ্ধগ্াত 
সাধুভাষার ব্যবধান সমন্ট হয় ॥ তখন শ্রথ্টাদের যাঁরা সাহত্যের সঙ্গে প্রাণের যোগ 
ঘটাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, আন্দোলনে নামতে হয় কোমর বেধে । এমনি আন্দোলনে 
পনমোছিলেন ওয়ারস-ওয়াথ্থ ও কোল রজ, এমাঁন আন্দোলনেরই শাঁরক এলিঅট 
1কংবা পাউণ্ড। বাংলা সাহিত্যেও প্রথম মহাষুষ্ধ পর্বত" কালেই অনুরূপ 
আন্দোলনে নেমোঁছলেন প্রমথ চৌধুরণ, আর 'বঞ্ণ দে প্রমথ কাঁবরা নেমোছিলেন 
[তিরিশের দশকে ।॥ এলিঅট তাঁর সমসামক্পিক কাব্য-আন্দোলন (তান নিজেও এই 
আন্দোলনের শরীক ) সম্পকে এমন সিগ্ধাস্তে উপনাঁত হয়োছিলেন যে, 
হু 501010956 020 1 ৮111 ০5 98065500090 16005 011 ০01 1105 155 
(৬50 95819 15 90109 01 76106 919551560 2 211, 36159 
09101081196 00 ৪ 09110 ০06 568708 01 2 70701060. 2000610 
০০011090018] 100177,৭৭ 
১৯৪২ সালে উত্ত এই মন্তব্যের ণবগত বিশ বৎসর? বলতে এঁলিঅট স্পন্টতঃই 
বশের ও 'তারশের দশকই ব্ীঝয়েছেন। এই দুই দশকে তাঁর নিজেরও প্রুফক 
কাঁবতাবলী ব্যতীত আঁধকাংশ কবিতাই রচিত। অর্থাৎ তাঁর বন্তব্যের আধারেই 
বলা চলে, তাঁর আঁধকাংশ কবিতাতেই 'বিশ শতকীয় উপযনন্ত কথ্যরণীতি 
মনুসম্ধানের রেশলক্ষণ বধৃত। আর উপধণন্ত মন্তব্য থেকেই 'সিম্ধান্ত আসে, 
(বণ শতকের সুর কিংবা আধুনিকতার সুর কবিতায় ধরা পড়েছে তার কথ্যরণীতির 
মধ্যেই। কাব ( ডক্টর ) অমিয় চক্রবতণ' সোজাসু'জিই বলেছেন সে-কথা £ 
17516, ] 1)1010 29 0016 2065 69 0175 15০11101005 ০৫ 11000610) 00609 
4৯ ৫516100711760 200 11110651016 165091561০0 17781067009 116 (06 
1865 ০ 210. 01011181908, 00 10086 1 ৫%/511 00) 50160 91 0 
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109109081 600011%5 116, 800 03612 85 9. 90138600600, ৪, 81001191- 
168015 €০ 17910 10০96: 6911 1 ০00 ০৬0. ০00৬0798180381, 
18108595.২৮ 
আধহনিকতার মুর ফোটাতেই তারশের দশকের বাঙাল কবর কথ্যভাষারণাতি 
আশ্রয় করতে হয়েছে, আর কাঁবতাকে সমৃদ্ধ করতে হয়েছে দৈনান্দন জীবন 
চ্যার বিষক্ববন্ত; য়ে। কথ্যরণীত-আশ্ররণ কাঁবতা রচনায় স্বাভাবিক দক্ষতা. ককি 
সমর সেনের, সাধারণ জীবনের নৈনান্দন তুস্থাতিত-.চ্ছকেও কাঁবতার অঙ্গণীভুত 
করণে তান 'সদ্ধহন্ত | 
কালসম্ধ্যার এই কুটিল লগ্নে 
রান্তায় হাসির গর-রায় ঘোরে তুখোড় ইয়ারের দল, 
রেস্তহীন গৃঁলখোর গেজেল মাতাল : 
অবশেষে শুণ্যের সরাইখানায় 
ভ্রাম্যমান বলোল দন অদৃশ্য হয়, 
1পছনে রেখে যায় শুধু কারণের গন্ধ, 
কয়েক প্রহরের নিশাচর শান্তি ।৯ 


রোমা্টিক কাঁবস্বভাব এবং আধাঁশক সাধুরণাতর প্রাত দূর্বলতা নিয়েও 
জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় কথারণীত স্ণ্ারে সফল হয়েছেন £ 
কখন সে বাজেট-ীমাঁটং, নার, পাঁট'-পালাটক্স, মাংস, মামলেড ছেড়ে 
অবতার বরাহকে শ্রেষ্ঠ মনে করোছিলো ; 
টোমাটোর মতো লাল গ্রাল নিয়ে শিশুদের ভিড় 
কুকুরের উৎসাহ, ঘোড়ার সওয়ার, পার মেম, খোজা, বেদুইন, সমহদ্রের 
তার, 
জঃহন, সূর্য, ফেনা, বাল _সাস্টাক্রুজে সব চেয়ে পররাতিময় আতব্রীড় 
সে ছাড়া তবে কে আর ?** 
দেখা যাচ্ছে তাঁরশের দশকের কাঁবরা প্রাতাঁস্বক স্বাতন্ত্রের আঁধকারী হয়েও 
আঁধকাংশই আধুনিক প্রবণতায় সমধমর্দ-__কথ্যভাষারণতি তাঁদের অনন্য আশ্রয় & 


৯১৯০ 
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এলিঅট তাঁর 'বাঁভন্ন কাঁবতায় কতকগ্রীলি অভিনব কাব্যপ্রকরণ ব্যবহার 
করেছিলেন ৷ এলিঅট-সন্ট এবং ব্যবহৃত এই সমস্ত কাব্যপ্রকরণ তিরিশের দশকের 
কবিতায় ব্যাপকভাবে অন্দসূত হয় ঝাব্যে আধুনিকতা প্রতিপাদনের জন্য ॥ 
এখানে তাদের কয়েকাঁটর প্রয়োগরগাঁত দেখানো হল ।॥ এই সমস্ত কাব্যপ্রকরণ 
এখনো বাংলা অলঙ্কার শাস্নে স্থান পায়াঁন, তাই নামকরণ দিয়ে 'চাহৃত করারও 
প্রয়াস কোথাও পরিলাক্ষত হয় না। এখানে কয়েকটির নামকরণের প্রস্তাব দেওয়া 
হল । 


অন্য পবা চিন্রকল্পঃ যে-সমন্ভ পুঝসরী কবির রচনা ধুপ্দী 
( 018551091 ) মায় ভূষিত তাঁদের বিখ্যাত চরণ (বা চরণসমন্টি) বিশেষ 
ব্জনা (কখনো-বা তির্ধক দহন্টি 1 সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিকৃত বা আবিকৃত ভাবে 
বযবহার ক'রে এ সমন্ঞ চরণের ব্যঞ্জানা বা গুতীক মুল্যটুকু স্বীয় কাঁবতায় সন্চার 
করায় একটি রত বা প্রবণতা দেখা যায় এীলঅটের কাব্যে । শেকসাপয়ার, 
মিল্টন, গো জ্ডাঁস্মথ, স্পেম্সার গ্রমখ্র কাবাচরণ অনংরূপ ভাবেই ব্যবহৃত 
হয়েছে শদ ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' কাব্যে । পদ টে ম্পেস্ট'-এর 10956 ৪16 [968119 
0081 ৬1915 1015 5365 এবং 21015 70051001606 ৮5 1006 90010 075 5/205158 
চরণ দনাঁট আঁবকৃত ভাবে গ্রহণ করেছেন এলঅট ; কি-তু "175 62720 5110 
98 1175 11106 2, 0111:0151)50 01)70176 এবং ড/66101105 28911) 1110 10106 1009 
1811)6058 ৬16০1 চরণ দ্যাট বকৃত ভাবে 7176 ০1081] 9110 52. 100 1116 2 
চ0107151)50 (17905 এবং 7১105108 0০1) 006 10106 17% 010100059 
115০. রূপে ব্যবহার করেছেন ! 
বঞ্ণু দে এবং সমর সেনের অন্যপবাঁ চিন্নুকজ্পের প্রাত দুর্বলতা দেখা যায়। 
তাঁদের কাব্যে এর ব্যাপক প্রয়োগ। “চোরাবালি কাব্য/গ্রন্হের “বেকারাবহঙ্গ' 
এবং “টস্পা-ঠুংর? কবিতায় “তব বিহঙ্গ, ওরে 'বহঙ্গ মোর; এবং “ওরে বিহঙ্গ, ওরে 
বহঙ্গ মোর” চরণ দুটি অবিন্কৃত ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে । “অ শ্বিষ্ট' কাব্যগ্রন্ছের 
'রায়ধন, কবিতায় রবীশ্দ্রনাথের "তুমি ি তাদের ক্ষমা কারয়াছ, তুমি কি বেসেছে 
ভালো ৮ এবং "যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে" চরণ দহাট আবিকৃত ভাবে 
ব্যবহৃত । রবীন্দ্রনাথের “পুরাতন বৎসরের জণণ- ক্রান্ত রাত্রি / ওই কেটে গেল ওরে 
ধারী 1 বিফ দে িবকৃতভাবে ব্যবহার করেছেন তার ণশৎণ্ডীর গান" কাঁবতার 
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“কথকতা; অংশে “ওরে যাত্রী গেছে কেটে বাক কেটে পুরাতন রান্ি॥ জবার 
ববীন্দুনাথের | 
কোন: ক্ষণে 
সজনের সমহদ্র মন্ছনে 
উঠোছল গ্কুই নারী 
অতলের শব্যাতল ছাড় | 
বু দে-র “কবি 'কিশোর' কা'বিতায় বকৃতভাবে ব্যবহৃত £ 
কোন ক্ষণে 
মননের সমব্দ্রমন্হনে 
রূপ নেবে এক নারণ 
মনোময় প্রাণপথে সংসারের কারা আর তপ্ত শয্যা ছাঁড়। 


সমর সেন বিষ্ণু, দে-র কাব্যচরণও অন্যপ্‌বাঁ চিন্রকঙ্পরূপে ব্যবহার করেছেন। 
পুবসূরীর চরণের বিকৃত ব্যবহারের সাহায্যে চিন্রক্প সাষ্টর প্রবণতা তাঁর 
বোশ। রবান্দুনাথের ্মধ্যাদনে যবে গান বন্ধ করে পাখি” ও “যৌবন বেদনারসে 
উচ্ছল আমার দিনগুলি" সমর সেনের কবিতায় হয়েছে 'মধ্যাদনে গান বন্ধ করে 
পাঁখ' ( ক্রোন্ত” ) ও “যৌবনের উচ্ছল দিনগীল” (“শেষ সম্ধ্যা” )। 

প্রয়োগ-পার্থক্য বোঝাতে অন্যপ,বাঁ চিন্রকজ্পকে আঁবকৃত ও বকৃত এই দুই 
শ্রেণীতে 'বিভস্ত করা যেতে পারে !*১ 


উপচ্ছায়া চিন্তরকঙ্পঃ কাঁব-্চাতুর্ষে কখনো-কখনো অনুসূরশীর কাঁবতায় 
পূর্বসূরীর কোনো-কোনো কবিতার ছাব উপচ্ছায়ার (16000700158 ) মতো 
ভেসে ওঠে, এই ধরনের চিন্নকজ্পকেই বলা যেতে পারে উপচ্ছায়া চিন্রকজ্প ॥ 
সুধীন্দ্রনাথের 'কৈফিয়ৎ, € “ত ম্বাঁ" ) কাঁবতার 

সুদূর শতাব্দী শেষে, জানি আমি, কোনও সঞ্চদশশ 

আমার পধথর পানে নতমুখে বাতায়নে বাঁস, 

লবে না উদ্দীপ্ত কার শ্রিয়মাণ 'দিনান্তের কাল, 

সমব্যথাপারিগ্লূত দণর্ঘ নেত্রে প্রেমদীপ জহালি ! 
কিংবা বৃব্ধদেব বসুর আর-কছু নাহ সাধ (“পৃথিবীর পথে") কবিতার 

একাঁবংশ শতাব্বীর কোনো সন্তদশী লীলাচ্ছলে-_ 

মনে জান _পাঁড়বে না আমার কাঁবতাখান 

জ্যোৎস্নাধৌত বাতায়ন-্তলে ; 
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'এই চরণগনীলর পশ্চাতে রবান্দুনাথের '১৪০০ সাল” কাঁবতার ছায় স্পন্ট অনন্ভূত 
হয়। 


'বিষ্ু দে-র 'ক্লৌসডা' কাবিতার 
্বপ্ন আমার কবিতা, 
অমাবস্যার দেয়াল, 
ধন্লোচন নদ্রাহণীন 
মাঘরজন?র সাঁবতা । 
'চরণগুলর পশ্চাতে অনুভূত হয় রবান্দ্রনাথের এই কাঁবতা-কাঁণকাটর ছায়া £ 
স্বপ্ল আমার জোনাকি 
দ৭প্ত প্রাণের মাঁণকা, 
স্তব্ধ আঁধার 'নশশথে 
উাঁড়ছে আলোর কাঁণকা । 
এলিঅট এই ধরনের চিন্রকষ্প বাবহার করেছেন শদ ও য়ে স্ট ল্যা "ড"*র ছ্বিতায 
অধ্যায়ের গোড়ায়। এই অংশে 'এস্টনধ খ্যা প্ড পু ও পেট্রা' নাটকের 'রিওপেষ্্রার 
বর্ণনার ছায়া অনুভূত হয় ॥ অনুরূপ ভাবেই তৃতীয় অধ্যায়ের গোড়ার দিকের 
বর্ননায় ফার্ডিনান্ড-এর সম্মহখে এরিয়েল-এর গান করার দশ্যাটির ছায়া ফুটে 
উঠেছে ॥ 


অন্যপ্নণ্ট চিন্তরকল্পঃ বিশেষ ব্যঞ্জনা বা অর্থবহ শব্দ (বা শব্দাবল৭ ) 
প্রয়োগের সাহায্যে কোনো বিশেষ উপাখ্যান বা প্রসঙ্গের ছাঁব ফুটিয়ে তোলা । 

এলঅটের '৪৮/961769 4১1010105 1186 21501759155, করিতায় ৮1186 
48210010009], 0160 2100 চরণের “আগামেমনন”, ৮1০০] কাঁবতার 7 2 
,8221055 ০010165 (01 ০ ৫980 চরণের 'ল্যাজারাস” এই ধরণের চিন্নকশ্পের 
উদাহরণ: 

বৃগ্ধদেব বস্তর “দায়িত্বের ভার? কবিতায় “সব যেন, বৃহদারণ্যের মতো “তর্ক 
পরায়ণ” চরণে “বৃহদারণ্য” কিংবা “আটচজ্লশের শীতের জন্য £ ১' কবিতায় 
“যার কুট কংয়াশায় কৌল করে খাঁষ আর ধাঁবর যুবতা"-এর মধ্যে অন্যপঞ্ট 
'চনতরকপ্পই লাকয়ে আছে ।৩৭ : 


উৎকলন চিন্রক্পঃ সাধারণ পাঠকের কাছে পরিচিত এবং বোধ্য নম্ন 
এমন ভাষান্তরের উৎকলিত চরণ ব্যবহারের দ্বারা বিশেষ ব্যঞজনা সৃম্টি করতেন 
এলিয়ট । তান ব্যবহার করতেন গ্রীক, ল্যাঁটন, ইতালণ, ফরাসী কিংবা জামনি 
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ভাষায় উদ্ধৃত। বিষণ, দে প্রমুখেরা ব্যবহার করেছেন সংস্কৃত! বিফু দে 
'নাম রেখেছি কোমল গাম্ধার' কাবাগ্রশ্ছের 'বহুবড়বা ১৯৪৬-৪৭৮ 
কাঁবতায় “ও* উষা বা অশ্বস্য মেধ্যস্য শিরঃ১, “সোহকাময়ত দ্বিতশয়ো মে আত্মা 
জায়েতেতি” “সোহবিভেত্তস্মাদ: |! স দ্বিতীয়মৈচ্ছধ, “একাকী িভোঁত" এবং 
পূর্বলেখ”' কাব্যগ্রহ্হের 'জম্মান্টমণ* কাঁবিতায় শমষ্টাল্লমিতরে জনাঃ/ 
লেলিহরসনা” প্রভূত এর উদাহরণ ॥ সমর সেনের 'নাগারক' কাঁবতায় গৃখ্বন্তু্‌ 
বিশ্বে অমৃতস্য পৃল্লাঃ? অন্রূপ প্রয়োগ । 


শব্দানুবৃত্ত বা শব্দাগ্রেড়িত চিগ্রকস্পঃ একই শব্দ বাশব্দগুচ্ছ 
ঘুরে-ঘুরে আসার ফলে এক ধরনের ব্জনাদ্যোতিতি হতে দেখা যায় এলিঅটের' 
কাবিতায় । শদ ওয়েস্ট ল্যাণ্ড'-এর দ্বিতীয় অধ্যায়ে 47005102, শব্দাটর 
আম্োড়ত ব্যবহারে এবং তৃতপয় অধ্যায়ে 10108” শব্দটি আবৃত্ত হওয়াতে 
বিশিষ্ট ব্যঞ্জনা স্ট হয়েছে । ৃতারশের দশকের কাঁবদের এই চিন্রক্পাঁট বিশেষ 
প্রয়। বুদ্ধদেব বন্গুর “মৃত্যুর পরে £ জম্মের আগে” কবিতায় আছেঃ 

মনে হয়, 

নেই, 

ঘুম নেই, স্বপ্ন নেই, দিন নেই, 

কিছু নেই--কিছ নেই _ 

শুধু এই ভালোৰাসা, 

শুধু এই ভালোবাসা ছাড়া, 

আমার উন্মত্ত, তীব্র, আত্মহারা ভালোবাসা ছাড়া ! 


চরণানবৃত্ত বা চরণাম্রেডিত চিন্রকম্পঃ শব্দের মতোই চরণের- 
আমৌড়িত প্রয়োগ গবারাও ব্যঞ্জনা স-ষ্ট করেছেন এলঅট, এই প্রকরণটি বিশেষ 
প্রয় ছিল জীবনানন্দের । “দ ওয়েস্ট ল্যাণ্ডের' তৃতীয় অধ্যায়ে 513০ 
হ)910)69 1010 50615, 011 610৫ হা 9028 চরণাঁটি একাধিকবার আবত্ত 
হয়েছে। তৃত"য়বার আবৃত্ত হওয়ার সময় চরণাট ঈষৎ পাঁরবাঁতত । জাীবনানন্দও 
এক-আধাঁট শব্দ বদলে 'দিয়ে চরণাঁটকে একাধিকবার আবত্ত করতেন । “তোমাকে” 
কাঁবতায়, 

তোমার বুকের "পরে আমাদের পৃথিবশর অমোঘ সকাল; 

তোমার বুকের 'পরে আমাদের বিকেলের রান্তল বিন্যস; 

তোমার বুকের "পরে আমাদের পাথবাঁর রাত £ 


১৯১৪ 


1কংবা 'বোধ' কাঁবতার, 
মানুষের মুখ দেখে কোনোদিন ' 
মানুষার মুখ দেখে কোনোদিন ! 
শিশুদের মুখ দেখে কোনোদিন ! 
চরণানুবৃত্ত বা চরণামোড়ত চিন্রকজ্পের যথেচ্ছ প্রয়োগ দেখা যায় 'ঈিস্ট- 
কোকর' কবিতায় £ 
1. 0186 00006 01 085 992.50179 210 (115 0011516118110108 
1750 01106 01 হাও1110105 2170 111৩ [10006 06109175591 
86 00005 0 096 ০00101108 0 10191) 2100 /010880 
11, 10155 1)00569 215 ৪1] 0109 01006] 616 962. 
পা85 ৫800675 216 21) £006 01061 1186 10111. 
111. ০৮. 1005 8০ 05 & ৮2 ভা0101) ড/1101611) 00616519100 595189%, 
[)। 91061 00 21215 2 5118 900 0০ 1001 1000৬ 
০ 115 80 05 ৪ ৬2 ...০0০, 


ধু. বপদকল্প চরণ (752810)£ প্রাচীন বাংলা কবতার, ধুবপদের 
অনুসরণে ভ্ভবক শেষে বিশেষ চরণ ( চরণসম্টি ) ঘুরে-ঘুরে আসে। “প্রচুফক” 
কাঁবতার প্রথমার্ধে বপদরূপে এসেছে 

হু 005 19017) 0116 01770791006 2100 6০ 

দু 8110175 01 1৬1101)618115610. 
আবার দ্বিতীয়ার্ধে ধুপদ পধাঁয়ে উন্নীত হয়েছে 2 

11796 19 006 16 5৪ 811 

[08619 1001 1526] 1062015 21 81]. 


'ঈী্ট কোকর' কাঁবতায় [20 005 09810701705 15 109 ০000 ধুপদকজ্প চরণ । 


ণদ ও রেস্ট ল্যাপ্ড'-এর দ্বিতশয় অধ্যায়ে ব্যবহৃত খ্ুপদকঞ্পধ চরণ' 
চাহ [076 217/১97, [7791117-এর অনুরূপ অমিয় চক্রবতণ তাঁর 
«সাবোক' কাঁবতায় ব্যবহার করেছেন, “রাম নাম সত হ্যায়'। লক্ষণীয় আময় 
চক্রবতঁও এলিঅটের ব্লক ক্যাপটালস--এর ধরণে অপেক্ষাকৃত ঝড় হরফ ব্যবহার. 
করেছেন। 
গেল 
গুরুচরণ কামার, দোকানটা তার মাম।র, 


৯৯৬ 


হাতুঁড় আর হাপর ধারের (জাতা ছিল ০৫ 
দৈহটা 'নিজম্ব। 


রাম নাম সত, হ্যায় 
গৌর বসাকের পড়ে রইল ভরম্ত খেত খামার ! 

রাম নাম সত. হ্যায় ।। 
দরচার পিপে জমিয়ে নস্য হঠাৎ ভোরে হলো অদশ্য-_ 
ধরণটা তার ক্ষ্যাপারই-_ 
হরেকৃফণ ব্যাপার। 

রাম নাম সত. হ্যায়***৩৩ 


জীবনানন্দের হায় বিল" কবিতায় খ্রুবগদের বাজনা নিয়ে এসেছে এই দ্যাট 
চরণ 2 

হায় চিল, সোনাঁল ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে 

তাঁম আর কে*দোনাকো উড়ে-উড়ে ধানাঁসিড়ি নদশটির পাশে । 


সমর সেনের «একট রান্রের সুর' কাঁবতায় খ্ুবপদ £ 
বাতাসে ফুটেছে গন্ধ, 
আর কিসের হাহাকার 


শি রো দ্ধারণ (০0381 201)5£ মধুসদনের যুগে বাংলা কাঁবিতায় 
1শরোদ্ধারণ প্রচালিত থাকলেও রোমান্টিক ঘুগে এই রীতি প্রশ্রয় পায় 'নি। 
এঁলঅটীয় আদরে তারশের দশকের বাঙাল কাঁবদের মধ্যে শিরোদ্ধারণ 
ব্যবহারের প্রবণতা দেখা যায়। এলঅট নানা ভাষার শিরোদ্ধারণ ব্যবহার 
করতেন । বাঙালণ কাঁবরা করেছেন মখ্যত বাংলা সংস্কৃত এবং ইংরোজ ॥ সমর 
সেনের “একাট বাদ্ধীজীব” ণরোমব্হন” “খোলা চিঠি” , বিষণ দে-র “আইসায়ার 
খেদ”, 'চৈতে-বৈশাখে" “জন্মান্টমন+১ কবাকশোর' এবং অমিয় চক্ষবতার “সন্দৰনপ" 
প্রভৃতি কবিতায় শিরোদ্ধারণ ব্যবহৃত হয়েছে ॥ 


স্বগত ভাষণ (72816510011 655138)8 এলিঅটের স্বগত ভাষণ 
ব্যবহারের ধরণে 'বিষ্ু দে প্রমুখেরাও বম্ধনী মধ্যে তা ব্যবহার করেছেন । বিঝুঃ 
দে-র “জদ্মান্টমশ', আমিয় চক্তবতরণর “লাল মনসা”, “আহ্াত' এবং সমর সেনের 
*রোমস্হন* কবিতায় স্বগত ভাষণ ব্যবহারের নজীর আছে। 


১৯৬ 


৬ 


এলিঅটের কাঁবতায় একটা নতুন দৃক্টিভঙ্গি দেখা দিয়েছিল যে-দাম্টভাঙ্গকে 
কাব মাইকেল রবার্টদ আঁভাঁহত করেছেন “ইরোরোপায় কাব'র দান্টভাঙ্গ 
বলে।*৪ এলিঅটের ভাষার এই দৃষ্টিভঙ্গই ইতিহাস-চেতনা (12851018091 
8696 )। এীঁতহ্যের ভিদ্ভিতে এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তান বলেছেন £ 

1056 10180011091 96086 111%01568 2, 06:09001019, 1001 01 ০৫ 
026 20299115999 0 (06 7851১ 001 01105 10165561105 5 (136 17181011081 
921796 001219669 2, 17811 0 51106 00610610619 10) 1019 ০৮10. 8600619- 
000 11) 119 60095, ০9৮ ৮110) 2 11115 0096 06 13016 ০01 076 
11601860765 01 17010100 £0]] 17017161781) /111)11) 11106 ড11)010 0? 
056 11691011606 1)15 ০৬17 90৮17051085 2 5110001121060115 6315191006 
৪150 00111190565 2. 511710162176005 01001,৩8 
এঁলিঅটের এই হইতিহাস-চেতনা তারশের দশকের বাংলা কবিতায়ও আধীনকতার 
স্ুরসগ্চারে বিশেষ ভূমিকা নিয়োছিল। স্বীয় এীতহ]বাদ অন:যায়ণ এলিঅট তাঁর 
কাব্যের পশ্চাংপটে ইংলন্ডীয় সাহিত্য-সভাতা-সংস্কৃতির এতিহোর পাশাপাশি 
সমগ্র ইয়োরোপণয় সাহত্য-সভ্যতা-সংস্কাতির এ্রাতহ্যকে টেনে এনোছিলেন। 
রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের পশ্চাৎপটে ছিল কেবল ভারতণয় সাহিত্য- 
সভ্যতা ও সংস্কীঁতর এীতহ্য । তাঁরশের দশকে ভারতায় এ্রাতহ্যের পাশাপাশি 
ইয়োরোপণয় এঁতিহ্যের আস্তিত্বও অন:ভূত হল, অনংভুত হল একেবারে হোমার 
থেকে আরম্ভ ক'রে আধুঁনক কালের বেঠোফেন-ীপকাসো পর্যস্ত সমগ্র 
ইয়োরোপাণয় ্রীতহ্য ॥ জীবনানন্দের মতো অন্তর্মুথী বাঁবও এঁলয়টের ই?তহাস- 
চেতনার গভখরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, এর থেকেই ।তরিশের দশকের বাংলা 
কাঁবতায় এই চেতনার গভীরতা সহজেই অনমেয় । 

তাঁম্মক উপাসনা 'মিস্টিক ইহহ্দ্দী কাবালা 

ঈশার শবোথান-__ বোধিদ্রুমের জম্ম মরণের থেকে শহর ক'রে 

হেগেল ও মাকঁস £ তার ডান আর বাম কান ধ'রে 

দুই দিকে টেনে নিয়ে, যেতেছিলো ,০* 
বুঝতে অন্রাধা হয় নাকবির এই চরণগন্লির পাশ্চাৎপটে ভারতীয় পাশ্চাত্য 
ধমপয়ণচেতনার আভাস আছে । ধমর্য়-চেতনার পটভুঁমতে স্থান পেয়েছে 


৯১৯৭ 


'ভারতাঁয় তথ্মসাধনা, মরমিয়া সাধনমার্গ, 'বৌগ্ধধম" এবং পাশ্চাত্যের ইহ্‌দণ তথা 
থঙ্টধম। হেগেলের ডাগ্লালোক্টিক তথ্ব এবং মাকস-এর সমাজবাদের ইঙ্গিতও 
নিহত আছে কাঁবতাটিতে। শুধু ভারত কিংবা. ইয়োরোপ নয়, সমগ্র বিবি 
পরিসরের আঁন্তত্ব অনুভুত হয় যেন এই চরণগ্যাীলতে ॥। অনুরূপ ইতিহাস-চেতনা 
দেখতে পাওয়া যায় 'সময়ের কাছে; কাবতায় ॥ 

মানুষেরা বার-বার পাথবীর আয়হতে জন্মেছে । 

নব-নব ই[তিহাস-সৈকতে ভিড়েছে ; 

তবুও কোথাও সেই আনর্বচনীয় 

স্বপনের সফলতা--নবশনতা-_-শহভ্র মানীবকতার ভোর ? 

নাঁকেতা জরাথস্ট্র লাওৎ-পে এঞ্জেলো রুশো লোননের মনের পৃথিবী 

হানা দয়ে আমাদের স্মরণীয় শতক এনেছে 2৬৭ 


ইীতহাস-চেতনার কাব্যরূপায়ণ 'তাঁরশের দশকের 'বাঁভন্ন কাঁবর কাব্যে 
'ঘটলেও*সম্ভবতঃ এই চেতনায় সবািধক প্রভাবিত হয়েছেন 'বঞ্ণ দে, বাংলা কাব্যে 
এর রুপায়ণেও সার্বক সাফল্য তাঁরই ॥ তাঁর কাবাসাধনায় একেবারে প্রথম পায় 
থেকে আরম্ভ ক'রে প্রায় দু'দশক ধ'রে এই চেতনার কাব্যরূপায়ণ চলেছে ॥ এর 
থেকে?এই চেতনার প্রাত কাঁবর প্রগাঢ় অনুরাগ স্পন্টতঃই অনুভুত হয়। গ্রীক, 
ইঙ্গ, ইয়োরোপায়, মধ্য-প্রাচা, ভারতীয় প্রভাতি সমন্ত এীঁতহ্যের সহাবম্ান ঘটেছে 
তাঁর কাবোর পশ্চাৎপটে। ৃ 
ও নয় সমদদ্রষান্রী সু সমুদ্রের পারে 
বাঁণজ্য চণ্ডণর দীর্ঘ আরাধনা, 
খালের পাট ?ক দেখে কমলে কামিন", 
দাস পায় প্রভুর সাধনা ? 
কোথায় চার্চল কোথা সেসিল রসেল 
মাউণ্টবাটেন হেস্‌ আঁভজাত ইংরেজের ফরাসীর 
কোথায় তুলনা এই সোনার বাঙলায় ? 
কেথায় নমণি 'ক্ষপ্র লুটেরার বংশধর সুজলা সুফলা 
ভারতের নরম পাঁলতে হার্‌ণ আলংরাঁসদও স্বপ্র-_ 
এখানে ছুই নেই সামস্তাঁবলাস শুধু ধোঁয়া 
আবুহোসেনের স্বপ্ন এখানে বাহনী শুধু ফাঁক 
বহরের স্ফশীতি আর পানাহার নারীর দেহের শুধু 'নিলজ্জ সম্ধান 
এখানে বূজোঁয়া বাব; নববাব, ব্যবসা চালাকি, 


১৯ 


সাম্রাজ্য বগ্বুদ, সাথক জনম মাগো 
হুতোমের খেয়াল অদ্ভুত, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া ।৩৮ 


এীলঅটের অনন্ত এবং ক্ষাণক সময়-চেতনারও একটা সম্পকক আছে এীতহ্োর 
সঙ্গে, তাঁর ধারণায় ইীতিহাস-চেতনা কাল-চেতনারই নামান্তর । 


[0019 10151011081 56056, 110) 28 2. 55056 ০01 0) 110051555 29 
৮০11 29 ০1 [86 (510000291 2100 0 1136 11700701559 270 01 (106 
090000781 (02000019 85 51190 1081069 2 11061 0:9016101091.৩৯ 
এলিঅটের এই সময়-চেতনাই সম্ভবতঃ আধ্ানক কাল-চেতনা সম্পার্কত 
বাঁভন্ন মতবাদের পাঁরপ্রেক্ষিতে “বরনটং নর্টন'-এর অনবাঁচ্ছ্ষ নরন্তর 
কাল-চেতনার উপলাব্ধতে উপনীত হয়েছে । কাল-সম্পা্ত অনুরুপ আধ্ীনক 


চেতনার প্রকাশ ঘটেছে আবনানন্দ, লুধান্দ্রুনাথ, বুদ্ধদেব বনু প্রমুখের মধ্যেও । 
এীঁলঅটের 


[106 10165610 2100 (11006 10851 


4৯15 ০০00 06105805 016550121 10 00006 00015, 
4010 0006 0076 ০0100911601) (1106 0990.8 ৯ 


এই কাল-চেতনাই 'তারশের দশকের কবিদের মধ্যে সণ্জারিত হয়োছল। 
জপবনানন্দের 'আবহমান' কাঁবতায় 


আমাদের মাঁণবন্ধে সময়ের ঘাঁড় 

কাচের গেলাসে জলে উজ্জল শফরী ১ 

সমুদ্রের 'দিরারৌদ্রে আরান্তম হাঙরের মতো ১ 

তারপর অন্য গ্রহ নক্ষন্রেরা আমাদের ঘাঁড়র ভিতরে 

যা হয়েছে, যা হতেছে, অথবা যা হবে সব এক সাথে প্রচারিত হবে !& ১ 


“বরনূট্‌ নর্টন'-এর “5/1821 17160610856 09610 2110. 51780 1785 66921/ 
7৯011710005 10, ৮/10101) 19 215/279 0185850% চরণদ্বয়ের অনুরণনই যেন 
শোনা যায় জশবনানন্দের চরণাঁটতে “যা হয়েছে, যা হতেছে, অথবা যা হবে সব 
একসাথে প্রচারিত করে ।” পসম্ধ্সারস”' কবিতায় অনুরূপ চেতনাই ভাষা পেয়েছে 
ইতিহাসের পারপ্রোক্ষিতে £ 
জানো ফি অনেক বুগ চ'লে গেছে ঃ মরে গেছে অনেক নৃপাঁত ? 
অনেক সোনার ধান বরে গেছে জানো নাকি? অনেক গহন ক্ষাতি 
আমাদের ক্লান্ত ক'রে দিয়ে গেছে- হারায়ৌছ আনন্দের গাঁতি 


১১৯) 


ইচ্ছা, 'চন্তা, স্বপ্ন, ব্যথা, ভাঁবধ্যৎ, বর্তমান-_-এই বর্তমান 
হয়ে বরস গান গ্রাহতেছে আমাদের--বেদনার আমরা সন্তান ।৪২ 


এজিঅটায় কাল-চেতনা ধরা পড়েছে বম্ধদেব বসুর 'শগতরাশ্রির প্রার্থনা 
কাঁবতায় £ 


অতীত এখনো ফুঁরয়ে ধানাঁন, ভুলো না, 
যে-অতীত অপেক্ষা ক'রে আছে তোমার জন্য, তারই নাম ভাঁবষ্যৎ ; 
যাবে, হবে, ফিরে পাবে 1৪৩ 


্পদ্টতঃই এাঁলঅটের ** 0006 00075 ০9010681060 1) 6005 [9896৮ 
উপলাব্ধই ভাষা পেয়েছে বুদ্ধদেব বসুর ষে অতাঁত অপেক্ষা ক'রে আছে তোমার 
জন্য, তারই নাম ভাবিষ্যৎ।' “নস্টালাজয়া" কবিতায় অনুরূপ উপলাব্ধি প্রকাশিত 
হয়েছে রূপকের আশ্রয়ে £ 


মনে হয় আমার গান্রবাস যেন অতনদত, আর ভাঁবষ্যৎ 
আমার পায়চার করার বারান্দা । আর বত'মান এক 
অন্তহীন 'পশ্পড়ের সার, আমার পায়ে-পায়ে অনবরত মরে যাচ্ছে ।%৪ 


এীলঅটের কাল-চেতনার রুপান্তরহশীনা অনবাচ্ছল্নতার দক সুধদন্দ্রনাথের 
মধ্যেও অনুভূত হয় । তিনিও বিস্বাস করেন, “অথচ স্ময় ভুত থেকে ভবিষাতে 
ধাবমান নয় ।, 


এীঁলঅটের কয়েকটি বিশেক্র বিশেষ কাব্য আঙ্গিক তিরিশের দশকের বাংলা 
কাঁবতায়ও অভিনবত্বের অগ্রদূত | পাসোনা সৃষ্ট, একক সংলাপ রশীতি, নাটকণয় 
বেদ্যতা প্রীত আঁভনব কাব্য-আঙ্গকগহাল বাংলা কাব্যে আধুনিকতারও 
স্লরসণ্ারী । এরা রবীন্দ্রাত্তর কাঁবতার বিশেষ-বিশেষ বৈশিষ্টারপে চিহিত 
হয়োছল । পার্সেনা (79:5078) স'ম্ট ক'রে সার্থক কাঁবতা লিখেছেন বিষ্ণু দে 
'ওফোলিয়া» 'যযাতি* টাইরোসিঅস”১** আমি তো গাঁয়ের লোক» “কাসান্দ্রা, 
সুধণন্দ্রনাথ ীলখেছেন 'জেসন” "সংবতণ, “যষাতি' ১ এবং বুদ্ধদেব বস্তু লিখছেন 
এশজ্পীর উত্তর”, 'সম্খিলগন, প্রভীত। একক সংলাপ রীতিতে রচিত বুদ্ধদেব 
বনুর “ম্যাল-এ+ (দ্বিতীয় অন-চ্ছেদ ), বিষণ দে-র “জন্মান্টমী+ (প্‌ বলে খ') 
প্রভতি কাবতা ! “ওফেলিয়া” ও “ক্লেসিডা” কাঁবতাম্ন এলিঅটায় নাটকায় বেদ্যতার. 
সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে ।৪* 
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টাকা ও সুত্রনির্দেশ 


18079000891 €0 0135 71750 75010101)) (11010961 1২০06165), 
[15 ঢ8০৮০৪:3০০1০ 1৬০৫6128513 €,70.15 
সময় ও সা'হতা, পৃ. ৪২ 

আধুীনক বাংলা কাব্য পারচয়, পৃ. ১৪ 

ণটপ্পা-ঠু ং রি, চোরাবালি, পৃ. ৭৮-৮০ 

96150 664 [১ ০ ০ 1 3,053 

জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কাবতা, পৃ. ৯৭ 

এঁ, পৃ. ১২৬ 

ণবব 'মযষা” চোরাবাীল, পু. ৩৬ 

54১11 10115170513 ৫690, 2170 0185 91084716091 19 ৪. 18/069,3% "” 
- 10781719518 17162151001 5 356৮৩০1/ (06 
ড/ 21 9» 00. 63 

সমর সেনের কবিতা, পৃ: &৭ 

£021101 ৬7৪ 59706912119 81000155550 05 73800519,11655 (5৩1117% 
[01 1015 980. 32006191155 211 19015501050 21 2.৬/০৩- 
10553 ০৫ 1208025 916090100 11) 6116 108006118 ৮%০1:1৫2. __ 
“39110919115 2180 551806, 2, 9, 71101570175 217 
4৯ 70 1715 ৬৮ 0 7100. -00 

৮1. 71190 4৯000106005 &100108575 হা) 9, 10০6১ 1997 
যযাতি', সু ধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্য সংগ্রহ, প্‌. ২০২-৩ 
“বেকারাঁবহঙ্গ* চো রা বা দি, পু. &৫ 

“একাঁট বুদ্ধিজীবী”, সমর সেনের কবিতা, পৃ. ৫০ 

'অখ্যাত নায়ক” এ, পৃ. ৪৭ 

বুদ্ধদেব বস্তুর শ্রেষ্ঞ কবিতা, প্‌. ১৯৬ 
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চোরাবালি, পৃ. ৬০ 

বছর প* চি শ, পৃ, ৪৪৮ 

শ1)5 (596 06 5011005 9/111711) 115 09119 (066%/691) 6106 
215) 15 19161 16 ৫১৪6৪ 6০ ৮11)101) 2. 51016011975 
06910 2016 (0 ০019৬65% 11810 11079011)001৬6 01005 28 2৬21৩ 
[0555 01 170%/ [10100180 (17556  01)817565 135 0661. 
চ1) 01151; 11061360015 3১1৮৮ ৩১৪। (11 
৬1215) 7.1]. 


চোরাবালি, পু. ৩৩ 
10 ৬৮2 5 01781 0.1. 72৭7 
রবী ন্দ্ররচ না বলী-৩, পু. ৯০০ 


চতুরঙ্গ”, বছর পশ*চিশ, পু. ৫০৯ 
961০০ ০এ ৮10 96,17১. 58 
1010 , 70. 66 


২৮ । 8০0 0117 251) 06 17016 5 11] [11 0. 1711. 0,696 


২৯১ । 
৩০। 
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৩৪। 


৩৬ । 
৬ । 
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সমর সেনের কাঁবতা, পৃ. ৬০ 

জীবনানন্দ দাশের শ্রে. ক. পৃ. ১০৮ 

স্ধীন্দ্রনাথ অন্যপ্বাঁ চন্তরকপ্পকেই “বাক্যচোর্যধা আভিধা দিতে 
চেয়োছিলেন (স্ব গ ত, পু. ১৬৮) 

“পৃবকিথা-যান্ত ( এ্যালিউশান ) শব্দ বলে বোঝাবার প্রয়াসও 
পারলক্ষিত হয় ।--“বাংলা কাব্যে বিষ দে", দৈনিক বন্গমত৭, 
৩১ আষাঢ় ১৩৮৬ ( মফস্বল ) 

পারা পার, পৃ. ৬২ 

11705880651 73০০4 ০ 7৮1০ ৫০017 ৬619০) 
20১, 7-8 

হা 0 58০10 0 ৬ ০০ ৫, 7১. 49 

জীবনানন্দ দাশের শ্রে. ক পৃ. ৮৭ 

এ, পৃ. ১০৯ 
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নাম রেখেছি কোমল গান্ধা র, পৃঃ 88 

115 92010 0 ৬৮০০৫, 0. 48 

চ০ এ] 39281100699]. ?7 

জীবনানন্দ দাশের শ্রে. ক. পৃ. ৬৩ 

এ, পৃ. ৬৬-৬৭ 

বুদ্ধদেব বনু র গ্রে. ক, পৃ, ১০৫ 

এ, পু. ১৪৯ 

নচীপন্রে াইরোসয়স” । উত্তর পর্বে বিষ দে য়-ভে স্বরধ্বাঁন 
সংযোজন না ক'রে শহ্ধ একক স্বরধ্বনি ব্যবহারের পক্ষপাত-- 
_-ণএলিঅট', 'টাইরোসিঅস+, ওয়েস্ট ল্যান্ড? প্রভীতি। 

আধ্ুীনক বাংলা কাব্য পারচয়, পু. ৩০৩ 


৯২৩ 


চা 
এ লিয়ট?ও বি ষদে 


বু দে-র কাব্য-অভিষেক এলঅটীয় কাব্যবারাসিগ্চনে, এমন দঢ় প্রত্যয়ে 
উপনীত হওয়ার যথেন্ট কারণ আছে । অন্ততঃ সে-খণ স্বীকারে, ক কাব্য- 
বিচারে, কি কাব্-অনুশীলনে দ্বিধা নেই বঞ্ণ। দে-র। বর্তমান শতকের 'বিশের 
দশকে যৌবনের শুরুতেই তাঁর পাঁরচয় ঘটে এীঁলঅটের কাবিতা এবং প্রবন্ধের 
সঙ্গে। সে-পারিচয় প্রভাবে রূপান্তীরত হতে বিলম্ব হয় নি এবং তা সবরদা স্মরণে 
রাখতেও 'তাঁন অকুশ্ঠিত চিত্ত ঃ 

16 %/93 010 1176 08915 01 11719 51181) 191101118119 07০0 1511, 211965 

£0১06005 1925" 09819001750 106 ০9011])186915 210 |] ৮/৪5 ৪ ঠি51 

50111911560 800 08260. 4170 ০০01101006৫ 10 ৮০, 43 1 »৩ত, 

[09599559৫, 0% 0115 70০০৮৮.১ 
অনুরূপ অকপট স্বীকারোক্তর অনুরণন তাঁর নানা গদ্ারচনায় । এমনাঁক 
সাহতা-্পাঠে তথা রচনায় আধ্যানকতাবাদ? ভারতনয় কাবদের 'অগ্মুদক্ষা* যে 
এঁলিঅটীয় বীজমন্দেই সে-বিষয়েও মনৃস্তকণ্ঠ উদঘোষণায় তান পশ্চাংপদ নন £ 

"৮1151100109 010106 11001210) ড/110615 180৬/ (0 1109 9110. 11051 (0 

10270--1001107617619 1106 11618601501 801101), ৮01 081 01117012 

01 7361591-".২ 

কেবল স্বীকারোকন্তিতেই নয়, তাঁর কাব্যানুশীলনে এাঁলঅটীয় উপাদানের 
যথেচ্ছ ব্যাবহার এবং এলিঅটীয় চিন্রকষ্প বা বাক্‌-প্রতিমা স্বীকরণের মধ্যেও 
এলিঅটীয় প্রভাবেরই স্বীকাতি। আর তা প্রথম বয়সের রনাতেই নয়, পাঁরণত 
বয়সের রচনাতেও অনুভূত । দ:-একাঁট কাঁবতার প্রাসাঙ্গক চরণের প্রয়োজন+য় 
1ঘশ্লেষণেই এর সত্যতা ধরা পড়বে । 

“প্‌ বলে খ'-এর 'জন্মাম্টমণ* কাবতাটি কবিব প্রথম বয়সের রুনা ।৩ যাঁদও 


১২৪ 


এ্লিঅটাঁয় রচনায় আলোড়িত হওয়ার কাল থেকে প্রায় এক দশকের ব্যবধানে 
“ব্লচিত, তাহলেও এলিঅটায় আঙ্গিক তথা কাব্যরপাঁতর 'বাভন্ন প্রকরণ-বাবহারে 
, কবিতাটি উল্লেখযোগ্য । একটি ভ্তভবক এখানে তুলে দিচ্ছি ঃ 


জান জান দেবী, অনেক ভক্ত এসেছে তোমার 
চরণতলে 

আমি অভাগ্য মানি, 

বোসোহ না, ওরা কেউই শুনছে না, এ দন বলে 
হয়তো আমিও উঠব ফুটে, এ দীন বলে 

তোমার হাতের বাত্ময় চাপে রঙঈন ঠোঁটের এককথায়, 
রেশমী মেঘের একটুকু জলে 

যেন কাকটুস গ্রাঁশ্ডিষ্কোরা । 

কেউই ওরা 

শুনছে না, শোনো, আবার কম্তু এসো 

আর চুপি চুপি বাল, একট;কু ভালো-- 

বেশ বেশ শুধু হেসো। 

( রমার মুখের সরস লালিমা 

ঢেকে 'দলে প্রায় দিনের কালিমা 

কাজের দন । ) 

এই যে অলকা, তোমার পাশে 

কে পারে থাকতে স্ফার্তহনীন 

(রেশ তো রোজ বিকেলে আসে 2) 

যা বলেছ তুমি, তোমার কিন্তু শাঁড়র রং 
আমার চোখে তো নেশাই ঘনায় _ 

রাজাস: শেগ্‌। 

লেনিনের চিঠি পড়েছ, মার্ক 

এবল, ইন: 

টারোস্টং। 

বলো ভাববে না পাগল সং? 

কাণে কাণে বাল, তোমার চোখের হাঁসির কণায় 
অলকা, আমার 'দনরক্নীর স্বপ্ন ভাসে 


৯২৫ 


নদ্রাহ'ন 
পাঁচবছর, স্টালনের মতো 
_-ওই কি লালর টৌনসের জড় খসরু বেগ ? 
উদ্ধৃতাঁট দীর্ঘ হলেও “জন্মান্টমী"র দৈর্ঘেযর তুলনায় অংশাঁট নিতান্তই ক্ষদ্র, 
একাঁট পর্ণ ভ্ভবকের অরধাংশ মানত । (লক্ষ্যণীয়, “জন্মাষ্টমী দৈর্ঘেয “দ ও য়ে স্ট 
ল্যা "ড'-এর সমপ্যশ্লিভূস্ত তো বটেই, বরং চরণসংখ্যায় সামান্য ছাড়িয়েই গেছে । ) 
এিঅটীয় আঁঙ্গক তথা কাব্যরীতির সাধারণ বৈশিষ্ট্যগ্লির ( অর্থাৎ 
কথ্যধমর্ণ বাকৃভাঁঙ্গ, চরণের অসম দৈর্ঘ্য, অন্ত্যানঃপ্রাসজাতীয় তথাকথিত 
কাব্যধার্মতার প্রাত ওদাসীন্য,* শব্দ ব্যবহারে প্রচালত সংস্কার উল্লঙ্ঘন প্রভৃতি ) 
অভ্ভিত্ব উদ্ধৃত চরণগুলিতে তো পাওয়া যায়ই ; তাছাড়াও এিঅটীয় কাব্যরীতির 
শবশেষ বোশিল্ট্যগুীলও এই উদ্ধাঁততে স্বপ্রকট। এখানে তাদের কয়েকটি 
বিশ্লোষত হল £ 
ক. পার্সোনা সম্ট £ *প্রুফরক' বা 'জেরনশান' কাঁবতায় যে-ধরনের পারসন 
বা ব্যান্তত্ব সান্ট করেছেন এঁলঅট তার সঙ্গে কাঁবর কোনো সম্পর্ক নেই 
রোমাশ্টিক কবিতার মতো । এর ভুমিকা নৈর্বযাস্তক, আবেদন বন্তবীনম্ত । তবে 
লক্ষ্যণীয়, অনুরূপ চরিত্রে কাবর ব্যন্তিসত্তার আরোপ অসমীচীন হলেও এর 
তর্যক আক্লমের (2119801 ) মধ্যেও কাঁবির প্রকৃত প্রবণতাটুকু ধরতে সচেতন 
পাঠকের অস্্রবিধে হয় না। উদ্ধৃূতাংশাঁট অনুরূপ পার্সোনারই সংলাপ । 
খ. একক সংলাপ ব্যবহার ঃ ব্লাউীনিং অনুসৃত একক সংলাপ (00110109806). 
সার্থকভাবে প্রষুন্ত এীলঅটের প্রুক্রক”, 'জেরনশান, শদ ওয়েস্ট ল্যান্ড প্রভীত 
কবিতায় । উদ্ধৃতাংশে বিষণ দে-ও তা ব্যবহার করেছেন, প্রাতপক্ষের সংলাপ 


অন_পাস্থিত। 
গ. অন্যপূবাঁ চিন্তরকপ* £ উদ্ধৃতাংশের এই চরণগ্ীলতে অন্যপব। 
চিন্ত্রকজ্প স্ট হয়েছে £ 
জানি জান দেবী, অনেক ভন্ত এসেছে তোমার 
চরণতলে 
আম অভাগ্য মানি," 


আভাসিত রবান্দ্রনাথের “সাধনা” ( “চ ন্রা” ) কাঁবতার সংশ্লিষ্ট চরণগনলি £ 
দেবী, অনেক ভন্ত এসেছে তোমার চরণতলে 
অনেক অর্ধ আনি, 
আমি অভাগ্য এনোছি বাঁহয়া "*" 


৯৬ 


দেখা যাচ্ছে, রবান্দ্রনাথের কাবতার বন্তব্য ও ব্যঞ্জনা (সাধনার ব্যর্থতা 
আরাধ্যার কৃপাদ্যাম্টপাতে সফল করতে ভন্তের আকুলতা ) পশ্চাৎপটে রেখে 
হরীষঘ কাঁবতার বক্তবা ও ব্যঞ্জনাটুক্‌ উজ্জল ক'রে তুলতে উত্তর রোবিক কাঁব 
কাবা-চাতুর্ষের আগ্রয় নয়েছেন। সেইসঙ্গে তির্ধকদৃষ্টির ফলগ্রাততে রাবীন্দ্রুক 
বাঞ্গনার ভাক্তমার্গাঁয় পাবন্রতা তথা 'সম্ধরস করা হয়েছে বিকৃত ও হাসঞ্পদ । 

ঘ. স্বগত ভাষণ ( 0211701551১) 8 উদ্ধত ভ্তবকে এাঁপিতাট আনুস্ত 
রাঁতিতে বন্ধনগ মধো স্বগত ভাষণ সংযোজিত | 

আর চুপি চঁপঃ একটুকু ভালো-- 
বেশ বেশ শুধু হেসো। 

( রমার মুখের সবস লাঁলমা 

ঢেকে দিলে প্রায় 'দিনেব কালিমা 
কাজের দিন |) 

এই' যে অলকা, ভোমার পাশে 

কে পারে থাকতে স্ফার্তহবন + 

( সুরেশ তো রোজ বিকেলে আসে 2) 

&. এতিহা হাস্মাস্পদকরণ £ আধ্াীনক বিজ্ঞানের অগ্রগাতি এবং যন্্রসভ্য- 
তার প্রাদভরবে বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেহ ইয়োরোপে। ধর্ম, সমাজ, জীবন 
গভৃতি সম্পাঁকতি প্রাচীন বিশ্বাস ও মূল্যবোধ ভেঙে পড়তে থাকে । প্রথম 
মহাযুদ্ধোত্তর মানাসকতায় ক্ষণ গাস্থাটক্‌ও রইল না, হয়ে উল উপহাসাস্পদ | 
ঈশ্বর, দৈব প্রভাতি সংক্রান্ত নাঁস্ভক্য-বোধের সঙ্গে অপার্থব ও একানম্ত প্রেম, 
ভালবাসা প্রভীতও আৰ্ান্ত ও উপহাসাস্পদ হল। বিঞ্চু দে প্রমুখ আধ্দানক 
কাঁবদের এলিঅট নুলভ মানাসকতায়ও একানম্ঠ অপার্থব প্রেম অবাস্তব কষ্পনা, 
সতীত্ব প্রভৃতি প্রাচীন আদর্শ অলীক এবং উপহাসযোগ্য | 

হয়তো আমিও উঠব ফুটে, এ দীন বলে 

তোমার হাতের বাঙ্যয় চাপে, রঙাীন চোঁটের এককথায়, 
রেশমী মেঘের একটুক? জলে 

যেন কাকট.স: গ্রাণ্ডিফ্রোরা । 

(জুরেশ তো রোজ বিকেলে আসে 2) 

চ. আধ্ীনক জীবনের জাঁটলতা ও যান্বিকতা $ হৃদয়-ব্যাতরেকণ যাঁম্ুক 
বহহ প্রণয়, ক্লাবকাফের গতানঃগাঁতিকতায় প্রাণস্পর্শের অভাব, জীবন-সংগ্রামের 
ক্ষেত্রে স্লী-পুরৃষ-ভেদরেখার বলাীপ্ (টোনস প্রসঙ্গে ) কেবল এালঅটায় কাব্য- 


৮২৭ 


এরতিহ্যের প্রাতই নয়, আধ্যানক সভ্যতা ও জী যাম্তকতা ও জাঁটলতার 
প্রীতিও সুস্পন্ট হীঙ্গত করে। 

ছ. অন্তঃসারশন্যতা £ পদ হলো মেন” প্রুক্রকণ ণঁদ ওয়েস্ট ল্যান্ড? প্রভৃতি 
কাঁবতায় এলিঅট আধাুনক মানবের যে অন্তঃসারশূন্যতার প্রাত হীঙ্গত করেছেন, 
অনুর্প অস্তঃসারণুন্াযতা উদ্ধৃত অংশে নায়কের মুখে লৌনন-্টালনের সপ্রাতভ 
উল্লেখ সন্বেও অনধাবনে পাঠকের অসুবিধে হয় না। লোনন-স্টালিন আধাঁনক 
মানবের মুখোশের মতো বাহ্য আবরণ, জিহ্বাগ্রের বিলাস। 

জ. সবগ্রাহতা (০9000761)61)51$60559 ) ৪ উদ্ধৃতাংশে বিষয়ে ও 
বন্তবো এলঅটের কাঁবতার মতো প্রাচ্য-প্রতীচ্যের ভেদরেখা মুছে গেছে - 
লোনন-স্টাঁলনের উল্লেখ যেমন এক বিশ্বব্যাপকতা এনেছে, তেমাঁন 'রাজাস্‌ 
পেগ্‌” শরমার্কএব্ল, িনটারোস্টং “কাকটুস শ্রাশ্ডিক্কোরা' প্রভীত 
তিহ্যাবরোধ? শব্দপ্রয়োগ ভাষার ক্ষেত্রেও ব্যাপকতা এনে দয়েছে। 

ঝ. উল্লেখপরায়ণতা ( 81155150955 ) £ বিণ দের কবিতাও এলিঅটের 
মতোই অনেক সময়ই উল্লেখ-ভারাকত্ান্ত এবং 'জন্মান্টমণ”"র উদ্ধীত অংশাঁটও তার 
সাক্ষ্য বহন করছে । 

এ. ির্যগদন্টি £ প্রাচীন বিশ্বাস ও মূল্যবোধ ভেঙে পড়ায় সাবোক 
সংস্কারের প্রাতি আস্থাহীনত্ব জানাতে উদ্ধৃতাংশাঁটতেও 'তির্ধগদৃম্টি ভর করেছে । 

ট. বৈদগ্ধ্যঃ এলিঅটের কাঁবতা আধকাংশ ক্ষেত্রেই 'বিম্বাবদ্যার বাহন, 
তাই আস্বাদায কেবল সমধমাঁ বিদ্ধ ও মননশীলের কাছে। প্রকৃত প্রন্তাবেই 
এই কাঁবতা “পহদয়হ্দয়সংবাদ২” । বিষ্ণু দে-র কাঁবতাও বৈদগ্ধাধমর্শ এবং 
উদ্ধৃতাংশাঁটও । 

ঠ. লাল প্রসঙ্গঃ উদ্ধৃতাংশের অন্ত চরণে লালির অবতারণা আকাঁস্মক 
এবং “দ ওয়েস্ট ল্যান্ডে'র সঙ্গে নামগত সাদ্‌শা কাকতালীয় মনে হতে পারে। 
কিন্তু তা নয়। 

এলিঅটের লিলি বণ শতকের মহাযুদ্ধোত্তর জৈব বা দেহানিভ€র প্রেম“ভালো- 
বাসার মূর্ত মানবী । প্রাচীন আদর্শ ?কম্বা সংস্কারের নিগড়ে তার দাম্পতা- 
জীবন বাঁধা পড়ে নি, তা তার কাছে জৈব অভ্যাসের পারপূরক। হদয়হীন 
সামীরক পদ্রুধ আযালবার্টও তাকে প্রয়োজনপূতিএর উপকরণের বোশ মযদা 
সম্ভবতঃ দেয় না। 
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বিঞ্চ দে-র প্রথম কাবাগ্রন্হছ থেকেই লাল প্রতীক নারী । রবান্দু-রোমাপ্টিক 
[ত্রলাত্তমার ভাবম্ত* আতিকুম ক'রে সে রক্তমাংসের নারী । পরবতর্ণ একাধিক 
কাব্যে সে মহাযুদ্ধোত্তর দেহসর্বস্ব প্রেমের প্রতীক, এলিঅট্াীয় দেযোতনারও 
ধারক। “উব্শী ও আর্ট ো মিস" কাব্যগ্রন্হে আঁবভাব লগ্ন হেন লাল 
বাস্তবের মানবী । 

বাহট জাঁড়য়ে তাকে বাল, 

তোমার চিত্তের, লাল, চামোলসৌরভ 

যে মায়া ছড়ায় চেতনায় 

সে মায়ায় ফুটে ফুটে ওঠে 

পৃথিবীর পরম আমবাস |. 

আগা? রান্রর ছায়া নীড় বাঁধে শান্ত নান“মেষ 

অনন্য সে পাশ্ডু মুখে তার। (প্রজ্ঞাপারামতা তাকে করে আশীবাদ” )৬ 
আংশিক রোমা্টিক আচ্ছন্নতা থাকলেও স্বীকার করতেই হয় যে মুখের পান্ডুরতা 
আধুঁনকতার মোক্ষম যুগাঁচহ। শ্রীম্ম” কাঁবতায় লাল আধকতর রক্তমাংসের 
নামিকা | 

অবসন্ন ব*সে দুইজনে । 

কর্মহীন অবকাশ কর্কশ কঠিন গুমোটে 

কাটে রৌদ্ুতাপে । 

আকাশ পৃথবী আমবন 

অদৃশ্য অস্পৃশ্য হল বর্ণহীন প্রদাহে রৌদ্ের 

শুধু লাল; তোমার শরীর 

মসৃণ কোমল পাণ্ডু মর্মর শতল। ( *গ্লীম্ম? ) 
প্রকীতির নিষ্ঠুর প্রাতিকুল্তায় সংগ্রামক্লান্ত অবসন্ন অসহায় মানুষের গজব 
সান্ধ্দনা কেবল 'লাঁলর পান্তু অথচ রগ্তমাংসের শরীরে । 

্বিতীয় কাবাণ্রন্হ “চো রা বা ল”-তেও লাল প্লেটোনক ৩থা রোমান্টিক 

প্রেম-বিরোধী মহাষুদ্ধোত্বর ভ্রশ দশকের জৈব নাঁয়বা। এলিঅটের নায়কার 
নতোই তারও ভুমিকা ভালবাসার আভিনয়ের এবং তা বনত্প্রাণ যাঁম্নক ও 
আভ্যাঁসক । 

অভ্যাস, শুধু অভ্যাস, লাল, তাইতো আসি 

তোমার উষ্ণ প্রেমের হাস্যচপল নীড়ে । 
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অভ্যাস, শদুধু অভ্যাস, ভালো তাই তো বাস : 
সহজের পেশা, আরামের নেশা, তাইতো আস 
তোমার শাঁড়র ছটায়, কথায় কথায় হাসি- " 
অনুরূপ নিষ্প্রাণ আভ্যাঁসিক যাঁল্নিকতা এীলঅটেও দ্যোতিত ৪ 
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শশখণ্ডীর গান ( কথকতা -এর লাল প্রসঙ্গে সম্ভবতঃ এ ঘটনারই প্রচ্ছ্ঃ 


ইঙ্গিত $ 





ডরাঁথ যে নেই এই 'লাল রমা অলকার [ভড়ে, 
গ্রামোফোন-সঙ্গীতের ইন্দ্রজালে বিচিত্র সম্ধায়, - 
একথা অনস্বীকার্য যে বিষণ দে-র লিলি তাঁর ডল (মৈত্রেয়ী ঘোব )-রগা- 

অলকাদেরই ( অলকা বন্ত ) একজন, কিন্তু ভিড়ে হারয়ে মাবার মতো নয়, সে 
স্বতন্ম। তাই ডলু-্রমাদের আঁবিভাব এক-আধাঁট কাবো এক-আধবারই । 
লালর বচরণ কন্তু কাঁবতা থেকে কাঁবতান্তরে ৷ কাবা-কাব্যান্তবে মহাযদ্ধোত্তর 
নায়কার আদর্শ জাগরূক রাখতেই যেন তার অন্তঃশীল প্রবাহ । সবোপার 
িলিও এলিঅটীয় নায়কাসুলভ মহাযুদ্ধোন্তর অনর্বরভারই প্রতীক এবং সে- 
ভূমিকায় এলিঅটের লিলির যেমন প্রাতিষ্ঠা আলবার্ট প্রমুখ নায়কের বিপরাতে, 
বিষ্ণু দে-র লালরও তেমানি প্রাঁতিষ্ঠা সুরেশ প্রনখেরই বিপরীতে | 


“পাব লেখ" সমসাময়িক কমলা এদূর-পরবতশ নয়, সার্ধ তন দশক পরে 
প্রকাঁশত কাব্যগ্রন্হেও "বিষ্ণু দেশর এমন কাঁবতা সুলভ যাতে এলিঅটীয় প্রভাবের 
হদিশ সহজেই মেলে । “ই তিহাসে দ্রীজিক উল্লা সে" কাব্যগ্রন্হের 'আমত্যু 
চৈতন্যে' কাঁবতাটি অনুরূপ একটি রচনা । 
চতর্দকে পোড়ো জাম, বিলাসন পাশ্চমা নয়, 'বাঁরন্ত, আঁদম । 
বিদেশী-দেশীর 'তন শতাব্দীর ভোজে-লেহ্যেন্পেয়ে বিস্তুত শিকার. 
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ফাঁপাফাঁপা মানুষদের সণয়াতারক্ত মৃত্যু ভূত নৃত্যে বাজায় 'ভীম্ডদ 
দেখি শুধু, যত চাল চতীর্দকে রেখে গেছে বণনার দুরন্ত বিকার ।""" 
ক্ষুধায় কাতর, *বাসরূদ্ধ, তুষায় জর, পথ বাঁঝ শেষ হল জণ্ধ 
তেপান্তরে 
অরণ্যের ভুক্ত-অবশেষে । বহুলোক, মেয়ে ও পবা, বং শিশু খায়, 
যেন দেয় হনো. 
ভূরভোজ পাথরে নাড়তে, মরা আণব ধুলা 
আর কুঁড় হাত ভ'রে ভ'রে 
পাঁরবেশনে মেতেছে একাই দানব মৃত্যু, দোঁখ এক দণ্ড কেবা পর কেবা 
আত্। । 
বসে পাঁড় ফাঁণমনসার ঝোপে, শন্যপাতে দুই হাত ভরে 
আমৃত্যু চৈতনো ॥ 
সহজেই অনুধাবন করা যায় যে এলঅটায় এীতহ্যের উত্তরাধকার স্বীকরণ 
ক'রেই কবিতাঁটর জগৎ কাঁণ্পত, আলম্বনও “দ ওয়েস্ট ল্যান্ড, ণদ হলো মেন' 
প্রভীতি কাতার কয়েকঁট স্ুপ্রচগালত প্রতশক । এঁলঅট ক্পিত মহাষুগ্ধোত্তর 
ইয়োরোপের অনুরূপ বিষণ, দে-র দ্বিতীয় মহাধুখ্ধোত্তর ভারতবর্ষ। শবদেশন- 
দেশর তিন শতাব্দীর শোষণে ভারতবর্ষও “পোড়ো জাম” ক্ষুধার অন্ন নেই, 
তঞ্ার জল নেই, স্নগ্ধ ছায়া নেই, *বাসরুদ্ধকর 'জগ্ধ তেপান্তরে' আছে কেবল 
ছায়াহীন “ফাঁণমনপার ঝোপ” । ছবিটা শদ হলো মেন'-এর অনুরূপ £ 
11015 15 076 0620 19174 
[1115 15 09,01015 1870 
এই তো *মশানদেশ 
ফাঁণমনসার দেশ (বিষ্ণু দে-র অনুবাদ ) 
মানুষেরাও “হলো মেন'এর প্রাতর-প--“ফাঁপাফাঁপ। মানুষ" । বিষণ দে-র 
পোড়ো জমি”, “জগ্ধ তেপান্তর', 'ফাঁপাফাঁপা মানুষ', “ফাঁণমনসা” প্রভৃতি 
প্রতীকের উৎস এঁলঅটেরই' “ওয়েস্ট ল্যান্ড, 'হলো মেন» “ক্যাকটাস” প্রভৃতি 
প্রাতিভাস। 


বঙ্কু দে-র পৃর্বলে খ-এর 'জম্মাগ্টমী এবং “ই তিহাসেত্রীজিক 
উল্লা সে”র “আমৃত্যু চৈতন্যে কাঁবতার প্রাসাঙ্গক অংশের প্রয়োজনীয় আলোচনা 
থেকে অন্ততঃ এটনুকু স্পন্ট হয়েছে যে কাব এলিঅটের কাঁবতা এবং কাব্যধারা কাঁব 
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বিষ্ণু দে-র সামাগ্রক কাঁবসস্তাকেই আমূল আলোড়িত করোছল। একথাও 
সু্পন্ট যে এই আলোড়ন সাময়িক বা ক্ষাঁণক নয় এবং কোনো একটা বিশেষ 
যুগেই এর প্রভাব শেষ হয়ে যায় নি। এিঅটের প্রভাব 'বিঞ্ণু দে"র কাব্যসাধনার 
ক্ষেত্রে দীর্ঘ কালব্যাপকতায় প্রসারিত । একথা শুধু তাঁর এীলঅট অনুবাদেই 
আভামস্তি নয়, মৌলিক কাঁবতা প্রসঙ্গেও সমভাবে প্রযোজ্য । তাঁর পারণত 
বয়সের রচনা 'আমৃত্যু চৈন্যে'কবিতায় ব্যবহৃত এলিঅটীয় প্রতীক এবং দ্যোতনা 
থেকে এই দু প্রত্যয়ে সহজেই উপনীত হওয়া যায় যে এলঅটের প্রভাব বিষণ 


দের কাব্যসাধনায় এমন এক মৌল ব্যাপার ঘা তাঁর কাবাববর্তনের সঙ্গে সম্পূর্ণ 
অঙ্গীভ্ত। 


প্রখ্যাত কাব মাইকেল রবার্টস বিংশ শতাব্দীর ইংরেজ কাঁব ও কাব্যধারাকে 
দু শ্রেণীতে বিভন্ত করেছিলেন । যাঁদের কাঁবতার গোড়ার কথাই হল বর্তমান 
সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের স্বীকাতি ও পক্ষ সমর্থন» তাঁদের তান আঁভাহত 
করেছেন 'ইয়োরোপীয় কাঁব' বলে । এ*দের রচনার মূল লক্ষ্যই ছিল ইয়োরো- 
পায় চেতনাকে ভাষা দেওয়া । এই কাঁবগোম্ঠীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছেন ৪ 
[0059 816 81915 01 38000619106, (09101616, [২1000900, 
[.8001806 800 076 18197 ১1000911515 (1615 15018015 01181 
€36117790 7006119 1799 1180 116616 10611910096 01901) 61)6101),005১ 
14110 69 1021016 0: 0821921011 107012 1690119 0118) 10 
1$111101)) (1795 215 20016 1110619 (9 06 11166169160 11) & 
08115121) 10056106106 11) [00611%) 97101) 29 50171681191), 11090 
1) 1106 0077951010011195 (06100091709 11) ৯1106 11710081) 1006 
1.9010118 031955+ 01 %0111875 “19511 1)01121069--১ 
সোজাস্মীজ না বলে অপর শ্রেণীর, যাঁদের কাব্যে ইঙ্গ উপাদানেরই 
( 61811517 01609৩11 ) প্রাধান্য, কাব্যবোশন্ট্ট আলোচনা প্রসঙ্গে রবার্টস 
বলেছেন, ইয়োরোপণয় চেতনার কাঁবদের কাব্য আস্বাদন করতে হলে ইংরেজি 
সাহত্যের মতোই ইয়োরোপাীয় সাহত্যেও গভীর দখল থাকা আবশ্যক এবং 
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এদের সন্টি সাহতা-ইতিহাসের বোধের উপর নিভরশীল । এ*দের [বিশেষ 
কাব্যসসচরণ ও কাব্যপ্রবণতা প্রসঙ্জো আরো বলেছেন £ 
1106 450100920+ 0০061 19 80115192815 01 005 50012) 011৩ 11 
৮/10101) 106 1159, 106 01160101595 10, 00610 2 380111021 1801)61 01081 
1) &া) 11101610200 17781017917, 176 20001509 1)11)5616 (0 16. 186 15 
11106165660 1] 15 20017018660 56016 ০1 17181310, 19211701108, 
5০010011৩, 2170 5561) 11 109 10110-2-01780, 1117015 15 5017)6017118. 
91 11)6 08709, 50116118117 01 006 0116019/)09,118 1019 109106-0110, ০111 
1615 ৪916 01 1115 [1011109 9170 9৬91165001106 01 ৪11 111৩, ৪1080 ০01 
0119 41117590191011115 01018 00191116339, 001/%200101881 10110105 
10001771855 60008911010, ৩ 15 /100, 2170 2000619 9611-001)5010105, 
1715 21011006515 (116 07190100601 8. £511011116 ০916 01 10001) (1121 
15 ৮8100901611 (6 13990, 210 10 98115 105 36161080) 01 &, 
05919 (0 1016561%5 (16565 11)11)65 : (0 016561৬6010, 10091 
+11)1729+ 8 011, ০০৫ 9910911) ৪0010055 9110 8০01%10165.১ ১ 
বুঝতে অস্বাবধে হয় না যে কবি এজরা পাউন্ড, টি. এস. এঁলঅট প্রমুখ 
কাঁবর কাবতাবলীর বোশট্ট্যের প্রতি দৃম্টি রেখেই তথাকাথিত ইয়োরোপায় 
চেতনার কাঁবর আচরণ-বাঁশষ্ট্য নিধারণ করেছেন মাইকেল রবারট'স্‌ ; কিন্তু 
আমাদের এই আলোচনায় উপধুস্ত বৌশষ্ট্য ধারণ মূল্যবান । কারণ, 
'ইয়োরোপাীয় কাব" এালঅটের প্রাত ভীদ্দন্ট কাব্যবৌশল্ট্যসমূহ কাব বঞু দে-র 
ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য ৷ ইগগ-চেতনার সমধর্মা বঙ্গ-চেতনার কাঁবদেরই প্রাধান্য 
ছিল বাংলা সাহত্যে। কল্লোল যুগের বিষণ দে প্রমুখ শক্তিমান কবিরা 
আঁবভূতই হয়োছলেন বঙ্গ-চেতনার প্রাত সচেতন বরুদ্ধাচরণ ক'রে। এ“দের 
বিশিষ্ট চেতনা অবশ্যই ইয়োরোপায় কাবদের চেতনার সমতুল, তবে কেবল 
ইয়োরোপণয় চেতনা কিম্বা তদনুরুপ ভারতীয় চেতনা ব'লে এ"দের বৈশিস্ট্ের 
সামাগ্রক পারিচয় তুলে ধরা সম্ভব নয়। এ*রা এাঁলঅটের অপেক্ষাকৃত 
পরবতরঁকালের কাবি, তাই এদের পক্ষে এলঅটের পদ্ধাত অনুসরণ ক'রে 
চেতনার পাঁরাঁধ বিশ্বব্যাপী ক'রে তোলা সহজ হয়েছে । শবঝবচেতনার কাব 
ব'লে আঁভাহত করলে এ*দের কাব্যবৈশিষ্ট্ের প্রতি ষথাথ* স্াবচার করা হবে। 
রবার্টসের য্ন্তির প্রাতিধবান তুলে সহজেই বলা চলে, এই 'ব*বচেতনার কাঁবদের 
কাব্য আস্বাদন করতে হলে বাংলা ভাষার জ্ঞান থাকাই যথেষ্ট নয়, সমগ্র বাংলা 
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লাহত্যের সঙ্গে সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যের তো বটেই, সমগ্র ইংরোজ সাঁহত্য 
তথা ইয়োরোপাঁয় সাহত্যের ওপরও যথোচিত দখল থাকা অত্যাবশ্যক । 
এঁলঅটের সঙ্ঞে 'বিষ্ণ দে-র সম্পকটা অনেকাংশে লাফর্গের সঙ্গে এীলঅটের 
সদ্পকের অনুরূপ । দীর্ঘদনের অনুশীলনে রোমাণ্টক যহগের শেষে ওয়ার্ড- 
নুওয়ার্থের সমসামায়ক সময়ে উপনীত হয়ে ইংরোজ কাব্যধারা নবতর সৃন্টির 
সম্ভাবনা হারয়ে ফেলোৌছল। সাহাঁত্যক ও কথ্য ইংরোজর মধ্যে ভাশুর" 
তাদ্রবধ্‌ সম্পর্ক ছিল না ঠিকই, ভবন. বি. ইয়েটস, উয়িলফরেড ওয়েন প্রমূখ 
“ন্তমান কাব অচলাবস্থার সমাধানে আন্তরিক প্রয়াসীও হয়েছিলেন ; ?কন্তু 
দর্বজনসম্মত কোনো প্রকৃত সমাধানে পেশছোনো সম্ভব হয় 'ন তাঁদের 
পক্ষে । ইয়েটসের আখাঁরশ পটভ্ীম ও কথ্যছন্দের সাহায্যে সমস্যা উত্তরণের 
প্রয়াস ছিল নিতান্তই কাঁবাঁবশেষের সমাধান, অকালমৃত্যুর সময় পর্যন্ত ওয়েন 
(নজেকে মস্ত করতে পারেন ন রোমাণ্টকতার ভ্রিশঙ্ক: অবস্থা থেকে ।১২ 
বাঁচ্ছ্তার বাবধান থেকে সম্ভবতঃ সমস্যা উপলাব্ধর সুযোগ এ*দের 
জীবনে আসে নন বলেই সমাধানও করায়ন্ত হয় 'ন। পক্ষান্তরে, বিদেশাগত 
এলিহটের এবং পাউন্ডের জীবনে বাইরে থেকে 'বিচ্ছি্নতার ব্যবধানে ইংরোজ 
ভাষা ও কাব্যের পাঁরীচ্াতি পর্যালোচনার সুযোগ ঘর্টোছিল, বন্ধাত্ব মোচনের 
এবং নতুন-নতুন সৃন্টি-সম্ভাবনার পথ উন্মন্তকরণের উপায়ত্ত করায়ত্ত হয়োছিল। 
হংরোজ সাহাত্যিক ভাষা স্পন্টতঃই এঁলয়টের চোখে “মৃত ভাষা' ঝ'লে মনে 
হয়েছিল, তাই তাতে প্রাণ-সণ্টারের জন্যেই যেন ভাষার কথাধাম“তার প্রতি বিশেষ 
ভাবে আকুষ্ট হয়েছিলেন, কাব্যের আঁঞ্গক ও প্রকরণে একটা য:গ্রান্তকারা 
'শরিবর্তন আনতে সাঁনন্ঠ হয়োছিলেন। এবং ফরাসী কবি লাফর্গের দস্টান্তই 
নুখ্যতঃ তাঁকে এ বিষয়ে পথ দোঁখয়োছিল। জে. এম. কোহেন, লাফগ* এবং 
এলমটের দ্রোণ-একলব্য সম্পকের ওপর গভীর আলোকপাত করেছেন ঃ 
10080 19100000181006101811% 2 9910991586156 5/1169 21100 110. 
9156 00 01581 160 006 11080101010, ০06 91081:99199216) 1116017 
৪00 ৬/01৫5৬/0101), ৬11)101) 01901050 (116 066 ৫5৬6101)11919 ০0 
[70081151) 1099115. 15101810760? 11090101115 11956 1009105 
5515 1801 556 0001191)60, 106 (01110764 0 17181)098, 176 ০0৬1095 
9610016 [০7 81) 4৯100011080 65098011966 ০0 00 ৪, 100061. 76 
10100 30165 1,2007509,8, 7১০6 00115 55215 499৫) 11092 121206৪- 
(107 9983 9591591)900৬/60 1 1)15 0৮1 ০00186% 0% (956 ০01 
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৬1911910716 2170. 1২11009010. ড/1)81 ৫19৮ 12110910059 10096 0 
1165 001)00181111657 ৮88 110 00000 1715 0901)111071 900017)191151)- 
161); ০ 16 11801091190 (1171 1:80015806 1180 2150 09910 2) 
11019011201 01 (1)6 11100 01 09019-1010. [7০ (0০০9 17980 019119050 
11580101971) 10917501109 0170 101817759 41101106 00910810010 791)7956, 
8110 00100890118 1 16) 006 01121 [0866170 01 901019171]10119 
5706951.. [ও 1154 06911 ০9203010119 ০01 076 (11%1211) ০01 1715 
0৬0 62110117655, 2100. 190 00101859660 [11656 0) 1015 25105 10 
[6679115, ৬1111) 50106 10016 1921 217 798.591011906 3351516170৩ 11) 
00013890081 1031. ১৩ 
ল/ফর্গ-এাঁলঅট সম্পকের সঙ্গে এীলঅউ-ীবঞ্জ দে-সম্পকের গভীর সাদশ্য। 
বৈসাদশ্য যেটুকু তা এই যে এাঁলঅট যে ফরাসী কাঁবর কাব্যরণীতকে আদর্শ 
হিসেবে গ্রহণ করোছিলেন সেই লাফর্গ তার তিন দশক পুবে শুধু মারাই যান 
নি, তাঁর কাবখ্যাঁতিও পরবতাঁকালের প্রাতিভাধর কাবি ম্যালামে' ও র্যাঁবো-র 
( এলঅটের অব্যবাহত পূর্ববর্তা ) খ্যাতির তলায় চাপা পড়োছিল। বিষ্ণু দে 
কিন্তু যাঁর আদর্শ নিযোছলেন সেই এলঅট পূুরজ হলেও অনেকাংশে 
“মসাময়িক । তাছাড়া বাংলা সাঁহত্যে বিষু। দে-র ভ্ঁমকা নতুন ধারা প্রবর্তনে 
এলিঅটের মতো নিঃসঙ্গ নয়, মযদাটাও পাঁথকৃতের নয়। ৩বে লাফ” অনচার- 
৭য় এীলঅটের মতোই এাঁলঅট অনুচারণায় 'বঞ্। দে-রই মুখ্য ভূমিকা, 
প'থকৃতেরও ভুমিকা । 
লাফর্গ এবং এীলঅট 1ভল্ন দেশের এবং ভিন্ন যুগের কাঁব হলেও মানাঁসকতায় 
উভয়েরই আবসংবাঁদত নৈকট্য ছিল- উভয়েই 'বিরাস্তকর অবসাদপগ্রপ্ত একঘেয়ে 
(117/90 ০ ০764010 ) মনোজগতের আঁধবাসী। লাফর্গের অনুরূপ 
মানাসকতার সন্ধান পেয়েই সম্ভবতঃ এঁলঅট এই মানাসকতাকে কাব্যে ভাষা 
দেওয়ার রীতটাও তাঁর উত্তমর্ণ লাফর্গ থেকেই আহরণ করেছিলেন । এ'লিঅটের 
ধণ বলা যেতে পারে পুরোপ্যীর কাব্যের প্রকাশরীতি সংক্বান্ত-_আঁঙগক,প্রকরণ 
এবং প্রবণতাই ভন্মধ্যে মুখ্য । এীতহ্যের প্রতি আবশ্বাস, গালভরা রোমা স্টিক 
বাকবশ্ধের প্রাতি ব্যগগ্র, কোমল রোমান্টিক চরণের পাশাপাশি রূঢ় ধানির 
আধুনক চরণ সমাবেশ ঘাঁটয়ে বৈপরীত্য সান্টি, বন্ধনী মধ্যে প্রাচীন প্রবাদ 
মূল্যের বিপরীত ভাবদ্যোতক স্বগত ভাষণ তথা ধুুবপদের অনুরুপ চরণ 
সংযোজন ক'রে স্বায় বান্তভব আকাঙ্ক্ষার আকণ্চিৎকরত্বের প্রাত হীঞঙ্গত প্রভাতি 
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কাবাপ্রকরণ লাফর্গের কাব্য থেকেই এীঁলঅটে সণ্ারত হয়োছল। অনুরূপ 
প্রকরণের কুশল ব্যবহার 'বিষু দে-র কাবোও সহজ লভ্য । কেবল 'বিষু দে-ই নয়, 
সমসামায়ক আরো অনেকেরই কাব্যে এ সমন্ত কাব্য-প্রকরণের অকুপণ ব্যবহার 
পরিলক্ষিত হয়। এলিঅট অন-্প্রাণত বাংলা কাব্যে এীলঅট ব্যবহৃত কাব্য- 
প্রকরণ সমূহের আঁধিকাংশই সর্বজন ব্যবহার্ষ সাধারণ প্রকরণের পধাঁয়ে উন্বীত 
হয়োছল। অনুরূপ কয়েকাঁট প্রকরণের উল্লেখ করেছেন ডন্ঈর অমলেন্দু বসু 
তাঁর প্রবন্ধ বিশেষে £ 
1৬1811019 [00) 31101) 0010 09565 119৬৩ 16210 06 00080981010 
01 118)85619 06115৫ 6016০110211 00111 *&11085 9011196$ 7 115 
056 01 1)710, ০9009170960 0170 11191600176 0:6০19০ 11008665 ; 
111715 1011217095 ; 05 58001317965 ০01 0115 069001001 20০ (76 
10110৬915, (1৩ ০00$61001010811% 800 005 1:0৫619 198119010 ; 
11000101176 90111091019 11) [9216180)2515 , 5010091/ ৪1101310109 (0 
61141000091) 111165 2) [01)18963) - ১৪ 
বুঝতে অসুবিধে হয় না যে বাংলা কাব্যের এলঅট প্রভাঁবত কাঁবগোষ্ঠীর 
কথা স্মরণে রেখেই এই তালিকা প্রণীত হয়েছে, নতুবা এককভাবে বিষ্ণু দে-র কথা 
ভেবে প্রভাবের তালিকা প্রণয়ন কার্যে ব্যাপৃত হলে তাঁলকা নিঃসন্দেহে আরো 
দ'র্ঘতর হতে পারত । বকন্তু তা সব্বেও বিষ্ণু দে-র কাব্যে এলিঅটীয় প্রভাব 
গুবচার কেবলমান্ত কাব্য-প্রকরণের সঙ্গশর্ণতায় সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব নয়। 
এলঅটের কাব্য-রীতি ও কাব্য-প্রকরণ, তাঁর প্রবন্ধ, কাঁবতা ও জগৎ সম্পকে তাঁর 
বশিষ্ট দরৃষ্টিভাঙ্গ এবং সবো্পার এঁলঅটের কাব্যাসাদ্ধির জলন্ত দস্টান্ত কাব 
বধু, দে-র কাব্য, কাবমানস ও কাব্দৃদ্টিকে নানাদিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত 
করোছল। বিষু দে তাঁর 'বাভন্ন প্রবন্ধে বাঁভন্ন সময়ে মহুন্তকণ্ঠে এই প্রভাবের 
কথা স্বীকার করেছেন । কাঁবদ্ম্ট এবং কাব্যসাঁষ্ট সম্পাকত প্রাথীমক বোধটাই 
ভাবে এলঅটের দ্বারা, প্রভাবত হয়েছিল সে-বিষয়ে বিষণ দে-র একটি 
স্বীকাত এখানে তুলে 'দাঁচ্ছি £ 
[00690 এ. 21106521680 11701000096 4৩ 01180 16 5102100-0011- 
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দীতিহাঁসক চেতন। সঞ্জাত ; যেখানে তিনি বলেছেন, 
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৮. 


এই পরিচ্ছেদের গোড়ার অনুচ্ছেদ দুটিতে এই সিদ্ধান্ত প্রাতম্ঠিত করা হয়েছে 
যে বিষ্ণু দে এঁলিমটীয় কাব্যধারার সস্তেন অননরণ করোছিলেন কাঁব্যক তাঁগদে 
এবং কাবিপত্তার আন্তত্বরক্ষার তাড়নাতেই । ব্যাপারটা অনেকাংশে অবস্থাবৈগন্ণ্যে 
এলিঅটের লাফর্গ অনুসরণের সমতুল্য ॥ প্রত্যেক কাবকেই নিঞ্জ কাঁবসত্তার 
প্রকাশের ভাষা তৈরী ক'রে নিতে হয়, সেই সঙ্গে ব্যম্টি সমস্যার অতিরিত্ত বুগ- 
সমস্যা প্রকাশের ভাষাও খ+জে [নিতে হয় । যুগসমস্যার ক্ষেত্রেই সাদৃশ্য ছিল 
এলিঅটের সঙ্গে বু দে-র। 

শিম্পাবগ্লবের ফলে ইয়োরোপ তথা ইংলশ্ডের সমাজব্যবস্থায় ব্যাপক ভাঙন 
ক্রমেই অপ্রাতরোধ্য হয়ে উঠোছিল। কৃঁষাঁভাত্তক সমাজব্যবস্থা যা আবহমান 
কাল ধ'রে চলে আসাছল এবং যাকে আশ্রয় ক'রে এতকাল সামাজিক, সাংস্কীতক, 
মানাবক, আধ্যাত্মিক প্রভৃতি মূলাবোধ 'নার্বরোধ আন্তত্ব বজায় রেখোছল, 
সেই কাঁষ-সমাজই অবহেলিত হল এবং ক্রমেই প্রাধান্য পেতে থাকল শিম্পানভর, 
সমাজ । নানা বুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে প্রাচীন মূল্যবোধের 


১৩৭ 


এলিঅট-৯ 


ওপর 'নর্মম আঘাত এল ; মানুষের মন থেকে প্রাচীন সামাজিক কুসংস্কার, 
ধর্মীয় গোঁড়াম, আধ্যাত্মক বিশ্বাসের বনেদও অক্তাহ্হত হল। অন্যদিকে 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পাঁরবর্তন সম্ঘাটত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সমাজে 
মানাবক মযদারও হেরফের ঘটে গেল। কিন্তু এই পাঁরবর্তন যত দ্রুত এবং 
বাপকই হোক না কেন, প্রথম মহাযুদ্ধের পূব পধন্ত প্রাচীন সামাঁজক কাঠা- 
মোটা কোনকুমে হলেও অক্ষতই ছিল, প্রথম মহাযুদ্ধের আঘাতে তা একেবারে 
হুড়মুূড় করে ভেঙে পড়ল । ওপরের জোর ক'রে টেনেবুনে বজায় রাখা মিথ্যা 
খোলসটা হঠাৎ যেন অপসারত হল এবং ভেতরে-ভেতরে দঈর্ঘকাল ধ'রে ঘুণ 
ধরা ক্ষয়ে যাওয়া অন্তঃসারশৃন্য মানুষের, সমাজের ও মূল্যবোধের নগ্ন রূঢ় 
দু.সহ বাস্তব রূপটা প্রাতভাত হল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের এই ইংলন্ডের 
(তথা ইয়োরোপের ) মৃখ্যত নাগাঁরক মানুষের, সমাজের ও মূল্যবোধের 
যথাষথ রূপ কাব্যে ফুঁটিযে তোলার ভুমকা 'নয়েছিলেন কাঁব 1টি. এস. এীঁলঅট 
আরো অনেকের মতোই । তবে তাঁর কীতিত্ব এই যে সমসামায়ক যুগসমস্যাকে 
ভাষা দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি প্রকৃতই প্রাতভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন । প্রাক 
মহাধুদ্ধকালীন ইয়োরোপের নাগাঁরক মানুষের আসন্ন য্‌গান্তরের মুখোমৃখি 
দাঁড়য়ে কিংকরতব্যাব্মূঢ় প্রতীক্ষায় একঘেয়ে অবপাদের বেদান্ত জঁবন-যাপনের 
সাথ ক রূপাষণ ঘটেছে এলিঅটের প্রথম পর্বের দ লাভ সঙ অব্‌ জে. আলফ্রেড 
প্র-ফক' প্রভৃতি কাঁবতায় 1১৭ সম্মুখে কোনো আাশার হাতছান নেই, কোনো 
জন্্বাসাও নেই, জিজ্ঞাসার সদ.ত্তরও নেই, অতীত চারণা আছে কিন্তু তাতে 
শান্ত নেই, সমস্ত কিছু লয়ে এক দুঃসহ অবস্থা, নিজের কাছেই নিজের 
ভ:মকাট হাস্যকর ঠেকে, নিজের আঁন্তত্বকে রাজসভার ভাঁড় বা বস্যতূল্য বলে 
প্রভীয়মান হয়। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তরকালের ইয়োরোপ ভাষা পেয়েছে এীলঅটের 
'জেরনশান', “দ ওয়েস্ট ল্যান্ড” পদ হলো মেন, প্রভৃতি কাঁবতায় । “জেরনশান' 
কবিভায় ধুদ্ধোভ্তর ইয়োরোপের ব্যাঞ্ডস্বরূপ (0615028 ) সৃষ্টি ক'রে 
প্রতীকাত্মক 'ববরণের সাহায্যে ইয়োরোপাীয় সভ্যতার দেউলে রুপটা ফুটিয়ে 
তোলা হয়েছে ।১৮ শদ ওয়েস্ট ল্যাপ্ড-এ রূপ পেয়েছে যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপণীয় 
সভ্যতা ও আধ্যাঁত্মক জীবনের অবক্ষয় ॥ জীবনীশান্ত হারিয়ে ফেলা নগরসভ্যতার 
নরকত.ল্য জীবনচষরি মানুষেরা ভিড় ক'রে এসেছে যুগসনস্যার প্রাতীনাধ 
রূপে । বিজ্ঞাননিভ'র আধুনিক সভ্যতার অন্তঃসারণুন্য মানুষেরাই ণদ হলো 
মেন ৷ দেখা যাচ্ছে, একটা বিশেষ যুগের সমস্যা, সভ্যতা ও মানুষের বাপ্তবানষ্ঠ 
রূপ ফুটিয়ে তুলতেই কাব্যের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে এলিঅটকে এবং তাঁর 
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সাথক কাব্যরূপায়ণের পশ্চাতে আছে বুগধার্মতাদ্যোতক বিষয় ও সমস্যোপ- 
বোগী ভাষা আঁঙ্গক ও প্রকরণের সমন্বয়, আধ্ীনক সভাতা ও জীবনের জাঁটলতা 
সোজান্ুজ প্রাতাঁবাম্বত করতে পারে এমন প্রতীক, নৈবর্যান্তক্‌ দ্টিভাঙ্গ ও 
ঘটনা-সংস্থান। যুগের প্রয়োজনে ও কাঁব্যক স্বাতন্ত্র্য প্রাতপাদনে প্রয়োজনীয় 
উপাদানের অনেক কিছুই এঁলমটকে খখজে নিতে হয়েছে । খংজে 'নিতে হয়েছে 
কাব 'বঞ্ণ। দে-কেও এবং সে-রেণলক্ষণ ও সানন্ট প্রয়াস তাঁর প্রথম বাদ্বাগ্রন্থ 
'উবঁশী ও আটে" মিস" থেকেই প্রাতিভাত । এখানেই বিষুজ দে কানালখণমীর 
অঙ্গনে ইয়োরোপায় কাব" এীলঅটের সমগোন্রীয় সতীথ:। 


এিঅট যে পাঁরবাঁতত, অর্থনোতিক, সামাজক ও রাষ্ট্রনোতক পাঁরাস্ছাতি ও 
নুল্যবোধের সম্মখনন হয়োছিলেন ভারতে কিম্বা বাংলাদেশে অথবা কলকাতার 
'গরজীবনে বিষণ দেকে পুরোপহীর অনুরুপ পারাচ্ছাতি ও মৃল্যবোধের 
সম্মুখীন হতে হয়োছিল এমন কথা বাঁল না, তবে ইংলণ্ডঁয় ( তথ ইয়োরোপায় ) 


সভ্যতার ও মূল্যবোধের ভাঙনের কোনো আঁচই ভারতীয় জনজশবনে কিম্বা 
নাগাঁরক জবনচযাঁয় (বিশেষতঃ বাংলায় তথা কলকাতায় ) লাগে 'ন এমন 
মন্তব্কে কিছুতেই প্রশ্রয় দিতে পার না। উপাঁনবেশবাদী ইংরেজের 
উপাঁনবোশক শাসনের ফলশ্রুতিতে ভারতবষ' রাস্ট্রনোতক ও অথ'নোতিক নৈকটো 
এসোছল ইংলণ্ডের, সেই সুবাদে ইয়োরোপেরও । শিক্ষা-সংস্কৃতির ভারতময় 
জগতে পুরোবরতা বাঙালীর নৈকট্য স্বভাবতঃই ছিল আরো বোঁশ। পাশ্চাত্য 
শক্ষাধারায় ও ইংরোজ শিক্ষায় পারঙ্গন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী জীবনে 


পাশ্চাত্য জীবন-যাপন পদ্ধাঁতরও দ্রুত অন:প্রবেশ ঘটতে শুরু করোছিল উনাবংশ 
শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই । চাকুরীর দ্র্নবার মোহ সৃষ্ট হওয়ার ফলে 
শহরবাসীর সংখ্যা বাঁদ্ধ পেল দ্রুত হারে। একান্নবতাঁ পাঁরবারে ভাঙন আঁনবার্ধ 
হয়ে দেখা দিল, কীাঁষ ও ভ্‌সম্পদের সঙ্গে সম্পক' রাঁহত হয়ে অবশেষে ছিনমূল 
পাঁরবার দানা বাঁধল পল্লী ছেড়ে চাকুরীর ভীস্তিভূমি শহরে ।১৯ কলকাতা এবং 
পা*ববতর্থ অণ্ল ঘিরে শিম্পাণ্ল গড়ে উঠতে শুরু করেছিল উনাঁবংশ শতাব্দীর 
শেষভাগ থেকেই ।** স্বভাবত৪ই কলকাতা বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় মহানগরীই 
হল না, হয়ে উঠল 'দ্বিতনয় লণ্ডন ; কলকাতা ও তার শহরতলির জীবনযান্রাও 
হল কাঁষ সম্পক'শ.ন্য শহরাভাত্তক, অনেকাংশে লণ্ডন ও তার পা*্ববতাঁ শহর- 
তাঁলর জীবনযান্তার অনুরূপ । এই পরবার্তত কলকাতাঁভীত্তক বাঙালী 
সমাজের বাঁদ্ধজীবীদের মনে এীলঅটের সমধম্মা ভাবনা এবং এলঅটীয় সাহিত্য 


১৩৯ 


প্রীতধ্বান তুলবে, এটাই তো স্বাভাবিক। এ প্রসঙ্গে ডর অমলেশ্দু বন্থুর 
পর্যবেক্ষণ মূলাবান £ ” 
গাএ৩, [07৩ 67057721 80:0175 [880 016৫ [175 ৪516 1.800" 
৪1311710 9615  ৫106167% 00: [07010681200 736116211 /711018. 
৩৬৪01151535. 75 ৫6010617172 00৭0286101) 21789100516 0 ৪ 
5017155 01 701111021 01515. 010৩ 90012101 2170 00111215115 06 1166 117 
৪10010 10001, 11801156711 0119 11106 0510860 (100. 591091111% 
15 1110 7101৬০-০61110 01 13517111100, (100 12,014. 0132-00-01 00৩ 
8৪০-014 $90191 01061--211 11955 01০05121600 076 117511500051 
3979511 09091112৩091519 20 80106 901795 01 11011109 00107110 10 & 
0680 670. /১০০০ 211, 00616 5/29 1176 5611106 0721 0716 ড9510111 
ঢ1197780 0202া8 0£ 01111230100 00 11101) 179 [21501151- 
৩৫01০৪6৫ 32100%11 1901 0511 1015 81101, ৮5 0115 ৬9106 01 
০011205১, 52701112101) 05143 06 1৬0911 1201100921) (0110021)0, 
[75 39176.811 101611500151 19013 11) 12110965 ০2115 0০০69 -":&. 
16016061610 01 1)15 0৮18 10011121 10170099985. ১ 
রোমাণ্টক স্বপ্ন ছেডে নন বান্তবেব রূঢ় অনুভাত বংশ শতাব্দীর 'দ্বিতশঃ 
দশক নাগাদ (প্রধম মহাযুদ্ধের সমপামাঁষক্ক কালেই বলা চলে) ক্রমেই বাঙাল? 
বাঁশ্ধজীবীদের ববেক অধিচার ক'রে বসল। নাগাঁরক সভ্যতার ষূপকান্ঠে তথ" 
পারবাতি ত অথ নৈতিক চাপে সমাজের সনাতন সংস্কার ব*বাস ও মানাঁবক মূল্য- 
বোধগাল একে একে গখাঁঢ়য়ে যেতে দেখে নতুন ক'রে ভাবনার সত্রপাত হল. 
কাব্যে তারই প্রাতিফলন দেখা দিল মোহতলাল, যতীন্দ্রনাথ ও নজরুলের রচনায় - 
রোমান্টিক যৃগের শাম্বত প্রাতভা রবান্দ্ুনাথকে ধ্রুব বা শেষ পারণাঁত বাঁছে 
আঁকড়ে পড়ে থাকার দিন 'বিগতপ্রায়, নতুন বৃগসমস্যার দিনে বন্তব্যে ও ভাষা; 
দৈনান্দন বাস্তবজীবনের রুঢ্ুতার প্রকাশ না থাকলে সমস্যাক্লিষ্ট মানুষের মনবে 
ছ'তে পারবে না, এরকম ধারণা এ+দের কাব্যানুশীলনে স্পন্টতঃই ফুটে উঠল 
এরা যা বলতে চাইলেন তা অনেকটা এইরকম, রবীন্দ্রনাথের রোমাশ্টিক বার্ণ 
দুঃখদীর্ [বণ শতকের মানুষের প্রাত 1নতান্তই ব্যর্থ পারহাস, পাঁরশীল 
কোমল ভাষা এদের জন্য নয়, স্বপ্নময় ছাঁবও নয় ; বক্তব্যে ও ভাষান্ন রবীন্দ্র 
অনুচারণা রূঢ় বাস্তবতার প্রাতি উপেক্ষা, তাই বিশ শতকের বাস্তবজীবনহে 
রূপায়ত করতেই রবীম্দুনাথ থেকে দূরে সরে যাওয়া বাংলা কাব্যের পদে 
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সপারহা। অসীম দক্ষতায় সর্বত্র বিচরণক্ষম রবান্দ্প্রীতিভাকে পেয়েও এবং 
বহুব্যাপক রবান্দ্রসাহত্যের উত্তরাধিকার লাভ ক'রেও এই নবীন কাঁবগোষ্ঠীর 
মনে অকীন্িম অভাববোধ দেখা দিল। এ*দের 'মনে হ'ল তাঁর ( রবান্দ্রনাথের ) 
কাব্যে বাণ্তবের ঘাঁনষ্ঠতা নেই, সংরাগের তীরতা নেই, নেই জবনের জ্বালা- 
যন্ত্রণার চিহ্ন, মনে হ'ল তাঁর জীবন-দর্শনে মানুষের অনাতক্রমা শরীরটাকে 
[তান অন্যায়ভাবে উপেক্ষা ক'রে গেছেন ১২২ রবীন্দুনাথ-সম্পাক'ত এ সমস্ত 
অভাববোধ ঘিরেই বিদ্রোহ দেখা দিল 'বাভন্ন দিকে _ নজরুলের িদোহ দানা 
বাধল ভাষাকে ঘিরে,২৩ যতান্দ্রনাথের বিদ্রোহ দৃম্টিভাঙ্গ ঘিরে এবং মোঁহতলালের 
বিদ্রোহ বষয়বন্তঃুকে উপলক্ষ ক'রে । নজরুল বাংলা কাঁবতার ভাষায় পেলবতা- 
'ঘক্ত সংগ্রামী দার্চয নিয়ে এলেন, যতীন্দ্রনাথ নয়ে এলেন স্বপ্নাতুর ভাবাল-তা- 
মুক্ত বান্তবতাসম্পৃস্ত দুঃখবাদশ দৃম্টিভাঙ্গ, আর মোহতলাল আনলেন রোমাশ্টিক 
প্রেম সম্পক্মুকু হীন্দ্ুষসচেতন দেহবাদী [িবষষবপ্তু । এ সমস্ভই বিদ্রোহের অন্তরালে 
রবীন্দরপ্রাতভার সর্বগ্রাসী প্রভাবকে পাশ কাটিয়ে বাংলা কাব্যধারায় নতুন 
সদ্ভাবনার পথ উদ্মুক্ক ক'রে দেওয়ার আন্তারক ও সানণ্ঠ প্রয়াস । 
বাংলা কাব্যধারায় নজরুল-যতীন্দ্রনাথ-মোহিতলাল-এর পরবতর্ণ পায়ে কাব 
বু দে-র আবভবি। ততাঁদনে রবীন্দ্রকাব্য হয়েছে সন্দেহাতীত উত্তঙ্গ শাম্বত 
মূল্যে প্রাতশ্ঠিত, আর রবান্দ্রবিরোধী সুরও খংজে পেয়েছে অস্তিত্বরক্ষার পায়ের 
তলার অবলম্বন। এই পাঁরপ্রোক্ষতে 'বষ্ু। দেকে অবতীর্ণ হতে হয়োছিল 
*ট্বিতভরীমকায় £ এক, রবীন্দ্প্রাতভা ও রবান্দ্রকাব্যের আমোঘ আভ্তিত্ব হূদয়ে 
মঙ্গীকার ক'রে নিয়েই রবান্দ্র এতিহা উত্তরণ ; দুই, বিশ শতকীয় যুগ ও ঝুগ- 
সমস্যার জাঁটলতা এবং সবেপাঁর প্রথম মহাযুদ্ধোত্র মূল্যবোধ দ্যোতিত করে 
এমন নতুন কাব্যধারার প্রবর্তনা । ভ্যামকাশীনদে'শের অর্থ এমন নয় যে কাব 
এক-একটি কাব্যে এক-একাঁটি বিশেষ ভ্বীমকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। দুটি 
ভূমকার সমন্বয়েই বিষ দে-র কাব্যানঃশদশলন । তবে, প্রথম দিকের কাব্যে 
ও কাঁবতায় রবীশ্দু এরীতহ্য আঁতক্রমণের ভাঁমিকাই প্রাধান্য পেয়েছে এবং ক্লমেই 
তা 'স্তাীমত হতে-হতে পরবতর্ঁকালে 'দ্বিতীয় ভামকাটির প্রাধান্য স্বীকার ক'রে 
নয়েছে। এখানে ব'লে রাখ, বিষ দে-র যুগে 'রবীন্দ্রপ্রভাব' এবং “রবাঁন্দ্ু 
বিরোধিতা কথা দুশট অথ“হণন হয়ে পড়োছিল। এলিঅটের এরীতহাসিক চেতনায় 
দীক্ষত ও উদ্দীৃপত কাঁবগোম্ঠী এই প্রত্যয়ে উপনীত হতে পেরোছলেন যে 
দু্ধত্যেক কাঁবর ধ্ীতিহাঁসক চেতনার মধ্যেই 00০ *1015 ০£ 009 11051805165 0£ 
118 ০1) 99118075 1185 2, 81090116256005 55095001006 200 90100100569 &, 
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51001110210৩015 ০1৫61; তাঁরা আরো জৈনোছিলেন, 70 0101 116 ০০৪%, 
ট0% 106 10091 11001100091 0209 ০0? 175 ৮০. 108 00০ 1110985 111 
৬1101 0৮০ 098 00905, 119 21010556915, 25961 (10617 11010901121105 
77051 ৬15001519. 
রবীন্দ্রকাব্যের শাশ্বত মূল্য আবসংবাঁদত রুপে প্রাতষ্ঠিত হয়োছল, তাই 
তাঁরই কাব্যের উত্তরাধকারে বলীয়ান হয়ে পরবতাঁ নতুনতর সম্ভাবনার 
পথে অগ্রসর হবার যোগ্যতা অর্জন করোছিলেন কল্লোল যুগের কাঁবরা,২* যাঁদও 
সাদ্ধর ভিন্নতর ধারায় আঁভযানের মৌল প্রেরণাটাই এীলঅটের দক্টান্ত ও ভূমিকা 
থেকে পাওয়া । মনে হয় এই পারিপ্রেক্ষিতে বিষ্ণু দে-র প্রথম কাব্য উর্ব শী 
ও আর্ট ম স'-এরং« প্রত দৃম্টিক্ষেপ করলে এই অপেক্ষাকৃত উপোক্ষেত 
বাব্যাটর প্রাত যথার্থ সুবিচার করা হবে এবং বিষ্ণু দে-এীলঅট সম্পর্ক নিধরিণের 
লক্ষ্যে অন:প্রবেণও সহজ হবে । 

উব'শী ও আর্টে মি স' কাব্যগ্রন্হের মদ বিষ্ণু দে-র প্রথম কাবাণ্রন্হ- 
রূপে, কিন্তু এর যথার্থ মধাদা নাহত সেকালের দঃরাতকূম্য ও দু৫সাধ্য (কাজী 
নজরুল ইসলাম ও যতদন্দ্রনাথ সেনগপ্ডের পাঁরণাঁতি স্মরণে রেখে অন্ততঃ এ কথাই 
মনে আসা স্বাভাবক) রবীন্দ্র-রোমাণ্টিক-আবেষ্টনী উতরণের মধ্যেই, 
এলিঅট্টীয় আদশ" হয়েছিল এই প্রয়াসেরই সহায়ক । সে-যুগে রবীন্দ্প্রভাব 
এমনই দুর্বার, এমনই প্রবল ছিল যে তার আকর্ষণে রোমাণ্টিক ধারার মধ্যে 
আত্মীনমজ্জ্রনই ছিল কাঁবমোক্ষালপ্লুর আনিবার! পাঁরণাতি। এই আত্মহননের 
আঁনবার্য পাঁরণাত এড়াতেই এলিঅটীয় ঞীতিহাঁসক সচেতনতাপন্ষ্ট বিষ দে বাংলা 
কাব্যের শা*বত প্রবাহের উত্তরাধকার পেতেই রবীন্দ্র-রোমা্টিক-এীতহ্য পাঁরহার 
ক'রে বগ্তহানগ্ঠ কাবারীতি অনুশীলনের পথে এগিয়েছেন। ১৯৪৪ সালে 'লাঁখত 
“কেন 'লাঁখ 2 নামক নজ কাব্যাদর্শীবষয়ক প্রবন্ধে তান একথা অকপটেই 
ব্ন্ত করেছেন £ 

আর চেষ্টা কর চর্যাপদ থেকে ঈশ্বর গুপ্ত, মাইকেল, দীনবন্ধু অবাধ যে 

বাংলা লৌককসাহত্য পাই তার মধ্যে উৎস খখজে পেতে । এ এরীতিহ্যেই 

ব্যাপক বাংলা সাহত্যের ভবিষ্যৎ, সেখানেই বাংলার জনসাধারণ জের 

মনকে, মেজাজকে, সরস বজ্তুবাদকে রূপ দিয়েছে ।""*কাবণ রবীন্দ্রনাথ 

প্রকান্ড ও প্রচণ্ড কীত” ও প্রভাব হলেও 'তাঁন বাংলার এঁতহ্যে সাগরগাম? 

নদী নন, বিশাল ও মনোরম হুদ, তাসে আমাদের রবীম্দ্রলালিত+ 

আমাদের দুবোধ্যতাবিলাসী বন্ধুরা বাই বলুন ।২৬ 
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উপযূৃন্ত কাব্য বিশবাসের ফলগ্রাতিতে রবান্দ্র-এীতিহা-আতিকহমণপ্প্রয়াসী কব 
বিষণ দে-র পক্ষে কাব্যানুশীলনের একেবারে গোড়াতেই এলিঅটীয় এতিহ্যের ন্যাধ 
বিদেশী এীতহোর আশ্রয় গ্রহণ এবং আবেগধার্মতা বিদর্জন দিয়ে মননধার্মতার 
প্রাধান্য অঙ্গকার ক'রে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।*৭ 

পূর্বেই বলোছি উ বশী ওআর্টে মিস” কাব্যে রবীন্দ্র-রোমা: ১% ীতিহা 
উত্তরণের সচেতন প্রয়াসই ব্যাপকভাবে পাঁরলাক্ষত হয, তুলনায় এলমটীয় 
প্রভাবের চিহ্ন তত প্রকট নয়, তবে এই রোমান্টিকতা আতকমণের সাঁকব 
প্রবর্তনার পশ্চাতে এলিমটায় দণ্টান্তের প্রণোদনা অবশ্যই কার্ধকরী ভ:মিকা 
নিয়োছিল। রবান্দ্র-বিয়োধতার স্থুর (বিঞ্ণ। দে-ব সতীর্থ অন্যান কাঁবদেব 
সম্পকে ও একথা প্রযোজ্য) ছিল উচ্চগ্রামে বাঁধা এবং ন্প্রকট, এীলঅট-অনন্চারণা 
1কন্তু তেমন স:প্রকট নয়, কতকা,শে কাব্যরীত এবং কঙকাংশে কাব্য-প্রতায় থেকে 
এলিঅট?য় প্রভাবের আ্তত্ব এই কাব্যে বহুলাংশে নিণেধ্ । 

“ছেদ এবং “আতিক” কাঁবতাদহাটর মধ্য কাঁব 1বজ্ঝু, দে-র কাব্যচর্চার উষা- 
লণ্নের কাবাপ্রত্যয়ের অনুসন্ধান করতে যাওয়া সম্ভবতঃ সর্বাংশে পণ্ডগ্রম নয়। 
বস্তুবাদী দৃণ্টিভাঙ্গর কাঁবতার বন্তব্যে সর্বদা কাঁবর কাব্য-প্রত্যয়ের আরোপ 
সন্দেহাতীত নয়, এ-াবষয়ে সচেতন হয়েও উপধুগ্ত কাঁবতা দ79৩ে প্রকাশিত 
কাব্য-প্রত্যয়কে উপেক্ষা করতে পারি না। এদের খডবো এশন কিছ আভাসি হ 
যাকে 'নার্্বধায় কাঁবর কাব্যাদর্শের অংশভাক ব'লে দাবী কবা চলে এবং বলতে 
কুণ্ঠা নেই যে কাঁবতা দ্টর নামকরণেও যেন একটা রূপকাত্মক অর্থ নাহত 
আছে । রবীন্দ্র-রোমাঁণ্টক ধ্রীতহোর সম্পক* "বাচ্ছন্নকরণের হীঙ্গতই যেন 
আভাসত হয়েছে "ছেদ" নানকরণে, আর “আতকম' কাব্যধারা আতিক মণের 
ইঞ্গিত | “ছেদ কাঁবতার এই চরণ দহাটি গভির অর্থবহ, 

হেথা নাই গাম্ধিজীর নাটকীয় জয় আভষান, 

হেথা নাই সুশোভন রূপদক্ষ রবীন্দ্র ঠাকুর । 
বঞ্ু। দে-র সচেতন “বানপ্রন্থের' মনোজগতে গাম্ধিজী কিম্বা রবীদ্রুনাথ 
কারুরই স্থান নেই। অথচ সে-সনয় এই দুই মনীষার উন্তষ্গ প্রাতিভায় ভারতেব 
রাজনীতি ও সাঁহত্যের আকাশ আচ্ছন্ন, পীথবীর চিন্তাজগতেও আলোড়ন 
তুলেছে । বিষ্ণ( দে কিম্তু তাঁর রাজনোতিক ও সাহিত্যিক চেতনায় গ্রহণ করতে 
পারেন নি এ দুই মনীষীকে ।২৮ তান অন্যান্য অগ্রগণ্য বাঙালী বাদ্ধিজীবীদের 
মতো বরণ করে ?নয়েছেন প্র্াতবাদশী দহীনয়ার চিন্তাঁবদং মাক'সকে, আস্থাও 
তাঁর সাম্যবাদী নীতিতে ; আর সাহিতেঃও তান কাব্যিক ম্যৃন্তর সন্ধান পেয়েছেন 
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বলেই বরণ ক'রে নিয়েছেন এলঅটকে, আসম্থাও তাঁর আবেগমূস্ত বস্তুবাদশ 
কাব্যধারায়। রোমাশ্টিক কাব্যধারায় ছেদ টেনেছেন' বলেই তার আলম্বন প্রেম, 
আবেগ, কল্পনা প্রভীতিকে বিসর্জন দতে হয়েছে, মুছে ফেলতে হয়েছে প্রেমের 
জগৎ, স্বপ্নময় আবেশ এবং পূর্বরাগের সুর, 

সঙ্গীহীন দন মোর- সঙ্গী শুধু বনানী বন্ধুর, 

সঙ্গখহীন রাল্র মোর--প্রেম আর সাথী মোর নয় । ". 

আকাশ ঘাঁনম্ঠ হেথা--সূর্য শুন্য অগুশ্ঠিত রয় । 

পাঁথবীর ভ্তবষ্ধতায় ডুবে গেছে পূর্বরাগ-জুর । ("ছেদ' ) 
কবি ষে মানাঁসক কাব্যজগং বরণ করে 'নয়েছেন সেখানে ন"্ন রূঢ্ু বান্ত- 
বতারই প্রাধান্য, সেখানে কিন্টাকত অন্ধকারে চেতনায় অবদাদ ক্ষরে' ( এই 
স্বীকারোক্তি থেকে এরকম সিদ্ধান্তে উপননত হওয়া কি একেবারেই অধৌন্তক যে 
উবশী ও আর্ট মি স'-এর যুগ থেকেই বিষ দে-ও এীলমট এবং লাফগের 
মতোই 11770 ০01 ০16001)-এর আধবাস 2), 

গিত্কার তরণীতে তোমাকে করোছি কবে দূর, 

আছে শুধু জনশন্য অরণ্য ও পর্বত বন্ধুর 

আর আছে নবাগত অজ্ঞাত এ রান্ত্রর আঁধার, 

নিদ্রাহীন ভয় আছে অগযান্ঠত পাঁথবীর পাশে, 

[বানদ্র আমার ভয় অরণ্যের বদেশী নি*বাসে। 

করোছ তোমাকে দূর বিধাতার কাণ্পত আম্বাসে-_ 

সে কল্পনা পলাতকা জনহান স্তব্ধ অন্ধকারে | ( "আতিক্রম ) 
এই কাব্যগ্রন্হের অন্যান্য কবিতার মতোই এঁ কাঁবতা দুটিতেও মধ্যম পৃরুষ 
“তুমি শব্দাট দ্বার্থবোধক | শব্দাটতে “প্রেয়সী নায়িকা* ধম্বা প্পূর্ববত" 
রোমাণ্টিক কাব্যাদ্শ" উভয় ব্যঞ্জনাই সম্ভব । 

কাব বিষ্ণু দে-র কাছে অতীত সর্বাংশেই রোমাশ্টক কাব্যাদশে 'র ধারক ও 

পালক । তাই এই অতীতকে 1তাঁন বারে-বারে মুছে ফেলতে চান, অন্তরে উদগ্র 
দুর্বার বাসনা স্বপ্নের ইন্দ্রজালমুক্ত প্রেমের আবেশমূক্ত রড বাস্তবের জগতে 
উপনীত হতে ৷ “ছেদ” এবং আতিকম” কাঁবতাতেই' নয়, আরো অনেক কাঁবতাতেই 
অনুরূপ বস্তব্য আভব্যঞ্জিত হয়েছে । যেমন, 

আজ আম পরিচ্ছন্ন, বৃন্তচ্যত অতীত আমার 

স্বপ্নের প্রাসাদ আজ ভেঙে ?দয়ে তাই 

ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রধন্‌ ভেঙে 


আজ আমি মাগি তাই বন্দীর বন্ধন 
আজ আ'ম ছেড়েছি আমাকে 
মেরুকচমা তুষার-বাতাসে 
পর্বতের শুভ্র দৃঢ়তায় 
বচ্ছ দণপ্ত নষ্ঠুর আকাশে 
জীবনের অনন্ত মাছিলে। ( 'পধাপ্ত” ) 
অথবা, 
স্বগ্রগ্ীলি ছংড়ে দাও আজ 
পুরাতন ভগ্ন অলঙ্কার 
রান্ত্রশেষে বিলাসী-আসর 
বপ্ন সব ঠেলে দাও প্রভাতের গাঁণকার মতো । (এ) 
স্বপ্নের সঙ্গে-সঙ্গে প্রেমকেও বিস্জ'ন দিতে দ্বিধা করেন নি কাব, 
ভাঁসয়েছি প্রেম আজ নঈলিমার অম্ধকার জলে, 
রান্রির স্তষ্ধতা আর জনহীন অন্ধকার কুলে । 
আমার হৃদয়ে আজ প্রেম নেই- লবণান্ত জলে 
আমার হূদয় ভাসে অন্ধকার জনহণীন রাতে. ( “সমন ) 
প্রেম এবং স্বপ্ের পারবেশ এবং অনুষগ্গকেও মুছে ফেলার আকুল আকুতি 
কাঁবর মনে, 
এ আকাশ মুছে দাও আজ, 
অন্ধকারে রান্র লেপে দাও, 
জ্যোৎস্না ডুবিয়ে দাও আ'নদ্রার ঘন কালিমায়। 
কিম্বা, 
বজপাণ রুদ্রাঘাতে দক আজ সব ?কছ: মুছে, 
মৈনাক ডুঁবয়ে দক পৃঁথবীর জনতাকে আজ, 
_ প্রভাতে দুচোখ মেলে অতনতকে বাতাসে ডীঁড়য়ে 
দোঁখ যেন অকস্মাৎ" 
শুভ্র মরুভূর মাঝে একান্ত বিদ্ময়-" (প্রত্যক্ষ ) 


রবান্দ্ুনাথের রোমান্টিক চেতনা ব্যাপক সোন্দযাননুভতি, গভীর প্রকাতি প্রেম 
প্রীতির আলম্বনে আধারিত 'ছিল। বন্তু-নিরপেক্ষ (89558০6) সৌন্দর্যকে 
রূপ 'দিতে 'তাঁন উর্বশী, বিজয়িনী প্রভৃতি প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ করোছিলেন। 
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'বিঞ্ণ দে তাঁর প্রথম কাবাগ্রন্ছে অবাবহিত পূর্ববর্তা রোমাশ্টিক এঁতিহ্য আঁতিক-- 
মণে ব্রতী হয়ে রবান্দ্রনাথের গড়ে তোলা সৌন্দর্যচেতনার দুর্গেই আঘাত 
হানলেন। পলায়ন” “সাগর ডাঁথিতা, "উবশী,, “উব শী ও আটে মিস" প্রভৃতি 
কাবতায় আঘাত হানার ইতিহাসই বিধৃত । রবান্দ্রনাথের উবর্শী পর্ণ 
প্রস্ফটতা অনন্ত ঘৌবনা, সৌন্দর্যের সংহত নর্ধাস ;: বকাঁশত 'বিশ্ববাসনার 
অরাবন্দ-মাবখানে তার আঁধম্ঠান হলেও স্বগ্াঁয় সুরাভতে ভাঁষত এই রুপকম্প- 
মানবীয় পাথি'ব সম্পকে্র উধের্ব সকল অপ:ণ'তার নাগালের বাইরে । প্রথম 
মহাষদ্ধোন্তর কালের আধ্ানক কাব কিম্তু এই উর্বশন-কষ্পনায় সন্তুষ্ট হতে 
পারেন 'নি, তাঁর দৃণ্টিতে সৌন্দ্যের এই আঁধষ্ঠালশ দেব অনর্বরতার প্রতীক । 
রবীন্দ্রনাথের উর্বশনতে উর্বরতার, সন্ত সম্ভাবনার একটা ক্ষীণ হীঙ্গত অবশ্যই 
ছল, 

তোমার কটাক্ষপাতে ন্লিত্ববন যৌবনচণ্চল, 
বষ্ণ। দে-র পক্ষে ববান্দ্রনাথের বন্ধ্যা উবর্শীকে নিভেজাল রাখা স্ব 
হল না, 

উর্বশী আর উমাকে পেযোছি এ প্রেমপটে । 
উব্শশ আর উমা উভসেরই প্রেমিকা ; কিন্তু উমার প্রেম উর্শীর মতো 
প্রতারণাশ্পীড়িত নয়, বন্ধাও নয় । তাই রবখন্র্ুনাথের উর্বশী-চেতনাকে চণ' 
করে বন্ধ্যাত্ব চেতনা অতিকূম ক'রে উর্বরতা-ধারণা সঞ্থার করতে কালিদাসের 
সাহায্য নতে হয়েছে । আবার উব'রতা-ধারণাই কাঁবকে আটেণমসের প্রাতিও 
আকৃতিতে উপনীত হতে সাহায্য করেছে। 

আজ শহুধ; প্রার্থনা আমার 

আর্টেমিস:, প্রার্থনা আমার 

হেকটরের মৃতদেহ রন্ধদ্নাত রথচকক্ষেত হল মন 

আমাকে পাঠিয়ে দাও, আজ তুমি 'দিয়ে যাও 

্ুতগাঁত তোমার আ*বাস। 

আর্ট মস, প্রাথ'ন। আমাব। 

চিত্তপ্লবী এম্বর্ষের ভার 

আজো হের এরস-মাতার। 

আর্টেমস্‌, হিপোিটসেরে 

সঞ্জীবনী দিলে তো সেবার । 

আটেমিস্‌, প্রার্থনা আমায় । ( 'উবর্শী ও আর্টেমিস: ) 
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কাঁব এলঅটেরও প্রার্থনা উর্বরতার জন্য সঞ্জীবনী বার, 
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প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কলকাতা তথা কলকাতা-[নর্ভর নাগর-সভ্যতাকেও বিষ্ণু 
দে-র ( অন্যান্য সতাথ কাঁবদেরও ) মনে হযোছল ইয়োরোপের অনুকপ্প ব'লে ; 
তবে সে অনুভুতি বশর ও আর্টে মিস-এর যুগের নয়, অন্ততঃ তার 
পুরোপহার সমর্থন পাওয়া যায় না সম্ভবতঃ এই কাব্যে । এ-যগের হতাশা বা 
অনুব রতাবোধ কাঁব্যক রোমাস্টিক এ্রীতহ্য সম্পর্কে এবং কাব্যক এতিহোর 
বন্ধ্যাত্ব ঘোচাতেই আটোঁমসের প্রাত প্রাথ'না । এন্প্রসঙ্গে প্রাচ্য পুরাণের উমাকে 
উর্বরতার প্রতিক রূপে গ্রহণ ক'রেও সম্ভবত গন ভরে 'ন, প্রতটচ্য পুরাণ থেকে 
টেনে আনতে হয়েছে আটোমসকে। কারণ আটেশিমস উর্বরতার প্রতীকই নন, 
কৌমাধ* এবং উর্বরতার পাীলকা রক্ষাকত্রও ;৬১ উমা চারন্রে এবৈশিষ্টোর 
সমাবেশ একান্তই অন্গুলভ। কলকাতা-নর্ভর নাগর-সভ্যতার বন্ধ্যাত্ব বিষ দে 
প্রবলভাবে অনুভব করেছেন “চোরাবা'লি-র যুগে এবং আরো পরে 
“অ শ্বিষ্ট-এর যুগে। উর্বরতার প্রার্থনা সেযগে প্রকাশ পেয়েছে 
'ঘোড়সওয়ার, “জল দাও, প্রভৃতি কবিতায় । 

বশ?" কাঁবতায় স্বর্গাঁয় পুরাঁভউুকু মুছে ফেলে পার্থব রোমাশ্টিকতামন্ত 
পাঁরবেশে উর্বশীকে নামিয়ে আনা হয়েছে । পৌরাণিক প্রেমের আবেশট.কুও 
ঝেড়ে ফেলার প্রয়াস পাঁরলাঁক্ষত হয়, 
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হে উন, 

্ষাণকের মরঅলকায় 

হীন্দ্িয়ের হর্ষে, জানো গড়ে তুলি আমার ভুবন ? 

এসো তুমি সে ভুবনে, কদদ্বের রোমান ছড়িয়ে । 

্ষণেক সেখানে থাকো, ( উবর্শনী* ) 
বিশ শতকের পাঁথবীতে পুরুরবার প্রেম অকম্পনীয়, এ-ষুগের প্রেম ইন্দ্র- 
ধনুর মতোই ক্ষাণক অলোৌকিক দী্জি ছড়িয়ে যায় জীবনে । উর্বশীকেও এই 
জগতের পার্থিব রাহহগ্রাসে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ ক'রে উর্বশী-সম্পাকতি 
রোমা্টিক এরীতহাকেও গখড়য়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে । 

আর রান্নি, রবে কি উবশন, 

আকাশের নক্ষত্র আভায়, রজনীর শব্দহঈনতায় 

প্াহপ্্রন্ত হয়ে রবে বাহুবন্ধে পৃঁথবীর নারী 

পরশ-কাঁণ্পত দেহ সলজ্ভ উৎসুক? (এ) 
“সাগর ডীখতা” কাঁবতায় রবান্দ্রনাথের বজয়িনী-কষ্পনার রোমাশ্টিক চেতনাটুকু 

বন্তুবাদন চেতনায় রূপান্তাঁরত করার প্রবণতা দেখা ঘায় বিজীয়ননকে মদনের সম্মুখে 

এগিষে না দিয়ে বাস্তবের নায়কের রূঢ্ দম্টর গোচরে উপস্থাপিত করার মধ্যে, 

অগু্ঠিত নারী-- | 

শরতের সূর্য সে যে--সে তো নয় কোজাগরী শশী. 

ফুণ্ঠাহীন দহন্টি তার আমাকে সে দিলে দৃষ্টি ভরে, 

আম তাই একা তটে বাস, 

আর ভাবি রোদ্রময় 

ভাষা তার কবা বলে-ভায়ানা ? উব্শী? (সাগর ডাখতা? ) 
ভাধেক কল্পনা” এবং 'অর্ধনার*বর' কাঁবিতা দুটিতেও রবান্দ্ু-রোমা শ্টিক 
ধরতিহ্য আতিকুমণের প্রয়াস পাঁরলাক্ষত হয়। রোমান্টক ভাবাবেগের ফেনি- 
লোচ্ছ্ৰাস 'বঞ্ দে-র কাঁবতায় সংহত হয়ে বন্তহবাদী গনটোল রূপ পেয়েছে। 
“অর্ধেক কষ্পনা” কাঁবতায় রবান্দ্রনাথের 'সমুদেওর প্রীতি কাঁবতার এবং 
“অর্ধনারীশবর" কাঁবতায় রবীন্দুনাথের পসন্ধ্পারে কাবিতার রোমাশ্টক ভাব- 
কম্পনা আঁতকম করার চেষ্টা করেছেন। পসন্ধুপারে'-র বধুরাপনী জীবন- 
দেবতা বিষ্ণু দে-র কাঁবতায় বাস্তবের সহচরীরূপে কাঁষ্পত। রবীম্দনাথের 
রোমাপ্টিক স্বপ্নময় অলৌকিক পাঁরবেশের ছায়া তার উত্তরসূরীর কবিতাতেও 
1বদ্যমান, কিন্তু উভয়ের উপসংহার আভন্ন নয় । রবীন্দুনাথের উপসংহারে একটা 
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আপ্রচ্ছত্ কৌতুক স্বতঃই ছাঁপিয়ে উঠেছে, বিষণ দে অতখানি হাঙ্কা হতে পারেন 
নি ঠিকই, তবে তার উপসংহার অর্ধনারা*বর পূজনের আকাঁস্মকতায় পর্ধযবাঁসত। 
অর্ধনার'*বর কষ্পনার মধ্যে বন্তুবাদণ হীঁঞ্গতবাহ প্রতশক-কল্পনার আঁন্তত্ব থাকা 
অস্বাভাঁবক নয়, আবার এর পশ্চাতে কাব এাঁলঅটের “71:5185, 00006) 
01110, 0)1090175 9৩0৬০০8 0০ 115691010 17221) ৮/1017 /1110115 
1001৩ 0172505+-এর একটা ক্ষীণ অনযপ্রেরণা থাকাও একাগ্ড অনভিপ্রেত নয় । 
“অর্ধেক কম্পনা'য় রবান্দনাথের রোমান্টিক চেতনাকে এখলঅটীয় উর্বরতা 
চেতনায় রুপান্তারত করেছেন বিষু দে। 

সোঁদন তোমারই স্বপ্ন দেখোঁন কি গভস্ছি নীখল ? 

পুরুষের সৃষ্টিস্বপ্লে ছিল নাক তোমারই বৈভব ৯.*" 

তোমাকে তর্পণে দোখ পুরুষের কাম্পত হৃদয়, 

যে হৃদয়ে কে'পোঁছল আদ স্বপ্নে সৃষ্টির বিস্ময় । 

রোমা্টিক ভাবাবেশের অস্বীকীতি 'িকদ্বা স্বপ্নময় জগৎ আতক্মণই' নয়, 
অভী"সত উত্তরণের বন্তুবাদশ জগতের ক্ষীণ এবং বিক্ষিপ্ত আভাসও দিয়েছেন 
কাব তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্হে । কাঁবর বন্ত-বাদী এই জগতের আভাস আছে প্রত্যক্ষ 
কবিতায়, স্পন্ট উল্লেখ আছে পপযাঁপ্তি” ও “উর্বশী ও আটেোমস+ কাঁবতার । এই 
জগৎ জনতার ভিড়ে দমবন্ধ হয়ে আসা নাগারক সভ্যতার জগৎ, আকাশ বাতাস 
জীবনীশীন্ত ক্ষয়কারী ধাঁল ও ধোঁয়ায় মালন এবং সবে পাঁর মরুভ্‌র মতো 
অনুব র, কুৎীসত পাশাঁবকতার 'নরম্ধ্ অন্ধকারে আহ্ন্ন। বলা বাহুলা, 
এঁলঅটীয় বস্তুবাদী জগতের প্রাতচ্ছাবই প্রাতীবান্বত 'বঞ্চু দে-র জগতে । 
প্রৃত্যক্ষ' কাবতায় এই জগতের উল্লেখ ডীঁ্দস্ট নায়কাকে দেখার পাঁরবেশ বর্ণনা" 
প্রসঙ্গে অত্যন্ত সংক্ষেপে, 
সেইাঁদন দেখোছি তোমাকে, 
কোলাহল-কুসিত এ নগরের 'ভড়ে 
দুন্ট*্বাস জনতা-আধারে""" 

“উর্বশন ও আটেমস' কাবিতায়ও অনুরূপ জগতের সম্ধান পাওয়া যায়, যে- 
জগতের সঙ্গে এীলঅটের প্রুক্রক কিম্বা ওয়েস্ট ল্যান্ডীয় জগতের নসন্দেহে 
নিকট সাদশ্য | 

আজো তবু গোধুঁল মাঁলন 

ধোঁয়ায় মালন এই শব্দখর কুৎাসত নগরে 

তন্দরালসা সম্্যা নামে নবীন ধরার মায়া 
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ধ'রে তার দুই 'ছ্নিগ্ধ করে 
এই চরণগুলির সঙ্গে ভাবে ভাষায় বন্তব্যে ও শবষয়বন্তুতে নৈকট্য আছে 
এমন কতকগুলি চরণ এঁলঅটের কাঁবতা থেকে সহজেই উদ্ধার করা যায়। 
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রোমা্টক ঞীতিহ্য আতিক্রমণের মধ্যে এীলজটীয় প্রেরণা থাকাই স্বাভাঁবক 
এরকম সিদ্ধান্তের পধাজ 1নরেই 'নষু দে-র উ বশী ও আর্ট মি স" কাব্যগ্রন্হের 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া । বিশ্লেষণের গভীরতায় ভালিয়ে না ?গয়েও বলা চলে যে 
এগলঅটায় কাব্যরীত, কাব্যস্বভাব, এবং কোথাও-কোথাও বন্তব্যেও এাঁলঅটের 
কাব্যের ছায়া ব্যাপক না হলেও, গভীর না হলেও পড়েছে যে সেশীবষয়ে 'বিন্দুমান্র 
সন্দেহের অবকাশ নেই । তবে লক্ষ্যণীয় এই যে রাতিগত কিম্বা তত্বগত যে- 
গাদশ্যই হোক না বেন সামীগ্রকভাবে এলিঅটের ছায়া পড়ছিল এমন কাঁবতার 
নদর্শন পাওয়া দুদ্কর। ব্যাতিকম আলোক ছড়াও” কাবতাট । এই কাঁবভার 
উপস্থাপনা, প্রতীক এবং চিন্ররূপের ওপর এীলঅটেরণ9 [718118 00106 0১191759, 
কবিতাটির ব্যাপকতর ছায়া পড়েছে । তবে ব্যাপকতর রূপে এই ছায়া অনুভূত 
হওয়ার পক্ষে বাধা 'আলোক ছড়াও, কাবতাটি 4.৫, 1719119 06 চ১1800০”-র 
নতো আয়তনের কাঁবতা নয়, নিতান্ত সধান্প্ত। এাঁলঅটের কাঁবতার মূল "চন্র- 
বুপটুকুই 'বিষ্ক দে ?নয়েছেন, রোদ্রালোকস্নাত নাপীমুর্তির সৌন্দর্য দুস্টার 
ভাবাবহবলতাই মূল আলম্বন। উভয় কাবতাই ভাষা পেয়েছে উত্তম পুরুষের 
জবানিতে, তবে এলঅটের কাঁবতায় লক্ষ্য মধ্যম পুরুষ ( উদ্দিষ্টা কিন্তু নারী 
উত্তর ক্ষেত্রেই ), পক্ষান্তরে বিফ দে-র কবিতায় লক্ষ্য প্রথম পুর্ষ। তাহলেও 
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বন্তব্যের নৈকট্য অননৃভূত নয়ন । কতকগুলো সদৃশ চরণ যেন নৈকট্যের রেশটুকু 
ধারয়ে দেয় । 


শীতের উন্মুস্ত রৌদু কালো তার কেশে 


কিবা, 
ঢালো রৌদু 
আলোক ছড়াও 
কৃষ্ণ কেশে,... 
অথবা, 


আলোক সোনাটা আমাকে করেছে বিচালত, মক, 
দুজনে দাঁড়িয়ে বারান্দায় । 
এদের সমধমা চরণগুলো এলিঅটের কবিতা থেকে সহজেই উদ্ধার করা যায়। 
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'আতিকুম কাবতার পবানদ আমার ভয় অরণ্যের বিদেশী নি*বাসে' 
চরণাঁটর মধ্যে ?কম্বা “সোহাঁবভেত্তস্মাদে কাকী বিভোতি' কাবিতায় শবদেশন পাঁথক 
আম এসোঁছ কি বিধাতার ভুলে" ও প্প্রকৃতির বুদোয়ারে এসে পাড় গবদেশন 
বর্ধর' চরণদাট থেকে বিষণ দে-র কাব্য ও কবিতায় বিদেশ প্রভাবের সিদ্ধান্তে 
সোজাসুজি উপনীত হওয়া অযৌন্তিক, কিম্বা এরই সূত্র ধ'রে এীলঅটের প্রভাব 
নরূপণ করতে যাওয়াও ততোধিক মন্ডুতা, একথা মানি; কিন্তু বারবার ঘুরে 
ফিরে আসা “বিদেশ” শব্দটি কবির কাব্যরীতি কিম্বা কাবাচচ্চা বিষয়ে কোনো 
ইঙ্গিতই বহন করছে না এমন যুক্তি সম্ভবতঃ নাদ্ধধায় মেনে নেওয়া চলে না। 

মানুষের অরণ্যের মাঝে আম বিদেশ? পাঁথক, 

মুখোমুখি কথা বাল--ঢোখে লাগে অটল প্রাচর। 

1বদেশী পাঁথক আম এসোৌছ ক বিধাতার ভুলে 

পৃঁথবীর সভাগৃহে, বুঝ নাকো ভাষা যে এদের । 
এই নৈঃসঙ্গাবোধই আমাদের সাহাষয করে কাঁবর বৈদগ্ধের উৎসমূলে 
উপনীত হতে। কাঁবর বৈদগ্ধ্য কবিকে সাধারণের উধের্ব উন্নীত করেছে, ব্যবধানও 
সৃদ্টি করেছে। সাধারণ মানুষের থেকে দূরে সরে যাওয়ার ব্যবধানের নৈঃসঙ্গ- 
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বোধ রবীন্দুনাথকেও প্ণীড়ত করোছল। বি দে রবান্দুনাথের পরবতর 
প্রজন্মের মননশীল শারক। শুধু তাঁর ব্যাপক আয়াসে আঁজর্ত শিক্ষা-দীক্ষা, 
বৈদগ্ধ্য কিম্বা আভজাত রুচি ও সভ্যতাই নয়, সমসামায়ক সামাঁজক, রাজনোতিক 
ও মনোবৈজ্ঞানিক প্রগাতিশল চিন্তাধারাও তাঁকে সব্বাংশে নিনসক্গ করে তোলার 
পক্ষে যথেন্ট। আরো অনেকের মতোই বিষ দে সমসামায়ক মাল্সাঁয় ও ফ্রয়েডীয় 
সবধিীনক চিন্তাধারায় প্রবলভাবে আক্যান্ত হয়েছিলেন, গভীরভাবে আয়ত্ত করে- 
ছিলেন ইংলন্ড ও ফ্রান্সের অত্যাধূনিক প্রগাঁতশনল সাহত্য, সঙ্গীত ও শিস্পতত্ব। 
এমন মানুষের সামাজিক জীবন যথার্থই নিঃসঙ্গ হওয়াই স্বাভাবক । সবোণপাঁর 
আর একটা দিকও আছে। পাশ্চাত্যের প্রগাতশখল কাব্যধারার আদর্শে উক্জ্রীবশ 
হয়ে বাংলা কাব্যের ধারা পাঁরবতনের প্রয়াসও অনেকাংশে কাব বিঞ্ণ দে-র 
[ন:সঙ্গ আঁভযান এবং তার আঁনবার্ধ ফলশ্রুতি নসেঙ্গতাবোধ ॥ এ-পথে বাধাও 
পিছু কম ছিল না - বিরোধীপন্হণীরা, সমালোচকেরা, রক্ষণশীনেরা, রোমান্টি- 
কতাবাদীরা এবং সবোপাঁর 'নন্দুকেরা নানাভাবে নানাদিক থেকে প্রাতি আকুমণে 
জজ্শারত করতে কাপ ণ্য দেখান ন। এই পাঁরপ্রোক্ষতে “সোহাবিভেত্তস্মাদেকাকা 
ণবভোত? কাঁবতার উপযুক্ত চরণগুল প্রতীকাত্মক মনে হওয়াই স্বাভাঁবক এবং 
প্রতীক ব্যঞ্জনাতেই “মানুষের অরণ্যের মাঝে আম 'বিদেশশ পাঁথক+-এর পশ্চাৎপটে 
ফুটে ওঠে বিদেশী এীতহ্যপহ্ট এক কাঁবর চাঁরত্র বাঁর ন:সওগ সাধন। বাংলা 
কাব্যের ধারা পাঁরবর্তনে সর্বাংশে নিয়োজত । বান্তব সত্য এই ষে কাব বিষ 
দে বদেশস কাব্য প্ীতহো গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়োছিলেন এবং উ বশী ও 
আ টে- মি স কাব্যগ্রন্ছের সর্বাঙ্গে সে-চহ্ু সুপাঁরস্ফুট । এই বন্ধব্যের সমর্থনে 
পূর্বোষ্ধৃত ( পৃ. ১৪২) 'উর্বশশী ও আটে মিস” কাঁবতার স্তবকাঁট এখানে আবার 
মরণ করছি । 


কাব্যের রাত ও প্রকাতিতে শবদেশী নিশ্বাসের আবসংবাদিত ছোবল 
থাকলেও 'উ বশ ও আটে ?ম স" কাব্যগ্রন্হে বিদেশী সাহত্য-সংগীত-গিপ্প- 
সংস্কীতি তথা প:রা-প্রসঙ্গের সাঁনঙ্ঠ অবতারণা সাম্মীহক বিচারে তত ব্যাপক 
নয়। ব্যাপকতা আছে কেবল একাঁট কাঁবতায় উর্বশী ও আর্টেমিস:এ : 
বাক্ষগ্ত এবং অনুক্লেখ্য অবতারণা রয়েছে “সাগর উাঁথতা+, “যা”, সন্ধ্যা”, 
ভয়", “এাঁপ্রল" প্রভাত কাঁবতায় । বিদেশী নি*বাসের অ-পর্ধাপ্ততার জন্য বিষণ 
দে-র প্রথম কাবাগ্রন্হাটি বিদেশী উপাদান স্বীকরণ তথা এঁলঅট-আভঘাতের 
উপোদঘাত মানত । পূর্ণতা ( ব্যাপকার্থেই ) পরবতাঁ "চো রা বা লি" কাব্যগ্রন্হেই । 
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ডক্টর সুকুমার সেন তাঁর প্রখ্যাত “বাঞ্গালা সা'হত্যের ইতিহাস" গ্রন্হের চতুর্থ 
খণ্ডে 'বিষু' দে-র কাঁবকীতি আলোচনার প্রারম্ভেই লিখেছেন, “জীবনানন্দ দাশ 
অনেকটা অন্তরের তাঁগদেই “নূতন কাঁবতা-”র পথ ধাঁরয়া ছিলেন শ্রীষুস্ত বিষু দে 
(জন্ম ১৯০৯) কম্তু গোড়া হইতেই আটঘাট বাঁধয়া সে পথে নামিয়া ছিলেন । 
'বিষ্ুবাবুর কাঁবপ্রকৃতি বিদ্যার বন্ধুরপথবাহন বাঁদ্ধরই অনুসরণ কারয়াছে। সেই 
জন্য ধবষ্চুবাবুর কাঁবতায় এীলঅটের কৌশল স্পন্টউভাবে অনকুত.।*" এই 
আলোচনার অনন্যস্থলভ বাক্সংযম লক্ষ্যণীয়, বিষণ দে কিভাবে আটঘাট বেধে 
“নূতন কবিতা'-র পথে নেমেছিলেন সে-সম্পকে যথাযথ আলোকপাতে আলো- 
চকের ওদাসীন্য নানারকম অনুমানের আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য করে ।ণবদ্যার বন্ধূরপথ- 
বাহন ব্দাম্ঘর অনুসরণকে”ই এীলঅটের কৌশল অনুকরণের একমান্্ পন্হারূপে 
নর্দেশ করে কাব বিষ্ণু দে-র এীলঅট অনন্চারণার একটা 'বাঁশন্ট 1দিকমান্র দেখনো 
হয়েছে ॥ এ৩তদ্‌ সত্বেও অর্থাৎ উপয্ন্ত আলোচনার অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে 
সম্পূর্ণ অবাহত থেকেও বন্তব্যের সারবত্তা সম্পর্কে সংশয় থাকে না। তবে 
অনুরূপ মন্তব্য বিষু দে-র ণউ বশী ও আর্ট মি স-"এর পশ্চাৎপটে যতখান 
না সমর্থনীয়, তার চেয়ে বৌশ প্রযোজ্য “চোরাবালি, সম্পর্কে। এই 
প্রসঙ্গেই স্মরণীয় ষে এই কাব্যের রসগ্রাহী আলোচনা কালেই সতার্থ কাব 
সুধীন্দুনাথ দত্ত বিষ দে-কে নির্টবধধায় “এলিঅট্‌-ভস্ত ব'লে চিত 
করেছেন 1৩৩ উপযান্ত বক্তব্য দুটির তথ্যগত নৈকট্য কিন্তু কৌতূহলোদ্দীপক। 
এঁলঅট এবং 1বঞ্ণু দে-র কাঁব্যক সমধার্মতার উভয়েই মোটামুটি একই লক্ষণ 
নর্দেশ করেছেন । ডক্টর সেন-এর মতে শবধ্ুবাবুর কাবপ্রকীত বিদ্যার বন্ধুর 
পথবাহশ বাঁদ্ধরই” অনুসারী বলেই এীলঅটীয় কাব্য-কৌশলের অনকারা । 
সুধীন্দনাথের বন্তব্য অনজু॥ তান বলেন, বিষণ দে “এালয়ট্‌-্ভস্ত” বলেই 
“কখনও 'ীনছক অন্তঃপ্রেরণার তাড়নে কাব্য লেখেন না, ভাবাবেশের উপযোগী 
বাহরাশ্রয়ের সন্ধানে আধুীনক সংস্কীতর 'দীশ্বাদিক বৌঁড়য়ে আসেন। এর 
স্পন্ঈীকরণে এ কথাটাই প্রাধান্য পায় ষে বিষ্ণু দে-র কবিপ্রকীতিতে রোমাশ্টিকতা 
প্রশ্রয় পায় না, প্রশ্রয় পায় নৈর্বযান্তক দৃম্টিভাঞ্গি, যা বিশ্বাবদ্যা ও বম্বসংস্কাতির 
অনেক [িছুকেই কাব্যের অঞ্গীভূ্ত করার জন্য আস্তারক লোলুপতা প্রকাশ 
করে। এ্রীতহ্য সম্পাকত এীলমটাীয় ব্যাখ্যার সার্থক কাব্যরূপায়ণ লক্ষ্য করেই 
এীলঅট ও বিষ্কু দে-র কবিপ্রকীতর সমধার্মতা সম্পর্কে অনুরুপ এঁক্যমত্যে 
উপনীত হয়েছেন এ দুই বিদগ্ধ সমালোচক । 

কাব্যের মধ্যে তত্ব খজতে যাওয়া কম্বা কোনোও তত্বের আধারে কাবোর 


৯৬৩ 


এলিঅট-১৫ 


ব্যাখ্যা করতে যাশযা সব সময় নিরাপদ নয় ; কিন্তু তা সন্ত্বেও তাবৎ মহৎ কাব্য 
কিম্বা কাঁবতা থেকে তন্বকে 'বাচ্ছিত্ব ক'রে রাখা সম্ভব হয় নি, তাত্বিক ব্যাখ্যাও 
অপাংস্তেয় ঘোঁষত হয় 'নি। তত্বের ব্যাখ্যা ছাড়া এীলঅটের “ওয়েস্ট ল্যান্ড'এর 
ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ । বিষণ দে-র “চো রা বাল'র ব্যাখ্যার সম্পূর্ণতাও তাত্বিক 
ব্যাখ্যা সাপেক্ষ ৷ 

এ?লঅটের যুগান্তকারী সৃষ্টি ণদ,ওয়েস্ট ল্যান্ড'-এর*্* পাঁরকষ্পনা মূলতঃ 
উর্বরতা তত্বের ওপরই কেন্দায়ত, এ কথা প্রাতিষ্ঠিত সত্য। এতিহ্যের প্রবস্তা 
এঁলঅট এীঁতহ্যান সন্ধাননীত এবং একথাও তাঁর আঁবাঁদত ছিল না যে মৌলিকত্বই 
কবির ধর্ম ।৩* বহু ব্যবহৃত পুরাতন বিষয়ের গণ্ডি ছাড়িয়ে কাব্যের জগতে 
আঁভনবত্বের আমদানির উদ্দেশ্যেই 'তাঁন পরা-প্রসগ্গ ও নৃ-তত্যের জগং হাতড়ে 
গ্রেল কাঁহনীকে উদ্ধার করোছিলেন। উর্বরতা তন্বাভীত্তক কাহনী-বোশিস্টাই 
কাকে অনপ্রোরত করোছিল। কাব্যের নামকরণেও উর্বরতা-তত্ব আভাঁসত 1৩৬ 
সংযোঁজত টীকা থেকে এ কথা জানা যান্ন যে উপাদান সংগ্রহে মিস জেসী. এল. 
ওয়েস্টন-এর “ক মরি চুয়া ল টু রোমান্স'এবং নৃ-তত্বাবষয়ক গ্রম্হ পদ গো জ্ডে- 
ন বাউ” কাঁবকে প্রভূত সাহায্য করোছল । কাব্যে ব্যবহৃত কয়েকাঁট বশেষ 
প্রসঙ্গ যষে উর্বরতা উৎসবেরই ( %8850010 ০5760100) ) ইাঙ্গতবাহণী, সে কথাও 
কাঁৰ অকপটে স্বীকার করেছেন । কাঁব 'বঞ্জ দে-র “চো রা বালি” কাব্যগ্রন্থের 
নামকরণ এবং কাব্যের প্রাতানাধত্বমূলক কাঁবতা “ঘোড়সওয়ার এাঁলঅটীয় 
উর্বরতা তব্বেরই পটভাীমকায় পাঁরকাণ্পিত। ষাঁদও কাব্যের নামকরণ এবং কাব্যের 
প্রথম ( তথা মুখ্য ) কীবতার নামকরণ এক নয়, তাহলেও কাব্যগ্রন্হের নামকরণের 
তাৎপর্য বহন করছে বলেই 'ঘোড়সওয়ার' কাঁবতায় এই কাব্যের নাম কাবতার 
মযাদদা অনায়াসেই আরোপ করা চলে । সুধান্দ্রনাথ তাঁর সমালোচনায় অনুরূপ 
আরোপ করেছেনও ৷ তান 'ঘোড়সওয়ারকেই” “চোরাবালি” কাঁবতা ব'লে উল্লেখ 
করেছেন ।৩৭ 

“চোরাবালি” শব্দটি নিঃসন্দেহে কাঁবর এক বিশিষ্ট প্রবণতা তথা দাম্টভাঙগর 
দ্যোতক। কাঁবর বন্তব্য অনুসরণ ক'রে “ঘোড়সওয়ার* কাঁবতা থেকে চোরাবাঁলর 
একটা সুস্পম্ট ভাষ্য উদ্ধার করা বায়। 

চোরাবালি আম দূরাঁদগন্তে ডাকি ? 
হৃদয়ে আমার চড়া ? 
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চাঁদের আলোয় চাঁচর বাঁলর চড়া । 
এখানে কখনো বাসর হয় না গড়া? 
মৃগতৃফকা দরাঁদগ্ন্তে ডাক ? 
কবর এই ভাষ্যে চোরাবালির বন্ধ্যা রূপটাই বড় হয়ে উঠেছে । এর পাশাপাশি 
গলিঅটের “ওয়েস্ট ল্যান্ড'-এর বশ্ধ্যা রূপপটা সহজেই তুলনীয় £ 
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১০ 2179 5651115 (10017001 10000101410 
বণ দে-র বক্তব্যের আলম্বন চোরাবালি, এলিঅটের আলম্বন পাহাড় ; কিন্তু 
চোরাবাঁল এবং পাহাড় উভয়ই অনুর্বর ভুমি, আর সে কারণেই বাল ও পাথর 
যা যথাক্রমে চোরাবাঁল ও পাহাড়ের উপাদান তা বশ্ধ্যাত্বেরই প্রতীক 'হসেবে উভয় 
কবি ব্যবহার করেছেন । এর থেকে এরকম সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া মোটেই 
অধৌন্তক নয় যে 'িষুটদে-র চোরাবাঁন এঁলঅটের ওয়েস্ট ল্যান্ডেরই যথাথ 
বিকম্প। 

উর্বরতা তত্ব ও বন্ধ্যাত্ব দ্যোতিত হয় এমন কিছু পরা প্রসঙ্গ ও প্রতীকের 

সন্ধান পেষেই পদ ওয়েস্ট ল্যান্ড" রচনায় ব্রত হয়ৌছলেন, এলঅট সে কথা 
কাব্যগ্রম্হের টীকায় অকপটে স্বীকার করেছেন । লক্ষ্যণীয় উর্বরতা তন্বের যে- 
সমস্ত পুরা-প্রসঙ্গ থেকে অন:প্রেরণা লাভ করেছেন এবং যে-সমস্ত উপাদান 
উর্বরতার প্রতীৰর্‌পে গ্রহণ করেছেন, সে-সমদ্তই সংগ্রহ করেছেন আদিম কালের 
এবং জাতির কাহনগ থেকে । কাঁব বিষণ দে-ও “চোরা বালি, কাবাগ্রশ্হের 
“ঘোড়সওয়ার কাঁবতাঁটি রচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে উর্বরতা তত্বে অন:প্রাঁণত 
হয়োছলেন এবং সে অন:প্রেরণা এসোঁছল কয়েকাঁট প:রা-প্রসঙ্গাবিষয়ক গ্রন্ছু থেকেই, 
এরকম অন:মানের িছ? সঙ্গত কারণ আছে । অনুমানের সন্রপাত কাব সুধান্দু 


১৫৬৫ 


নাথের সেই প্রথম আলোচনা ও কাব্য-আস্বাদন ( 8976০186101 ) থেকেই । 
যথার্থ মূল্যানধরিণ প্রয়াসে কুলায় ও কালপুরুষ"গ্রন্হের শ্রদ্ধা ও 
স"ভাব" সমান্বত আলোচনা “চোরাবাঁল'-তে একটা ক্ষীণ হীঙ্গত দয়োছলেন ঃ 
*.-*এবং যাঁদের কাছে শমুং-প্রমুখ প:রাণাঁবদেরা নামমাত্র, তাঁরাও বুঝবেন যে 
চোরাবালি আর ঘোড়স্ওয়ার শুধু রিরংসার রূপক নয়*+*১*৮ এই ইঙ্গিত থেকে 
এ বিষয়ে সংশয় থাকে না বে “চোরাবালি কাবতাট রুং-এর “ররংসার রূপক" 
ব্যাখ্যার 'ভীক্ততে রচিত। তাই এর রুপকার্থ উদ্ধার যুংঅধ্যয়ন সাপেক্ষ ১ 
কন্তু সুধান্দ্রনাথের একথা স্পন্ট নয় যে বিষ্ণু দে তাঁর উপযযুন্ত কবিতায় রুং-এর 
কোন, গ্রন্ছ-অধীত আভজ্ঞতার আরোপ করোছলেন। সম্প্রাভতি এই অন্দীর্দ্ট 
গ্রন্যটির সন্ধান পাওয়া গেছে । রিচার্ড উইলহেলম কর্তৃক চীনা থেকে অনুবাদিত 
এবং যমুং-এর টীকা-টস্পনী সহযোগে প্রকাঁশত এই গ্রন্থটির নাম পদ সিক্রেট অফ 
দি গোল্ডে নফ্রাওয়া র (লন্ডন, ১৯৩১৯), একাঁট গুড় মনস্তত্বাবিষয়ক গ্রচ্হ ।৩৯ 
“ঘোড়সওয়ার; কাঁবতার পটভূমিকায় আদম উপজাতনয়দের মান্তিকার উর্বরতা 
বাদ্ধর উদ্দেশ্যে উদযাপিত একটি ধরীয় অনুষ্ঠানের ছায়াপাত ঘটেছে, এরকম 
অনুমানও করা হয়েছে ।** ওয়াটসাশ্ডিস আদম উপজাতীয়রা মাটির বন্ধ্যাত্ব 
[নরাকরণ এবং উর্বরত৷ বৃদ্ধির কামনায় বসম্তকালে একটি বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠান 
পালন করত। মূল অনুঠঠানই ছিল, মাঁটিতে একাট গর্ত খখড়ে তাকে ঝোপঝাড় 
য়ে আবৃতকরণ এবং উদ্যত বর্শা হাতে এই গতণট ঘিরে সকলের' সমবেত নৃত্য । 
গত্ণটতে শুধু স্ী-অঙ্গের অনৃকৃতিই থাকত না, এই অনজ্ঠানে মাটির গর্ত ও. 
বর্শা যথারুমে স্ত্রী ও প7ুরহবাঙ্গের প্রতীকরূপে পরিগাঁণত হত। বিষ্ণু দে-র 
কাঁবতায় চোরাবালি এবং বল্লমের প্রতীক গ্রহণের পশ্চাতে এই আদিম এবং 
উপজাতীয় ধর্মীয় অন:ষ্ঠানের প্রকৃতই অন:প্রেরণা বদি নাও থাকে তাহলেও কাঁবতা- 
টিকে উর্বরতা তত্ব বা ফাঁটণলাট কাল্ট-এর একাঁট সার্থক কাঁবতার্‌্পে মেনে 
নিতে কোথাও বাধা নেই । কবিতাঁটিকে উর্বরতা তন্বের একটি উৎকৃষ্ট রূপক 
কাঁবতারুূপে প্রাতীত্ঠত করতে কাঁব পরা-প্রসঙ্গ, জনশ্রাত, রূপকথা, নৃ-তন্ব 
অধীত জ্ঞান এবং আঁভজ্ঞতা সমস্ত ?কছুই কাজে লাগয়েছেন। ঘোড়সওয়ার 
প্রতীক গ্রহণ ক'রে রূপকথার চিরন্তন ব্যঞ্জনাট,কু সুন্দরভাবে কাঁবতায় সন্পারত 
করেছেন, 'নবচিনে এবং প্রয়োগে চিন্রকষ্পাঁটও যথার্থ সাথকতার অনন্য মযদা 
লাভ করেছে ; কিন্ত; ঘোড়সওয়ারের আবেদন এখানেই শেষ হয়ে যায় নি, এর 
আবেদন আমাদের ফার্টিলাঁট কাল্ট বা উর্বরতা তত্বের দোরগোড়ায় পেশছে দেয়। 
তাই ঘোড়সওয়ার প্রতীকির একটু বিশদ তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রয়োজন । বাঙালী 
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সংস্কৃতিতে ঘোড়সওয়ারের সঙ্গে জাঁড়য়ে আছে একটা রোমাশ্টিক কল্পনা, শব্দটি 
বউচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গে ভেসে ওঠে একটা রূপকথার জগং। অন্বারোহণ বাঙালীর 
জীবনে নিতা-বান্ভব ঘটনা নয়. সম্ভবতঃ সে কারণেই অশ্বারোহী সম্পর্কে এই 
রোমাশ্টিক দুবলতা । অন্বারোহণীর সঙ্গে তার বাস্তব ব্যবধান থাকলেও মানস” 
জগতে কোনো ব্যবধান নেই । অশ্বারোহী সম্পর্কে বাঙালী তার একটা নিজস্ব 
কাল্পনিক রূপকথার জগৎ গড়ে নিয়েছে । বাঙালীর কল্পনার অশ্বারোহী 
আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই বিজয়ী নায়ক, দুঃসাহাঁসক আঁভঘান্রী। পারিচয় তার গৌরবের, 
হয় রাজপনুত্র, না হয় এ জাতীয় কিছু ॥। দেশভ্রমণে কিম্বা আভযানে বোরয়ে 
দেখা যায় এই' অম্বারোহী রাজপনত্তর এমন এক দেশে উপনীত হয় যেখানে 
সব থেকেও যেন কিছুই নেই। বিরাট শূন্যতা খাঁ খা করছে সে রাজ্যে, না হয় 
'রাজ্য জুড়ে ঘুমের আভশাপ, কিম্বা রাজকন্যা দৈত্যাপহৃতা ও বান্দনী। একট? 
ভেবে দেখলেই বোঝা যায়, এই শুন্যতা 'িদ্বা ঘুম অথবা দৈত্য ইত্যাঁদর যাঁদ 
কোনো রূপকাথ' থেকেই থাকে তাহলে সে অথ অবশ্যই বন্ধ্যাত্ব সম্পাঁকতি । এই 
রাজ্য বন্ধ্যাত্বের মুখোমুখি হয়েই অমন নৈরাশ্যের দিন গোণে আর অপেক্ষা করতে 
থাকে উব'রতার সোনার কাঠির স্পর্শের । অশ্বারোহণই সে উব'রতা, রাজপন্তরই 
নিয়ে আসে সে উর্বরতার যাদুস্পর্শ, বার ফলে রাজকন্যা ও রাজ্যের ঘুম ভাঙে, 
কিম্বা বন্্যাত্ব-দৈত্যের কবল থেকে বন্দীনীর মত্ত ঘটে। উর্বরতা ফরে পেয়ে 
রাজ্য বা রাজপূরী আবার আনন্দে ভরে ওঠে। বিষ্ণু দে ঘোড়সওয়ার 
বপকে বাঙালীর এই রোমাশ্টিক দুর্বলতাটকে ভাঁঙয়ে কাজে লাগয়েছেন। 
“দুর দেশের 'বিমবাঁবজয় দীপ্ত ঘোড়সওয়ার' রূপকথারই ছটা 'বাঁকরণ করেছে, 
অশ্বারোহী রাজপদুত্রের ছবিই ফুটিয়ে তুলেছে ; চোরাবালির উর্বরতা প্রার্থনার 
মধ্যেও ফুটে উঠেছে বন্ধ্যাত্ব কবাঁলতা রাজকন্যার ঘুম, কিম্বা বন্ধনদশা থেকে 
চিরতরে মীন্তর কামনা £ 

হালকা হাওয়ায় বল্লম উচু ধরো । 

সাতসমদুদ্র চৌদ্দনদীর পার 

হালকা হাওয়ায় হাদয় দঃ হাতে ভরো, 

হঠকািতায় ভেঙে দাও ভীর দ্বার 1*- 

হে 'প্রয় আমার» প্রিয়তম মোর, 

আযোজন কাঁপে কামনার ঘোর। 

কোথায় পুরুষকার ? 

অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার ? 


১৫৭ 


সৃষ্ট-সম্ভাবনায় চোরাবাঁলর অক্ষমতার হীঙ্গত রয়েছে 'ঘোড়সওয়ার' কাঁবতায় । 
এখানে কখনো বাসর হয় না গড়া 2 ' - 
মৃগতাঁফকা দুরাঁদগন্তে ভাঁক ? 
কিন্তু এই কাঁবতার প্রতীক দ্যোতনা থেকে আধাীনক যুগের বন্ধ্যাত্ব কিম্বা 
আধুনিক সভ্যতার অনর্বরতা স্ুদ্পন্টভাবে ফুটে ওঠে নি। এঁলঅট পদ ওয়েস্ট 
ল্যা্ড+”এ আদিম জনশ্রুুত-কাহনী তথা অন্যান্য উপাদানের সাহায্যে বন্ধ্যাত্বের 
দ্যোতনা সৃন্টি ক'রে আধুনিক বুগ্গ ও সভ্যতার বশ্ধ্যাত্বই ফুটিয়ে তুূলোছিলেন। 
আধুনিক সভ্যতায় নরনারীর জীবনচর্ষা, পাঁরবেশ, প্রণয়-সম্পর্ক প্রভৃতির 
টুকরো-টুকরো ছাঁবর পাশাপাঁশ গবশেষ-ীবশেষ ব্যঞ্জনাধমাঁ প্রতীক অবলম্বনে 
আধ্ীনক সভাতার অনুর্বর রূপ এবং নরনারণর প্রেম, প্রণয়, দাম্পত্য, প্রজননের 
বন্ধ্যারূপ আরো উদ্জ্বল হয়ে উঠেছে । বিষ্ণু দে-র কবিতায় এই দিকটা সম্পূর্ণই 
অনুল্লীখত থেকে গেছে। এলঅটের পদ ওয়েস্ট ল্যান্ড'এর উপসংহারে 
উর্বরতা ও সৃষ্টির প্রতীকরূপে জল-এর ব্যবহারে আশার বাণ শোনা গেছে, তাও 
“ঘোড়সওয়ার'-এ একান্তই অনুপাস্থিত। এ সমস্ত বিশ্বাস এবং প্রতণীক 'বিষু দে-র 
এই কাঁবতায় না থাকলেও প্রথমটি 'চো রা বা লি'রই অন্য কয়েকাঁট কবিতায় 
এবং দ্বিতীয়া “অ 'ন্বিষ্” এবং “ইতিহাসে ট্রীজিক উল্লাসে" কাব্যগ্রন্ছে 
ভাষারুপ পেয়েছে । বথাম্থানে সে-বষয়ে আলোচনা সান্নবিষ্ট হবে। 


এীলঅটের উপলাহ্ধতে একটা বশেষ যুগের স্থান-কাল-পান্ত সর্বক্ষেত্রেই যে. 
বন্ধ্যা ধরা দিয়েছে তাকেই তান ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর "দ ওয়েস্ট ল্যান্ড'-এ। 
সমসাময়িক ইয়োরোপ ( তথা ইংলন্ড ), বিশ শতকের নাগর-সভ্যতা এবং নগর 
জীবনের মানুষেরা ভাষারুপ পেয়েছে এই যূগ-ভাষ্যকারের হাতে_ এলিজাবেথ 
লেন্টার,হাউস এজেশ্টস ক্লার্ক-টাইীপস্ট তরুণস,সইীন-মিসেস পোট র,আলবার্ট- 
লাল প্রভাতি যুগ-প্রাতিভু চারন্র সমসামায়ক যুগ, সভ্যতা এবং নরনারীর প্রেম- 
প্রণয়-দাম্পত্য-প্রজনন-সম্পকের অর্থহটীনত্ব ও অনুর্বরতার 1দকাঁট ফুটিয়ে 
তুলেছে । “চোরাবালি, কাব্গ্রন্হের "গাহস্ছ্যাশ্রম” “কাবাকশোর', “মন- 
দেওয়া-নেওয়া” পশখন্ডীর গান”, উন্মনা, প্রভাতি কাবতায় মৃখ্য প্রাতিপাদ্য 
আলঘ্বনরুপে গৃহীত হয়েছে বিশ শতকীয় নরনারীর প্রণয় ও যৌন-সম্পকের 
নিরর্থক বন্ধ্যাত্ব । সে-কথা ঘোষণায় কাবর কোনো দ্বিধা বা কুণ্ঠা নেই। 
এঁলঅটের মতোই বিশ শতকের প্রাতানীধত্ব করতে পারে এমন কতকগদাল চারব্র 
ঘিরে বিষু। দে-ও নরনারী সম্পর্কের বম্ধ্যাত্ব দেখিয়েছেন । এই সমম্ চারন্রের 
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কয়েকটি হল অলকা কিম্বা অলকা বনু ), লাল, ডল ওরফে মৈন্রেয়ী ঘোষ, 
সুরেশ, নবননীকান্ত, অমল, মোহিত, আনরুদ্ধ রায়, সুবর্ণ প্রমহখেরা । চার 
উপস্ছাপনে বিষ্ণু দে ও এীলঅটে একটা পার্থক্য আছে। এলঅট আঁধকাংশ 
ক্ষেত্রেই এই বন্ধ্যাত্ব দোৌঁখয়েছেন বিবাঁহত সম্পর্কের মধ্যে, আর বিষ্ণু দে 
দৌথখয়েছেন আববাহতের পূর্বরাগের জীবনে ক্লাব-ঘেষা সম্পাকেগ মধ্যে । 
সম্ভবওঃ সমসাময়িক বাঙালী জীবনে এই ছবিটাই ছিল নুলভ। তবে এলিঅট 
যে-সামাঁজিক সম্পর্কের ছাঁব এ*কেছেন তাতে একজন নারীর বপরীতে একজন 
পুরুষের আশ্তত্ব আনবার্য ছিল, কিন্তু বিষ্ণু দে-র পক্ষে অনুরূপ আঁনবার্ধতা 
ছিল না। এরকম সূক্ষম বৈষম্য সব্বেও নরনারীর বিশ শতকীয় সম্পর্কের বন্ধ্যাত্ব 
[বিষয়ে দৃষ্টিভাঙ্গতৈ কোনো বৈষম্য নেই । “কাঁবাঁকশোর, কাঁবতায় বিষণ দে বন্ধ্যা 
প্রেয়সীর স্বরুপ ব্যস্ত করেছেন : 

বন্ধ্যা 'প্রয়ার দীপ্ত তোমার দেহে ফুরে। 

নহ মাতা তুম, প্রেয়সী তোমার স্তব কাঁর। 

প্রয়ার মূর্তি! প্রেমে কাঁপে তন বল্লরা, 

ভ্তনধারা কভু বক্ষে তোমার নাহ ঝুরে»--' 
বুঝতে অনস্ুবিধা নেই ষে রবীন্দ্রনাথের উর্শী তত্ব আঁতক্রমণের যে-প্ররাস 
“উর্বশী ও আটে ম স-এর যুগে, এও তারই আর একটা ভ্তর ॥ রবান্দ্রনাথের 
নভশ্চারী তন্বকে এখানে ধরার ধুলায় নামিয়ে এনে বশ শতক প্রেয়সী তথ্বের 
মধ্যে বিলীন ক'রে দিয়েছেন বিষ দে। স্বগাঁয় একানষ্ঠ প্রেম এ-ষুগে “অলীক 
শশাবষাণ, । 'বহযানষ্ঠা”ই এ-যুগের মসেস পোর্টার-অলকা বন্ুীলীল-সুইনি- 
নুরেশদের আচরণীয়, জৈবধম'ই প্রেমের একমান্্ ভীত্ব এবং পালনীয় ধর্ম । 

আসল কথাটা আম যা বাঁক 

প্রেম-ফ্রেম বাজে, আসলে আমরা নতুন খখাজ । 
নারীকে পুরুষ, পুরুষকে নারী তাই তো খোঁজে-_ 
শার ওপর তো সে জীবের ধর্ম উপ্ঠার আছে। 
এর নাম প্রেম” । 


কম্তু মানুষ কেমন ক'রে যে এই তে বাঁচে-_ 
মানে, এই প্রেমে কাব্য ক'রেই সারাটা জীবন কাটিয়ে ষে দেয়! 
( "মন-দেওয়া-নেওয়া” ) 
"জীবের ধর্ম”"এর কিছুটা আভাসও কাব দিয়েছেন £ 
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কিন্তু ডল.ুর দেহ ও মনের আলগ্াঁল ঘত সবই জীনা, 

(আগেই বলোছি, অজানাই হল প্রেমের নানা, 

শারীর মানস, ভাবের বাণী ) 

ডলনর মনের ন্যাকামি পাকামি সবই জানি, 

ডল, স্ত্রী দেহের অনেক খোঁজও 'দয়েছে 

ডলুই নিজে । (&) 

“সুশ্রী দেহের অনেক খোঁজেই” এীলঅটের সুইীনরা ঘোরে, বঞ্ণু দে-র সুবর্ণ, 
স্থরেশ, অমল, মোহতরাও ঘোরে । জৈব প্রবৃত্তি চাঁরতার্থ করতেই এলঅটের 
নায়ক জনৈক “সমল হাউস এজেস্টস্‌ র্লাকণ নিয়ামত আসে টাইপস্ট মেয়েটির 
ঘরে, অভ্যাসের বশেই যম্ব্রচালতবং জৈব-বিনোদনটুক িষ্পল্ন করে এবং 
হীন্দুয়ের হর্ষ নয়, একটা অভ্যাসের ল্যাঠা চুকে যাওয়ায় স্বান্ত অনুভব করে। 
বিষ্ণু দেশর নায়কও বিশ শতকখয় যান্লিকতার জভ্যাসের দাস। প্রেমের টানে 
তো নয়ই, এমনাঁক প্রবৃত্তির তাড়নায়ও নয়, কেবল অভ্যাসের যাঁম্ব্রক খোঁচায়ই 
নায়িকার সঙ্গে মেলামেশা করে । তার অকপট স্বীকারোক্তি £ 

অভ্যাস, শুধু অভ্যাস, লাল, তাই তো আস 

তোমার উষ্ণ প্রেমের হাস্যচপল নাড়ে । 

অভ্যাস, শুধু অভ্যাস, ভালো তাই তো বাস ; ( “গাহ-্ছ্যাশ্রম? ) 
অভ্যাসের তাড়নায় যে-ভালোবাসা সেতো প্রাকৃতিক ভালোবাসা'-রই 
নামান্তর । এই “জীবের ধর্মে” হৃদয়ের ?কম্বা আন্তারকতার তো কোনো ভূমিকাই 
নেই । দিন-যাপনের গ্লানি থেকে উদ্ধারের জন্য অবসর যাপনের যাশ্রিকতা- 
ট:ুকুই প্রশ্রয় পায়। 

সুযোগ পেয়ে তো তবে পাশাপাশি মাল ? 

আমাদের ভালোবাসা প্রাকীতক, লাল । (৪) 
এঁলঅটও এই প্রাকীতক ভালোবাসার ছাঁব এ*কেছেন, বরং তান আরো বোঁশ 
*পন্ট, আরো বেশি সোচ্চার । 

**-2150 0081500 01 0০0০01 /১106 

7675 00610 117 10186 2110 1001 ১৪19১ 1) 9121705 2, 800৫ (11700, 

/৯110 11 900 00109 8155 10 10110) 10701675 0011015 ৮111)... 
অননর্বরতার 'নিখ*ত ছাঁব ফোটাতে গর্ভপাতের উল্লেখেও এলিঅট 'দ্বধাহীন। 

হ 20১0 11610 10 5105 9210) 10011106 ও 1008 1800, 

[1095 00500 02115 [ (০০1০ (0 01110510010 916 991৫.... 
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06 01067015 9810 26 9০010 0৩ 211 71810 506 175৩. 

100৬ো 05210 00৩ 59716. **. 

02 900 25 00210160101 16 9০00. ৫0102 2106 017110তাও ? 
এলিঅটের মতো অতখাঁন এগুতে পারেন নি বিষু দে, ভারতীয় সমাজজ্ীবনের 
ছবি 'নয়ে অতখাঁন এগুনো সম্ভবও ছিল না। এঁলঅটের অনুসরণে বিশ 
শতকায় ষে-সমাজের ছাব এ*কেছেন বিষ্ণু দে, সেখানেও নায়কেরা বলতে পারে-_ 

“একাধক ওষ্ঠাধর ঠেকেছে এ কানে? ; 
আর নায়িকারা, “বহৃনিষ্ঠা প্রেয়সী অপ্সরী”"। শকম্তু 'িষ্দে এাগয়েছেন 
অন্যাঁদকে, এই সমাজের জীবনচর্যকেই চরম বলে মেনে না 'নিয়ে তার উধর্বলোক- 
বাসী এক নারার স্বপ্ন দেখেছেন 1তাঁন £ 

মৃত্যুর রঞ্জনরশ্মি-দিব্যালোকে পুরুষহদদয় 

অবশেষে অপঘাতে এই ঈত্য মানে। 

কাঁফর পেয়ালা হাতে, 

শহরের ভ্ঞব্ধ প্রাতে, 

বিস্বাদ হদয়ে 

বিষণ আলোয় ব'সে বিহ্বল রাত্রর 

স্মাত দেখি আর ভাব মনে ; 

কোন: ক্ষণে 

মননের সমদুদ্র মন্হনে 

রূপ নেবে এক নারী 

মনোময় প্রাণপদেন সংসারের কারা আর তথ শয্যা ছাঁড় ? 
অনুরূপ নারী উর্বশী ওআর্টে মিস'-এর যুগে প্রেমপুটে উবর্শী আর 
উমাকে পাওয়ার চিরন্তন ছবি কপ্পনার মধ্যেও সুপ্ত ছিল। “চোরাবা'ল”র 
“শখন্ডীর গান' কাঁবতায় িয়োটিমা, ডরাঁথ প্রসঙ্গেও এই নারার কম্পনা কাঁবর 
সমথন পেয়েছে । িয়োটিমা বা ডরাঁথরা বহনিষ্ঠা প্রেয়সী অপ্পরী নয়, তারা 
সঞ্জীবনা 'দয়ে বাঁচার পথ দেখায় প্রেমা্পদকেগকষ্তু বিশ শতকের সমাজে 'লাঁল- 
রমা-অলকাদেরই ভিড়, পাঁরবেশটাও এদেরই উপযোগী । কিন্তু তারই মাঝে 
কোনোঁদন সাঁত্যই 'িয়োটমা বা ডরাঁথর দেখা পাওয়া বাবে না এমন নৈরাশ্যের 
মধ্যে কাব আত্মসমর্পণ করতে পারেন নি ।** 

ডরাঁথ যে নেই এই লাল রমা অলকার ভিড়ে, *." 

মেলে নাকো িয়োটমা, তার ছু আছে ক প্রমাণ ? 
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ডরাঁথ-ভয়োটিমার সুপ্ত স্বপ্ন মনের গোপনে পোষণ করেন বলেই সমসাময়িক 
সমাজে যৌনাচারের প্রাবল্যে ব্যাভ্চারের ব্যাপকতায় ( এীলঅটও এর রূপকার ) 
আশাহত কবর আশাভঙ্গের খেদ কোথাও-কোথাও ঝরে পড়েছে £ 

ভস্ম অপমান শব্যা ছেড়ে, পুষ্পধনু ! 

দিকে দিকে ঘুরে বেড়াও ডন.জয়্ানের বেশে ! 

গম্ধমাদন এনে দিলে বৃথায় কে সে হনু 

হে অতনহ, তননুবিহীন বেড়াও দেশে দেশে ! 


ডনজংয়ানও গিয়েছে ম'রে হল অনেকদিন 
উধৰ বাহ্‌ সেকালের সে তপস্বীদের সাথে । 
মরেছে বটে- স্বর্গ তথা নরকও নারীহীন 
(শাস্ত্রে বলে )_ ডনের নেই শান্ত আত্মাতে। 


ডনের প্রেত শরীরহীন ঘুরে বেড়ায় আজও 
দ্রায়ংরুমে- হে অতনু! বীরতনুতে সাজো। 
ডন্জনান তো মানুষই, ভাই পশ্চাতের দৈবপ্রেরণাটুকুই ' কবর আক্রমণের 


লক্ষ্য হতে দেরী হয় না, খেদের কথা অতনুর সঙ্গে তপস্বী শিবের প্রাতও 
জানিয়ে অনুযোগ করতে দেখা যায় কাঁবকে £ 


পণ্চ*্বরে দগ্ধ ক'রে করেছ এক সন্ন্যাপী 

বিশ্বময় চলেছে তার ভোজ! 

মরময়া সুগন্ধ তার বাতাসে উঠে প্রন্বাঁস, 

স্রেশ শুধু খায় দেখি গ্লুকোজ ! 
ণদ ওয়েস্ট ল্যান্ড-'এর যে-ীদকাঁট বোশ আকৃষ্ট করেছিল তা এই যে, কবিতাটি 
হয়ে উঠেছিল সমসামায়ক নগররজীবনের পনরাণ__-লশ্ডন শহরের জীবনচ্ষরি 
যুগোপযোগী পাঁচালী । কাবতাটি যেমন পাশ্চাত্যে তেমান প্রাচ্যের বাংলা 
সাহত্যেও রোমাশ্টিক দৃণ্টিভাঙ্গি এবং তার রোমাশ্টিক আলম্বন থেকে দাঁন্ট 
ফেরাতে সাহায্য করেছিল, সেই সঙ্গে কাব-দৃষ্টিকে করোছল শহরমুখী ৷ 
নৈর্ব্যান্তক দৃষপ্টিভাঙ্গতৈ নাগর সভ্যতা, নাগাঁরক মানুষ, তাদের জ'ধনচর্যাঁ ও 
সমস্যা কাব্যের ইতিহাসে কেবল একঘেয়োম কাটাতেই সাহায্য করেন, নতুন 
সম্ভাবনার পথও খুলে দিয়োছল । এ কথা সত্য যে শহরকে কাঁধতার পটভূমি 
রূপে গ্রহণের পক্গপাত এলিঅট কাবিজশবনের গোড়া থেকেই দোঁখয়েছেন। “দ 
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লাভ সঙ অব জে আযালফেড প্রফক'-এর আরম্ভই সাম্খ্য শহরের অধ 'জনহ 
রাস্তার বর্ণনা 'দিয়ে। 

56 03 20, 0010081) ০611211) 11011055616 56569, 

105 1200665101105150695 


01165561555 0181019 171 01)6-1181)0 01521) 10013 
4৯100 585/051 1556200191115 ৬/100) 09 9651-9189119 : 
এরকম 'বাঁক্ষপ্ত ছোটখাট শহুরে ছাব লণ্ডনের হলুদ ধোঁয়া ও কুয়াশার মতোই 
এলিঅটের প্রাক.-ওয়েস্ট ল্যান্ড ষুগের নানা কাঁবতাকে জাঁড়য়ে আছে। কিন্তু 
সমন্তভই সাধারণীকৃত ছাঁব ও বর্ণনা অর্থাৎ এই সব সাধারণভাবে যে-কোনো 
শহরের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য. বশেষরুপে লপ্ডন শহরের ছাঁব ও বর্ণনা ব'লে 'চাহুত 
করা যায় এমন মোক্ষম ছাপ সম্ভবতঃ এদের মধ্যে অন:পাঁচ্থত। ওয়েস্ট ল্যান্ড- 
এর জগতে পেশছেই প্রথম সাধারণীকরণের মোহ কাটিয়ে উঠলেন, লশ্ডনকে 
একান্তই লন্ডন রূপে উপস্থাপিত করার ভূমিকা গ্রহণ করলেন ঃ 
£)0162] 0109, 
07046 005 ০1০৬1 [05 ০1 2 911166108৬0, 
£& 0০৬৫ [10৬6৫ ০৬৪1 1,017001) 7371096, 5০ 1020, 
2 1020 1701 11011510 06001) 1780 111100136 50 11081). 
91215, 91801 2100 11960002171.) ৮০19 2৯1)8150, 
4৯100 52,010 17180 75050 1015 595 709101৩ 1015 1691. 
1710৮/50 01) (1)6 10111 800. 00৮/1) 151115 11112) 90591, 
10 %1105165 92110111919 ৬০0০0119011) 10601 1106 110115 
ভ/110) & 0০20 5011110 017 (176 11081] 9110105 01 10106. 
বর্ণনাট যে বিশেষভাবে লন্ডন শহরের সে কথা না বললেও চলে। কাবির 
পদক থেকে সে কথা গোপন করার কোনো প্রয়াস পারলাক্ষভ তো হয়ই না, বরং 
লশ্ডন 'ব্রজ, তার পার্্ববতাঁ একাঁট রাস্তা এবং একটি 'গিজার উল্লেখ ক'রে কাব 
স্পম্টতঃই চোখে আঙুল দিয়ে দৌখয়ে 'দয়েছেন তাঁর পটভূমির শহরাটকে । 
কলকাতা শহরকোন্দ্রক অনুরূপ বর্ণনা বিষণ দে-রও আছে £ 
ট্রাঁফক থমকে দাঁড়ায়, উ“চোট খায় 
বেতালা, বেন্গরো, মিলের, কলের চোঙার ধোঁরায় 
প্ণ্টুনের ফাঁকে ফাঁকে শরাঁশরে হাওয়ায় 
আলোয় বাকিমিকি জলম্তোতে । 


১৬৩ 


জনস্তরোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান, 

আশে আর পাশে, সামনে পিছনে 

সার সার িশপড়ের সার, 

জাননি আগে, ভাঁবাঁন কখনো 

এত লোক জীবনের বাঁল, 

মাঁনান আগে 

জীবকার পথে পথে এত লোক, 

এত লোককে গোপন সন্চারী 

জবন যে পথে বাঁসয়েছে জানান মাঁনান আগে, 

পিনপড়ের সার 

গোড়জনে ভিড়াক্রান্ত মধুচক্র হে শহর, হে শহর স্বপ্লভারাতুর 15, 
এিঅট এবং বিষণ দে-র উদ্ধৃত কাব্যাংশ দুটির প্রাসাঙ্গক সাদৃশ্য স্বতঃ- 
প্রকাশিত। লম্ডন ব্রিজ-এর তুল্যার্থক কলকাতার হাওড়া ব্রিজ, কবিকপ্পনায় 
একই প্রতীক-দ্যোতনাও জাগিয়ে তোলে । লণ্ডন 'র্রজের ওপর বয়ে চলা চলমান 
জীবনের স্রোতে আর হাওড়া ব্রিজের 'আশে আর পাশে, সামনে দিছনে/সার 
সারি ি*পড়ের সার” _উভয়েরই একটাই অর্থ «৫690 1790. 81800106 ৪০ 
7702129” অথথধি, 


এত লোক জীবনের বাঁল,*". 
জীবকার পথে পথে এত লোক, 
এত লোককে গোপন সগ্চারী 
জীবন যে পথে বাঁসয়েছে'". 


উভয় কাঁবরই এ উপলাব্ধ এই প্রথম ॥ এাঁলঅট বলেন, এ 1708৫ 79% 
(70810 : বিষ দে-ও স্বীকার করেন, 

জাঁনিনি আগে, ভাঁবাঁন কখনো '"" 

মাঁনান আগে-"' 

জানান মাঁনাঁন আগ্ে,""- 
ণকম্তু এও বাহ্া। আসল কথা, লশ্ডনের পটভুমিকায় ব্রিজ এবং তার 
কাঁব্যক ব্যবহার বিষ্ণু দে-র কাছে প্রতীক-ব্যঞ্জনাবহ । এই ব্যঞজনাই রূপ পার 
হাওড়া ..ব্রিজের প্রসঙ্গে কলকাতা শহরের পটভ্যামকায়, তারই পারিপ্রোক্ষতে 
“জীবনের বাঁল+-র উপলাঁষ্ধ॥ তাই, প্রায় দু'নদশক পরে রচিত “না ম রেখো'ছ 


১৬৪ 


কোমল গ্রাম্থার' কাব্যগ্রন্থের হাওড়া ব্রিজ কাঁবতায়ও অনুরূপ উপলাখ 
ভাষারুপ পেয়েছে £ 
এবং উপরে- উপরে তো সাঁকো শুধু 
এপার-ওপার সারা দিনরাত করে 
আ।বনাশ আনাগোনা 
জীবনের স্রোত 
যায় কোন্‌ মোহানায়, কোন: ভরাঁটিতে ? 
দেশাঁবদেশের স্রোত 
প্রত্যহের সঞ্তাহের পালাপার্বণের 
জীবনের মরণের, নাকি বুঝ মরণের জীবনের, 
জীবিকার, জীবকাহীনের, উদ্বাস্তুর বূভুক্ষুর, 
উন্নাঁসকেরও, কদাচিৎ আমীর ওম-রার _ 
সর্বদাই হাওয়ায় কে যায়-_ 
জনস্রোত চলে, কাজে বা অকাজে, ঘরে, 
প্রত্যাশী সকালে, মধ্যাহ্ছে শোথে, সান্ধ্য বাথ-তায়,_ 
স্পা্তুংার কবিতার উদ্ধৃত অংশের মূল প্রাতপাদ্য কিন্তু হাওড়া ব্রিজ 
নয়, “জীবিকার পথে পথে এত লোক*”ও নয় ; এর মূল প্রাতপাদ্য কলকাতা 
শহরের গ্রেষমাখানো প্রশান্ত --'গৌড়জনে ভিড়াক্রান্ত মধূচক্র হে শহর, হে শহর 
স্বপ্নভারাতুর 1 শহর পুরোপ্হীর বংশ শতাব্দীর না হলেও আধদনক মানব 
সভ্যতারই ফসল ॥। মৌমাছিদের মধুচক গড়ে তোলার মতোই অধ্ানক মানুষ 
শহর গড়ে । সভ্যতার এই মধুচক থেকে শহুরে মানুষের কপালে মধু জোটে 
কিনা কে জানে, কিন্তু শহর যে হাজারো মানুষকে ঘুরিয়ে মারে, এমনাঁক পথেও 
বসায়, এীলঅটের মতোই বিষ দে-ও এই উপলাব্ধই ব্যন্ত করেছেন নাগর সভ্যতা 
প্রসঙ্গে । 
স্পণ্টতঃই নগরচেতনায় এীলঅট এবং বষ্ দে-র নৈকট্য আছে ॥। অনুমিত 
হয়, কাঁবতার আলম্বন ও পটভ্যাম বিষয়ে এীলঅটের সাফল্যের দস্টান্ত বিষণ দে 
প্রমুখের সামনে বিরাট সম্ভাবনার পথ খুলে দিয়েছিল। এ*রাও এীলঅটের 
অন;দর ণে কাঁবতার আন্টেপৃষ্ঠে জড়ালেন শহর কলকাতাকে । জীবনানন্দের 
মতো রোমাশ্টিক “রূপসী বাংলা'র কবিও কলকাতার যুগোপযোগী আবেদন 
উপেক্ষা করতে পারলেন না। ফলে একাঁদকে নৈর্বান্তক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে 
প্রাতযোগিতায় রোমাস্টক দৃম্টিভাঙ্গর কবিতার পশ্চাপসরণ হল স্বরাশ্বিত ; 


৯৬৫ 


অন্যাদকে পটড্ামির ক্েত্রে কমেই শহরের প্রাধান্য হল আঁবসংবাঁদত, কোণঠাসা 
হল গ্রাম আর তার মাঠ-ঘাট। কলকাতা অবীন কালের সৃ্ট হলেও প্রশাসাঁনক 
গুরুত্ব এবং পৃষ্ঠপোষকতা লাভ ক'রে অত্যস্পকালের মধ্যেই ছাঁপয়ে 
_উঠোছল আর সকলকে । উনিশ শতকের শেষ থেকে এই শহরের 
কৃমবধমান মানুষের ভিড়, কুমেই পর্দন্ত জনজীবন, তার নত্যনূতন সমস্যা 
' খুব বোশ গুরুত্ব পেতে নুরু করল । প্রশাসনের সঙ্গে-সঙ্গে শিক্ষা সংস্কীত সভ্যতা 
শিপ্পসাহিত্যেরও কেন্দ্রভুীমরূপে কলকাতা আবিসম্থাদী ছ্বীকীতি পেল। এই 
পরিবাতত প্রেক্ষাপটের পারপ্রোক্ষতে বাংলা কাব্যের জগতে কলকাতাকে আর 
অপাংস্কেয ক'রে রাখা গেল না। কল্লোল-গোম্ঠীর কাঁবরা কলকাতার প্রাত 
প্রবলভাবে আকৃন্ট হলেন। অবশ্য রবীন্দ্র এীতহ্যের মতো প্রবল প্রাতপক্ষের 
বিরুদ্ধাচরণে এই শহরকোঁন্দ্ুক কাব্যসৃষ্টকেই তাঁদের মনে হয়োছিল অনন্য সহায় । 
বাংলা কাঁবতার ইতিহাসে ঈশ্বর গুপ্ত নিঃসন্দেহে ছিলেন ব্যাতিকুম, 'তাঁনই প্রথম 
কাঁবতালক্ষমীকে শহরমৃখা করার প্রয়াসী হয়োছলেন, কিন্তু তাঁর সে-্প্রয়াস স্থায়ী 
স্বাক্ষর একে যেতে পারোন কেবল তাঁর হাল্কা চটুল কৌতুকের দষ্টিভাঙ্গর 
জন্যই । এলঅটের জব্লন্ত দৃন্টান্ত ছিল কল্লোল-গোম্ঠীর কাঁবদের চোখের সামনে, . 
তাই তাঁদের চোখেও কৌতুক এবং মুখে শ্লেষ থাকলেও কলকাতা চচয়ি তাঁদের 
যথাথ- 1নষ্ঠা গছিল, নাগর সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুিই ঠাঁই পেয়েহিল তাঁদের 
কাঁবতায়, আর পাঁরণামে ইংরেজীর মতোই বাংলা কবিতারও স্থায়ী মোড় 
ফিরেছিল। 

এলিঅটকে কোনো সমালোচক “নাগাঁরক কাঁব' আখ্যা দিয়েছেন কনা জান 
না, কিন্ত; তর ক্ষেত্রে অনুরূপ আখ্যা খুব একটা অশোভন নয় ॥ বু দে-র 
ক্ষেত্রেও “নাগাঁরক কাব” আখ্যা খুবই সঙ্গত। নাগর সভ্যতার মানুষ (বলা 
বাহুল্য, বিফ দে-র কাছে নগরের অর্থই হল কলকাতা ), তার জনজীবন, 
দৈনান্দন জীবনচরাঁ, নিত্যদিনের সমস্যা, দমবন্ধ হয়ে আসা অসুস্থ পাঁরবেশ, 
[বিকৃত নাগাঁরক সভ্যতা সংস্কৃতি প্রভীতর একনিষ্ঠ রূপকার তান। কাবি বিষ্ণু 
দে জন্মসূত্রেই নাগারক, অর্থনোতিক ভাঙনের মুখে শহরকৌন্দ্ুক মধ্যাবত্তের 
দিনযাপনের গ্লানটাই বোৌশ চোখে পড়েছিল তাঁর। 'তানও এঁলঅটের মতে 
এই 'দকটাই কবিতায় ফুটিয়ে তুলতে চেষেছেন। কিন্তু তা হলেও বিষ দে-র 
উপস্থাপন এীলঅটের অনুকরণ নয়, আপন বৈশিস্ট্যে প্রাতিভায় তথা প্রাঁতীস্ব- 
কতায় ভাস্বর । (এখানে স্মরণীয়, রবান্দ্রনাথও জন্মসূত্রে নাগারক ; কিন্তু 
শহর নম্ন গ্রাম বাংলাই তাঁর চোখে মোহাঞ্জন মাঁখয়েছিল। সে-যুগটাই ছিল 


১3৬১৬, 


রোমাশ্টিক, জীবনচর্যাঁ এবং জীবনের দৃণ্টিভঙ্গিটাও । উনাঁবংশ শতাব্দীর সঙ্গে- 
সঙ্গে অর্থনৌতিক পারাস্ছাত জীবনচর্যা এবং রোমা-্টক দযান্টভাঁঙ্গও বদলে গেল। 
এই যুগেই বিষণ দে-রা এলেন, এদের চোথে "্লানিটাই একান্ত সত্য । ) যাঁদচ 
লশ্ডন ব্রিজের ওপর দাঁড়য়ে এীলঅট জীবনের যে-মছিল দেখেছেন এবং যে- 
উপলাষ্ধতে উপনীত হয়েছেন, হাওড়া ব্রিজের ওপর বিষ: ০-৪ জীবনের 
অনুরুপ 'মাছলই' দেখেছেন এনং প্রায় সেই একই উপলাঁষ্ধতে উপ্নাত হয়েছেন। 
বিফ দে-র কাছেও নগরচেতনা কোনো বিক্ষিপ্ত চেতনা নয়, বশ্ধাত্বচেতনারই 

নামান্তর । এিঅট নগরজীবনে বন্ধ্যাত্ব দেখেছেন, বিফ? দে-ও । চোরাবালিতে 
যে-বন্ধ্যাত্বের ছায়া দেখোছিলেন, নগবজীবনেও সেই একই' বন্ধ্যাত্বের ছায়া 
দেখেছেন । 

নগরের ভিড়, বার্থ দিনের জবালা ! 

অসহায় ভীরু 2 শুধু তার পথ চলা £ 

বন্ধুর ভু-ও কুটিল- _ধণের ভীতি ? 

অগণন লোক-_-তবু জব্লা, শুধু জলা । ( “উভচর? ) 
নাগর সভ্যতা বিণ শতকীয় মানুষের জীবনে আভশাপ- প্রাতাটি মূহূর্ত" 
প্রাতাঁট দিন ব্যর্থ ক'রে দিছে মানষেব জীবন, জীবনের স্বাদ তিন্ততায় ভরিয়ে 
তুলছে । «এ জীবন এক দীর্ঘ*বাস”, এ উপলাব্ধ বিষণ দে-র মতো তিরিশের 
দশকের কবিদেরই। 

প্রতিটি মূহর্তে মোর মার্ত পায় তিন্ত রসহীন 

দুরবসা বিশ্বের ক্ুর সর্পফণা অশান্ত কৌতুক । 

সূর্য দেয় অর্থহীন স্বচ্ছ তার বিদ্রুপ যৌতুক, 

রান্রিশেষে নিদ্রাহীন চুম্বনের জৰালা হানে দিন । 

ভুলে গোছ কিবা ভুল -দিনগূলি ক্লান্ত হতা*বাস 

হেমন্তের কুষ্ঠরোগে গতপন্র অরণ্যের মতো । 

প্রত্যহ প্রভাতে জান দাপ্ত দিন ব্যর্থতায় হত 

মিলাবে রান্রিতে বৃথা,--এ জীবন এক দী্ঘ*্বাস। ( কিবাকশোর' ) 
অনুরূপ 'দিনরাঘর নির্মম উপলাব্ধী বর্ণনা অন্য আছে। অসুস্থ 
পরিবেশের সে ইতর জীবনযান্রা কোটরবাসের মতোই আন্তত্বহীন। 

শহরের ভিড়ে হাড়ে হাড়ে চেনা পাহাড়ী হাওয়ায় রোজ 

শেষ কাঁর প্রত্যহ, 

আমাদের ঘিরে তনুমানসার দুরস্ত জীবাণুরা 


৯৬৭ 


মরিয়া সাহসে ঘুরে মরে অহরহ ।*** 

ছন্ন ভিন্ন চাঁদের আলোতে 'নিদ্রার আঁধকার 

আমাদের রাত ক'রে দেয় সমতল । 

কেটে যার দিন, জীবনযাত্রা মুখর ইতরতায়__ 

কম্প্র কোটরে বাস। ( পদ্বধা-দম্পাঁতি' ) 
জীবনের সমন্তভ কিছুই যেখানে ব্যর্থতায় প্য'বাঁসত হয় সেই অনুব'রতার 
বিচরণভূমি শহরে মন বাসা বাঁধতে চেয়ে বিফল হয়, শ্লিশঙ্কুর মতো নিরালম্ব হয়ে 
আঁন্তত্বই বপন হয়। 

অন্তাচলের আঁধারেই কিবা আশা 2 

এ মরা শহরে নীড় সন্ধানী মন 

হারাল চতুর উভচর দিশা তার। 

চিরকাল কাকতালীয়ের যাওয়া-আসা ! 

কোন প্রারব্ধে করেছে সমপ'ণ 

বহুধাভন্ত ভ্রিশঙ্কু তার ভার। ( “বেকারাবহঙ্গ” ) 
এরকম নাগর পারবেশের মাঝেও কিন্তু কাব প্রেমের নীড় রচনার স্বপ্ন দেখেছেন, 
কাঁবহদয়ের এবং কবিকল্পনার এখানেই জিত । 

স্তব্ধ শহরে করুণ আলোয় নিরালা কোণায় 

সুরের মতোই উতল অথই বধূর হিয়ায় 

বসব দুজনে -মুখ ও কপোল ঠেকবে মোহে 1২ 
প্রেমের ওপর ভর ক'রেই দৈনান্দন নাগাঁরক ভিড়ের গ্লানি গোলমালের 
নরকের “উধের্ৰ ওঠার প্রয়াস, নিরালায় মধূচক্ গড়ে তোলার স্বপ্ন ঃ 

শহরের বুকে পাঁচতলায় 

নেব সখস এক ছোট্ট ফ্ল্যাট ! 

ট্রাম বাস ভিড় নিত্য যায় 

উচ্চ বৃক্ষ চড়ে দোহায় 

ভিডেতে থেকেও কা নিরালায় ! 

গোলমাল যেন পায়ের ম্যাট্‌ 

শহরের বুকে পাঁচতলায়' 

মধূচক সে ছোট্ট ফ্ল্যাট । (“কাঁবাকশোর” ) 
হতে পারে এ নীড় বন্ধ্যা, এ প্রেম অনুর্বরতারই প্রতীক ; কিন্তু এ স্বপ্ন 
সম্ভবতঃ এলঅটে নেই, বিফ? দে-র কাঁবতায় আছে । ওয়েস্ট ল্যান্ড-এর কৈশোর 


৯৬৮ 


স্মৃতি ধ্‌ ধ্‌ মরুর মধ্যে ওয়েসিস, তবে বন্ধ্যাত্থই প্রাধান্য পেয়েছে সেখানেও। 

প্রথম মহাযুদ্ধ পরবতাঁ ইয়োরোপ, ইয়োরোপায় সমাজ সভ্যতা সংস্কৃতি সমস্ত 
কিছুই আন্তিত্বহ?ীন ( 0:981 ) মনে হয়োছিল এঁলিঅটের, সমন্ত কিছুর বথ্ধ্যা ও 
অনুর্বর রূপটাই বড় হয়ে চোখে ধরা দিয়েছিল । ধমাঁয় সামাজিক রাজনোতিক 
ও অর্থনোতক পাঁরবার্তত মূল্যবোধের পারপ্রোক্ষিতে বুদ্ধাবধবন্ত ইয়োরোপ 
তথা তার ইতিহাস সমাজ সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে তাঁর স্পন্টতন্ই মনে হয়েছিল £ 
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কালের পটে নামমান্র আঁচডুটুক রেখে প্রাচীন এরঁতহ্য সব মুছে গেছে, 
মালয়ে গেছে অতীতের গৌরবময় সভ্যতা ও সংস্কাতি। মানুষের ইতিহাসের 
গগনচুম্বী মিনার সব ভেঙে পড়ছে, নাগারক সভ্যতাও অবাস্তব মনে হয়েছে 
এাঁলঅটের । 
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কালের বিবর্তনে প্রাীন গৌরব লুপ্ত হয়, প্রাচীন কীর্তন্তম্ভ ভূমিসাৎ 
হয়, এ বোধের উপলাব্ধ কাঁব বিফ: দে-রও | কিন্তু এর জন্য ক্ষোভ নয়, স্বাঁন্তই 
অনুভব করেন তান । 

ওরে যাত্রী, গেছে কেটে যাক কেটে পুরাতন রান্র। 
কারণ 


৬৭) 


এিলঅট-১১ 


যে প্রাচীরে উঠেছিল হেলেন, সে প্রাচীর তো ধৃূঁলিসাৎ কোন কালে 
” ধলা 
ধূলায়। অরাফউস্‌ ফিরে গেছে বাঁচি গেছে গীতশূন্য বৈতরণ' তারে 
পুনরায় । 

পেনেলোপি লুপ্ত হল কবেকার ভ্গোলের কোন্‌ ইথাকায় ।-*" 

বুনাহল্ডের স্বেচ্ছাচিতা বয়ে আনে অলকায় আন্তম গোধূলি । 

ভাল্‌্হালায় লেগে গেল কাঁজ্কজবালাদাবদাহ, ব্রুনৃহি্ডের 'বারক্ত 

অঙ্গুলি । 
সর্বভুকে শেষ হল বেশ হল সীগ্ক্রীডের দেবদেবীগ্যাল। 
সেকালের প্রেমগাথা রন্তান্ত সন্ধ্যায় গাঁথা চিতবঞ্ধা-রাশ । 
ক্লান চেসকার আর্তনাদ -বিধাতাকে ধন্যবাদ! আজকাল হয়ে গেছে 
বাস। 

বঙ্কু দে-র স্বন্ভিবোধেব কারণ স্পন্ট। প্রাচীন যুগে জীবনের পারাধ 
[ছল ব্যাপকতায় ভরা, স্হলতায় ঠাসা ; সে-জীবনে আধুঁনক কালের মতো 
সঙ্কীর্ণতা বা সংক্ষত্বের ঠাই ছিল না। “তাদের যান্রা সংক্ষেপ জানে না, মান্লা 
মানে না, তাদের হাঁস মৃদু নয়, বর্বরের হাসি । শুধু কি তাই ! "সেকালের 
চিত্তঝঞ্কা সেকালের স্ছলপেশীস্নায়ুরই পোষাত । আজকালকার দুর্বলপেশণ- 
স্নায়ুতে প্রাচীন কালের বিরাট মাপের কীর্ত ও প্রাতহোর ভার বহন করার 
ক্ষমতা কোথায় ! তাছাড়া এীলঅটের মতো 'বঞ্? দে-ও বত'মান ষুগের 
উত্তরাধকারকে বশ্ধ্যাত্ব এবং অনুর্বরত্বের উত্তরাঁধকার বলে গ্রহণ করেছেন £ 

কোনো 'বাচন্রবীর্য কি 

পূর্বজ কোনো দশরথ 

রাজধক্ষমার ক্ষয়ভার, 

জায়ুজ ব্রণের ক্ষয়পথ, 

দায়ভাগে নির্লজ্জ কি 

রেখে গেছে পিছে উপহার 2 


তাই ি ঘুমের নীলিমা 
বৈতরণীতে চেয়েছে 2 
পলে পলে প্রাণ-পরাভব ? 
মরাচিকা-ফাঁকা ভ্রিসীমা ? 


১৭৫ 


তাই কি রক্তে চেয়েছে 
রসাতলব্যাপী নীল হিম 
অপম্মারেরই 'বস্লব 2 ( “অপস্মার' ) 


এঁলঅটম্ুলভ একঘেয়ে হতাশাময় অবসাদগ্রন্ত মানাসকতার (119১০ 0 
১০75৫019) প্রকাশ ঘটেছে বিফ: দে-র “চো রা বালির" কয়েকটি কাঁবতায় । এই 
একঘেয়ে অবসাদই আধুনিক মানুষের আভিজ্ঞান, বিংশ শতাব্দী সুরু হওয়ার 
আগে থেকেই এর অন প্রবেশ ঘটোছিল ইয়োরোপায় সাহত্যে, বাংলা সাহিত্যে 
এল [তিরিশের দশকের কাছাকাছি সময়ে । ক্রান্ত দেহ শ্রাস্ত মনের” কথা বিষণ দে-র 
সশী ও আটে ম স' কাবাগ্রন্হেও ছিল, সেই সঙ্গে সেই পাঁরবেশের কথাও 
'বলা হয়েছে কোথাও-কোথাও ঘা মানুষের মনের গভীরে অবসাদের সণ্টার করে £ 


কিম্বা, 


পশ্চিমে নিভস্ত আজ আলোকের চুদ্বনের জ্বালা 
কালো হয়ে গেল তার ওষ্ঠাধররান্তম আবেগ, 
পীঁড়ত চাঁদের মুখ--বর্ণহীন কাণ্ণত করুণ, 
তারারা অস্পন্ট আজ মতত্যু-কুয়াশায়, 

ধূসর মেঘের প্লোতে আঙ্গ 

ভেসে চলে প্রাণহীন প্রিয়ার শরীর । ( পিধাঞ্ধি ) 


পাঁরিপন্ক ফল আজ পড়তে তো পারে না মাটিতে 
গরমে ষে €নরেট বাতাস । - 

এ গুমোট দেয় না ছিন্ন ছন। ক'রে দুই হাতে 
1৮রে চিরে। 

বাতাস গিয়েছে দূর সম্দ্র বাঁজনাস্নগ্ধ 
নারকেলমমণরত প্রবালের "্বীপে । ('গ্রীন্ম ) 


এই পাঁরবেশে জীবনে অবসাদ আসাই স্বাভাবক, এ উপলাব্ধই আকাখ্ক্ষত £ 


কিত্বা, 


অবসন্ন বসে দুইজনে ।. 
কর্মহীন অবকাশ কক'শ কঠিন গুমোটে 
কাটে রৌদ্রতাপে। (ঞ&ঁ) 


আকাশে নেইকো আলো, পৃথিবীর নিভে গেছে আলো । 
অরণ্যের অম্ধকারে ছুটে আসে ঝাঁকে বাঁকে ঘরে। 
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অন্ধকার সমুদ্রের মাঝে আম ডুবে আছি একা । 
কন্টাকত অম্ধকারে চেতনায় অবসাদ ক্ষরে। ( “অতিক্রম? ) 


উর্বশী ও আটে মি স্‌"-এর পরবতণ কাব্যগ্রশ্ছরুপে “চো রা বাল- তে 
যতখানি আকাঙ্ক্ষিত ততখাঁন ব্যাপকতা নেই অবসাদপ্রন্ত মানাঁসকতার, 
'বাভন্ন কাঁবতায় মঝে-মাঝে 'বক্ষিপ্তভাবে এরকম প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে । 
কন্তু 'বাক্ষপ্ত হলেও “চত্ত হল ম.তপ্রায়, অসাড় নীরব অম্ধকারে' এ উপলাব্ধর 
প্রগাঢ়তা অনস্বীকার্য । 


কিম্বা, 


অথবা, 


স্নায়ুতে ছন্দ কাঁপে 


নাচুনি ধানের 
ক্লান্ত ছড়ায় তার 
শান্ত প্রলেপ । 
প্রেমেই দিয়েছে মন 
ঘুম-অবলেপ ।:" 
চাঁদের চাহাঁন নেই, 
মন নিংঝুম । 
আজ আর প্রেম নয় . 
আজ শুধু ঘুম । ( 'গাহস্হ্যাশ্রম' ) 


[নঃসঙ্গতা মুখোমুখি অপলক ! 
দুপাশে থনায় গ্লান্তর মেঘাবেশ । (“উভ্চর') 


বেজায় ক্লান্ত, শ্রান্ত লাগে !-- 

কিন্তু ডলুর সমস্যার এই সমাধান আর 
পাব নাক আম 

জীবনের শেষ দিনের আগে ? 

ক্লাম্ত লাগে । (মন-দেওয়া-নেওয়া” ) 


এরকম আঁভব্যন্ত 'বাক্ষিঞ্চভাবে সবন্তই ছড়িয়ে আছে, তবে অবসাদগ্রন্ত 
মানাসকতার প্রগাঢ়তা পাওয়া যায় “দ্বধা-দম্পাঁতি' কাবিতায় £ 


অবসর হয় আমাদের কাছে বিলাস" দ্বিধাশ্বত, 
কীতিও পায় ভয়, 


অন্তরঙ্গ অবসাদ শুধু আমাদের পাশে ঘেষে, 


৯৭২ 


আমাদের কাজ ছোট জয়পরাজয় । - 

মৃত্যু দিয়েছে আমার হৃদয়ে মৈল্নীর বিষটীকা 

উদ্ধত উজ্জ্বল । (এ) 
মাকস্‌ ও ক্রয়েডীয় দর্শনে বিষ্ণু দে-র গভীর আস্ঘা এবং তাঁর কাব্যে ধটেছে 
এর রূপায়ণ, এলিঅটের সঙ্গে সম্ভবতঃ সবচেয়ে বড় আমল এখানেই । সাধারণ্যে 
প্রচালত ধারণা, মার্কসবাদের প্রভাব বিষণ দে-র “পু ব'লে খ' কাব্যেই প্রথম ॥ এ 
ধারণা সত্য নয় | “চো রাবা লি'-র ধৃগ থেকেই কাব মাকস তথা করেডীয় 


দর্শনে পড়ত । 
১. -"*আমার ফাঁকা 'লাবডোকে এখন চালাব 
কোন. বুজেয়া খেয়ালের বাঁকা খালে £ 
কোন ধুপদী অবদমনের নিদ্রাহীনতায় ? 


২. আমারই একান্ত মগ্নচৈতন্য মান্হত ক'রে। 
৩. কবে ভেসে যাবে সাঁম্বৎ--. 
ভুববে অহম্‌ কশ্চিং 

৪. মাঁরয়া লীবডো আজও কাউন্সিলের প্রবল গলায় 

৫. সে শিখা অথবা সাবালমেশনে দেয়াল প্রেমে," 
মাক্গীয় তথা ফ্রয়েডীয় পাঁরভাষার অনুরূপ যথেচ্ছ ব্যবহারের দুর্বলতা 

“চো রা বাঁলি'র যুগ থেকেই অনুভূত হয়। এটাই স্বাভাবক। 'তাঁরশের 

দশকে বাঙালন বাদ্ধজশীবীদের মধ্যে মাস: এবং ক্য়েড-্চার ব্যাপকতা দেখা 
খবাঘ। “ইয়োরোপাীয় কাব-র মানাসকতার অনুসারী বিষ দে-ও সমসামায়ক 
প্রগাতশীল মতবাদকে কাব্যের অঙ্গঈীভূ্ত করতে চেয়েছেন । 

এঁলঅটের মধ্যে অনুরূপ প্রবণতার একান্ত অভাব 'বম্ময়াবহ। এঁলঅটের 
জদ্সের বহ পূর্বেই মার্কস ও এঙ্গেলস্‌-এর যৌথ প্রচেষ্টায় বিশ্লবাত্মক সাম্যবাদী 
তত্ব প্রাতা্ঠিত হয়োছিল ।৪* ফ্রয়েডীয় মনো বিদ্যার তত্বাদও ইয়োরোপে প্রচারিত 
হয়োছিল এঁলঅটের কাবাচার অব্যবাহত পূর্বেই ।** তথাঁপ এ দুই তত্বে 
এঁলঅট প্রভাঁবত হন ন। অথচ তাঁর সমসাময়িক জেমস জয়েস্‌, (ি.এইচ.লরেম্স 
প্রমুখ ক্রয়েডীয় দর্শনে গভীরভাবে প্রভাবিত ॥৪৬ অবশ্য ইংরেজী কাব্যেও 
মাক'সীয় দর্শনের প্রভাব দেখা যায় তারশের দশকেই | 'সাঁসল ডে লুইস, ড্লু 
এইচ. অডেন, লুইস ম্যাকনসস প্রভীত মার্কসৃবাদে গভীরভাবে আক্রান্ত । মনে 
হয় ধর্য় তথা আধ্যাত্বক একটা আবরণ এীলঅটের অন্তরে ছিল বসলেই কয়েডীর় 
বা মা্কসংবাদ তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারে নি। বিশ শতকাঁয় ওয়েস্ট ল্যান্ড কিম্বা 
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নগায় জধনের ব্ধ্াত্বের সমাধান খকজে পেয়েছেন তান ওপানষাঁদক 
আধ্যাত্মিকতায়। পক্ষান্তরে ফু দে-র মনে আধ্যাত্মিকতা প্রশ্রয় পায়নি ব'লেই. 
নাগারক সভ্যতার বখ্ধ্যাত্ব-চেতনার নিরালম্ব শূন্যতার সমাধান থ+জতেই তাঁকে 
কখনো দ্বারস্থ হতে হয়েছে ক্রয়েডীয় ব্যাখ্যার, কখনো বা আনবার্ধ পারণাঁতরূপে 
গ্রহণ করতে হয়েছে মাক সবাদকে । 


একথা স্বীকার্ধ, ষে “প্‌ ব লে থ' কাব্যগ্রহ্ছে ফ্রয়েড তথা মার্কস-বাদের প্রাধান্য 
এলিঅটীয় প্রভাবের প্রবল প্রতিদ্বন্দবী॥। “চোরাবা লিতৈ ছিল এাঁলঅটাক্ন 
প্রভাবের প্রাধান্য, ক্রয়েড- বা মাকস্বাদ নিতান্ত অন্তঞস্রোত। এখানে উভগ্নেই 
তুল্যমূল্য। কাঁবর মনোজগতের বিবর্তনের প্রাত গুরুত্ব দিলে বলতে হয় 
মার্কসবাদ তথা ফ্রয়েডীয় মনোদর্শন প্রাধান্য পেতে-পেতে ক্রমেই এলিঅটীয় 
প্রভাবকে ছাপিয়ে উঠেছে । “প্‌ বলে খ-পরব্তাঁ পায়ের “সন্দী পে রচ র” 
“সাত ভাই চম্পা", “অ ন্বিষ্ট' প্রভাতি কাথ্যগ্রন্হছে মাকসবাদের উচ্চরাবের 
পাশাপাশি এঁলমট্রীয় প্রভাব নেহাতই ক্ষীণ এবং অনুল্লেখ্য ৷ সে-বিচারে 
“পু র্বলে খই এলঅটীয় প্রভাবের পরাকান্ঠা ঘটেছে একথা স্বীকার করতে 
হয়। এিঅটাীয় কাব্যরীতি ও কাব্যপ্রকরণের প্রয়োগের সঙ্গে-সঙ্গে এলঅটীয় 
কাব্যবি"্বাস,কাব্য-প্রতীক এবং কাব্য-উপাদানগ্ীল এই কাব্যেরও 'বাঁভল্ন কাঁবতায় 
কাব্য-আলম্বনরূপে ব্যবহত। বন্ধ্যাত্ব, নাগর সভ্যতা, নাগারক প্রেম, নাগাঁরক 
জীবনের অবসাদ, বৃষ্টির মধ্যে জীবন-সঞ্জঈীবনী লাভের গভীর বিশ্বাস এই 
কাব্যেও বর্তমান । “আঁবভাঁব” “ভাংচ” 'পিদধদাঁন*, 'জন্মান্টমী” প্রভাতি কাঁবতায় " 
এবং “চতুর্দশপদী* ও “বৈকালী' সনেটগুচ্ছের কয়েকাট সনেটে এীলঅটাঁয় প্রভাব 
তথা উপাদার্ন ব্যবহারের প্রভূত নিদর্শন ছাড়িয়ে আছে। 

চতুদদশপদ"” কাবতাগুচ্ছ (বা সনেটগুচ্ছ ) সম্পকে মূল্যবান তথ্যাট হল, 
এই কাঁবতাগ্াীল ( বা সনেটগুি ) সবশে নগর জীবনের কবিতা । এলিঅটের 
পদ ওয়ে স্ট ল্যা "ড'যাঁদ লন্ডন শহরের কাব্য হয় তাহলে বিষ্ণু দে-র “তুদরশপদী, 
সনেটগচ্চ্ছও ঝ্্রীকাতা শহরের কাঁবতা । 'এলঅটের মতোই বিষণ দে-ও কলকাতা- 
কোম্দ্রিক নাগাঁরক সভ্যতা, পরিবেশ, জীবনচ্চা তথা 'দিনযাপনের গ্লানির একটা 
সামীগ্রক রূপ তুলে ধরেছেন । এই সনেউগীলর নামকরণে কলকাতার বিভিন্ন 
এলাকার নাম গৃহীত হয়েছে । এর থেকে অন্হামত হয় ষে 'বাভন্ন অংশের 
কলকাতার ছাঁব আঁকতে চেয়েছেন কাব । প্রদত্ত নামের তাঁলকা থেকে এই সনেট- 
গাাঁলতে বিধৃত কলকাতার একটা চৌহাঁদ্দও টানা যায়--যা উত্তরে ও পার্কে 
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মানিকতলা খাল, দক্ষিণে খাদরপ.র এবং পাশ্চমে হাওড়া পর্যন্ত প্রসারত ; কিন 
সামাগ্রক রূপটা চৌরাঙ্গ, লায়নস্‌ রেঞ্জ,ডালহোসি, হাইকোট" পাড়ার কলকাতারই 
রুপ। 

চাঁরধারে সরীসৃপ ধূত নাগাঁরক 

অর্থকামস্বগ'-ছিদু খোঁজে ঘুরে ?ফরে। 

ধর্মরাজ্য লণ্ডভন্ড, সহস্র শারক। 

আধকার-ভেদে আর ভেজে নাকো চিড়ে ! 

দিকে দিকে বক্ুগাঁত উদ্ধত কৌরব 

চলে সর্ধ-ীবতাঁড়ত অন্ধকার ঘরে। 

নীরম্ধ অবীচি আর দুর্গন্ধ রৌরব 

মর্তেয এ কে কালকেতু জনতায় ভরে ! 
ফু দে-র এই কাব্যাংশ থেকে মাকসবাদের বিশেষ প্রবণতাটুকু নিংড়ে 
ফেললে নাগর সভ্যতার যে-রূপ অবাঁশন্ট থাকে তাকে এ'লিঅটবার্ণত নাগর 
সভ্যতার ছাবর সমগোন্ত্রীয় বলে মনে হওয়াই স্বাভাবক। হাওড়া ব্রিজ ঘিরে 
এীলঅটের সমধর্মা চিন্তার প্রকাশ লক্ষ্য করোছ “চো রা বালির প্পা-ঠুংরি 
এবং 'নাম রেখেছি কোমল গ্ান্ধা র' কাব্যগ্রন্হের “হাওড়া ব্রিজ" কাঁবতায় । 
ণতুদশপদ' সনেটগুচ্ছের “হাওড়ায়” সনেটেও হাওড়া 'ব্রজ সম্পর্কে অনুরূপ 
চিন্তার আভাস সা চিত হয়েছে £ 

বৈরাগিনী চলে নচে চণ্জল জোয়ারে ; 

পম্টুনের দিকে দিকে দুরন্ত স্টীমার | 

সেতু টলোমলো বাসে, পদাতিকে, কারে, 

দলে দলে চলে, যেন পালায় সওয়ার । 
শখাদরপুর সনেটে ভাগীরথণ নদী সম্পকে" চাঁদ সদাগরের সমদ্রেযান্লরার কথা 
মনে পড়েছে কাঁবর, মনে পড়ছে পাল-যুগের গৌরবময় সুলুপের কথা ; কিন্তু 
রূঢ় বাস্তবের সঙ্গে এ স্ব্নচারণার কোথাও মিল নেই'। বাস্তবের ছাব তো শুধুই £ 

আল.কাত্রা, কয়লাকুঁচ, ধোঁয়া আর তেল! 
টেমস- নদী প্রসঙ্গে এীলজাবেখ ও লেস্টারের প্রমোদ-ীবিহারের কথা মনে 
পড়ে ; কিন্তু রূঢ় বাস্তবের ছবি সেখানেও ভেসে ওঠে £ 

[06 1156 8৯5৪6 
011 810 (21... 
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&-সংখ্যক সনেটে (“চৌরিঙশ' ) আধাঁনক নগরজীবনের লক্ষ লক্ষ ক্ষীণপ্রাণ 
মানহবদের প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে £ 
সব্ধ্যাতারা ডেকে আনে শ্যামশাস্ত ঘরে 
সূর্যের শাসনে ক্ষিপ্ত ছনরভঙ্গ যারা-__ 
চৌরঙ্গীর গোম্ঠ হতে ধেন, আত্মহারা 
কর্মবীর কেরানি ও পেরাম্বুলেটরে 
শিশুকে মায়ের বুকে ।-.. 


উদ্‌ন্রান্ত 'বিচ্ছিন মন ঘুরে মরে সারা 

নর্নিমেষ 'নার্বকার বিরাট শহরে । 

সহে না দুর্বহ এই নিঃসঙ্গ মাথুর । 

স্নায়ূতে অরণ্যভীত আদম কুন্দন। 

1সনেমা, দোকান, কাফে, আলগাঁল-মোড়ে 

লক্ষ লক্ষ রন্তবীঁজ পাশ্ডুরোগ ঘোরে 

নন্টদৈব ছিন্নাভন্ন একতা আতুর-_ 

বাঁঝবা ভূুকম্পে আসে কংসের স্যন্দন ৷ 
অনুরূপ জীবনের শাঁরক যারা, 'নার্নমেষ 'নার্বকার বিরাট শহরের অবসাদে 
যাদের জীবনচরযাঁ ছিন্নীভনন, তারাই “ভ্ুকুটি কুটিল শুনা সময়ের ভয়ে”"ই 
নৈঃসঙ্গ্ের যন্ত্রণা এড়াতেই কোনোরকম ধম “বিশ্বাসকে প্রশ্রয় না 'দিয়েও ঈশ্বরকে 
আঁকড়ে ধরে, পরকীয়া প্রেমে সান্ত্বনা খোঁজে, একঘেয়োমর ক্লান্ত অপনোদনে 
প্রয়াসী হয় £ 

বিরাট নশীলমা চিরে খুজে 'ফাঁর প্রিয়া । 

ত্রুকুটি কাঁটিল শন্য সময়ের ভয়ে 

নঃসঙ্গের অনুচর স্বপ্ন জাগানিয়া 

ঈম্বর পাকাঁড়, যাঁদ পাই পাপক্ষয়ে ৷ 

ইাঁতহাস পথ জোড়ে, দ্বাপরের লয়ে 

ঈশ্বর মৃশ্ডিত শির, মাৎস্য হাস্টারয়া । 

সম্্যার স্বপ্লালু নীলে, উদাস মলয়ে 

পরশপাথর তাই খখাজ পরকীয়া ।৪" 
বলা বাহ্‌ল্য, নাগারক জীবনের একঘেয়ে অবসাদ অপনোদনের জন্যেই 
অনুরূপ পরকীয়া প্রেমের কবলে আত্মসমর্পণে অভান্ঞ এলিঅটের কাব্যের পান্- 
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পান্নীরাও । সম্ভবতঃ তারাও পরকীয়ার মধ্যেই একঘেয়ে ক্লাস্তিকর দিনচষরি 
অবসাদমুন্তর পরশপাথর খোঁজে । 

“আবিভরব" কবিতার আঙ্গিক, উপস্থাপনরাঁতি এবং অংশত বন্তব্যের সঙ্গে 
এলিঅটের “কোরিওলান” পর্যায়ের প্রথম কবিতা প্রীয়াম্ফ্যাল মা”-এর সাদৃশা 
সহজেই চোখে পড়ে । উভয় ক্ষেত্রেই বন্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে মিছিলের 
পটভাঁমিকায়, এীলমট এবং 'বিফু দে উভয় কাঁবই 'মাছলের একটা বথাষথ 
পারসংখ্যান সরবরাহ ক'রে আঙ্গকের 'দিক দিয়ে আভনবত্ব প্রাতপাদনে প্রয়াস 
হয়েছেন। ( সম্ভবতঃ পাঁরসংখ্যানের মতো নীরস সংখ্যাতত্বকেও কাব্যের 
অঙ্গীভৃতকরণে এলিঅট এবং বিফ দে উভয়েরই স্ব-স্ব কাব্যের হীতহাসে প্রথম 
সাথ'ক এবং প্রশংসনীয় প্রয়াস সন্দেহ নেই । ) বক দে “আ'বভবি" কাঁবতায় 
মাছিলের যে পাঁরসংখ্যান 'দিয়েছেন তা 'নিয়রূপ £ 

ভোলো, ভোলো ভয় । 

বলে মৃদুস্বরে। 

চলে আর চলে টলমল টলমল পদভরে 

যত যাল্রী, শতশত যান্নী 

কিষাণ ঈশান 

দবারান্র 1ছশ্ড়ে ছিড়ে পায়ে পায়ে ফেলে, 

আলোর তরঙ্গে ঠেলে লক্ষ পদক্ষেপে 

ঘোড়া, রথ, মোটর আর লাঁর, 

ভোর হল বিভাবরা, পথ হল অবসান, 

জাগো জাগো সতা, 

উনপণ্চাশ পবনে পণ্চভূতের একতানে 

নব সাম নব্য সংহিতা । 

চলে রথ, চলে ঘোড়া, 

বায়ান জোড়া হাত আর ঘোড়া, পাঁচশো আর পায়ান্রশ হাজার 

পদাঁতক আর রাজদত, চলে উট, ট্রাক টার্‌, অর্গযানাইসার্‌, 

এঁঞ্জীনিআর , ডাক্তার, সমবায়-সদরি 

পাঞ্জাব সম্ধু উৎকল মারাঠা দলে দলে চলে বুঝি জাঠা 

এর পাশাপাশি এলঅটের প্ট্রীয়াম্ফ্যাল মার্চ” কবিতার তুলনীয় চরণগুলি £ 

91076, 0101759, 500136) 90561, 50170, 0810529555, 1801565 16515 
061 07৩ 75৬118. 
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১0৫ 10৩ 11585, 4১10 00৩ 0000066540৫ 5০ 108125 588199. 

1109% 1581) 2 0০806 09600. 4500. 50018 2 19595 01 0১০০১1৩. 

২/51)81019 10157 ০0815615559 1188 ৫89, 01 1006৬ 0115 015. 

71515 15 05 ৪5 6০ 015 0910015 200 ৩ 9০ 109175 ০:0৬1৫1186 

006 ৪3. 

9০9 102175 9/710176) 180৬ 1088105 5/9161106 2 ৯1891 ৫10 16 1090051, 
00 5808 2 ৫8% ? 

/৯1৩ 01069 90128106 1 ০১0০9 95৮ ০৪ ০৪0 565 90175 98£165. 


4৮100 18581 (195 (20121705. 
চ61৩ 01855 ০0105. 15 116 001201170 ? 


, 1155 080018] 21056011105 01 0101 1780 19 2 70610511175. 
৬/০ ০210 ৮211 ৮108 01 90০15 2100 001 520098205. 
৬/119£ ০০153 ঠি51 1 0210 900 596৩ 71611 09. 1015 

5১8090,000 716195 2190 ০87117)65, 

102,000 77780171176 50109, 

28,000 11510010 280165875, 

১3,009 9613 2100 10528৬5 21185, 

1 68101101511 1)0%/ 11791)9 [0101501155১ 1011793 2100 (905৩8, 

13,900 80100191809, 

24,000 801:01015176 0100811165, 

50,000 এ12701116101) 9122001)5, 
00% 35,000 21109 »8890109, 

11,090 9514 10160105108, 

1,190 2610 08%:51165. 


৬/1781 ৪ (1006 059 00০01. ৬৮111 1 ৮০176 100৬৭ ০, 

[10955 216 005 9011 ০910০ (201688179, (06৪০ 215 90009, 

৯100 00৬/ (115 5001505 £5170085610006 ৫6 1700159% 

ঠ10 705 ০0106 010৩1818501 200 (116 1515০101001) *** 
উদ্ধৃত অংশ দুাটর তৌলন-বিচারে একথা সহজেই ধরা পড়ে যে বিষু দে-র 
কাঁবতায় প্রদত পাঁরসংখ্যান প্রাসীঙ্গক উল্লেখের বোৌশ কিছ? নয়, পক্ষান্তরে 
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এলিমটের কাঁবিতায় পাঁরসংখ্যান একটা বিশেষ স্থান জুড়ে আছে । এই পার্থক্যের 
কারণ বরব্যের বাভন্নতার মধ্যেই নাহত । বিণ দে-র কাবতার মিছিল মাকস-বাদী 
আন্দোলনের মাঁছল (অবশ্য একে িবশেষভাবে মার্কসবাদী না ব'লে সাধারণভাবে 
গ্রণআন্দোলনের 'মাঁছল বললেও খুব একটা প্রাতপাদ্যের তারতম্য ঘটে না); 
এখানে 'মাঁছলের আয়তনটাই বড় কথা, চুলচেরা পারসংখ্যান অবাঝর ॥। কিন্তু 
এিঅটের কাঁবতার 'মাঁছিল বিজয়ী সৈন্যদলের প্রত্যাবর্তন 'মাছল. সৈন্যবাহিনীর 
ব্যাপার বলেই সেখানে 'নভূ'ল পারসংখ্যান কেবল প্রয়োজনীয়ই নয়, 
অপাঁরহার্ধ। অনুরুপ মৌলিক পার্থক্য থাকা সন্ধে লক্ষ্যের সাদহশ্য 
অবহেলার নয়। শোভাবাত্রার পুঞ্খানুপুঞ্থখ বিবরণ দেওয়া হলেও এলঅটের 
কাঁবতায় দর্শকদের লক্ষ্য এবং কৌতূহলী দৃদ্টি নবদ্ধ, কিন্তু সৈন্যাধ্যক্ষ 'িদ্বা 
বজয়ণ বীরের প্রাতি (রাজতন্ত্র আম্থাবান: এীলঅটের ক্ষেত্রে এই বিজয়ী বীরের 
রাজা হওয়াতেও কোনো বাধা নেই )। 
[7515 086% 001786. [9 15 00111) 1-৮- , 
৬181 2 (1776 091 (004. ৬/111 11 00106 100%/ 1 ৩... 
7০01 
11276 116 15 180) 19070 : 
0616 15 180 1106110521101) 110 1819 ৩9৩৪" 
াছিলের অন্তরালে এক 'নয়ন্তা সত্তার প্রাত কাব ফু দে-রও কৌতূহলনী 
দৃ্ট নিবদ্ধ £ 
দেশ দেশ নান্দত কাঁর 
অবতার সাক্ষাং 
সাঁবতুর্বরেণ্যম্‌ 
ধীমাহ প্রচোদয়াং .. 
অবতার সাক্ষাৎ 
করে 'দিলে মাং! 
দুরবীণে দোখ আর কানে কানে শুন জনগণমনে ওঠে ঢেউ ॥ 
আর দিন গদীণ ! 
গীতায় আছে, ধর্মের গ্লাঁন থেকে ভারতকে ( জগংকে ) মুস্ত করতে অবতার 
আসেন বারে-বারে ; কিন্তু অনুরূপ ধমায় চিন্তা মাকস্বাদে দীক্ষিত কাবর 
প্রশ্রয় পাবে এমনটা আশা করাও বাতুলতা। বর: পাঁরণত বয়সে আধ্যাত্মিকতার 
জগতে আত্মসমপ“ণ করেছেন ব'লেই টি. এস. এঁলিঅটের ক্ষেত্রে অনুরূপ ধমাঁয় 
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চিন্তা মোটেই অনপোঁক্ষত নয়। প্রকৃতপক্ষে এলঅট্টের ণতাঁন' কিম্ঞু খন্টায় 
ধমব*্বাসের সমর্থ নপব্জ্ট পারিব্রাতাই, যাঁকে সহজেই ভারতীয় কম্পনার অবতার- 
এর বিকল্প বলা চলে। '্ট্ীয়াম্ফ্যাল মার্চ” কাঁবতায় সম্ভবতঃ প্রথম মহাযুদ্ধের 
সদ্য অভিজ্ঞতার 'ভীত্ততে একথাই ব্যন্ত করতে চেয়েছেন যে আধুনক সভ্যতার 
আভশাপ বন্ধ্যা সমরায়োজন ও 'নৎ্ফলা আত্মহনন থেকে মানুষ উদ্ধার পেতে 
পারে আধ্যাত্মিকতার আশ্রয়েই, 'তাঁনই অর্থার্থ পারন্রাতাই 'বপথগামী মানব 
সমাজকে আলোর সম্ধান দিতে পারেন । সম্ভবতঃ সে কারণেই এীলঅটের 
কাবতার 'মাছল আ্তিমে মান্দরের সোপনাভম্‌খী অর্থাদানোদ্যত £ 

০৬ 015 8০0 এ (০0 ০ (9100916. [1150 086 58.0716195 
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15 
অনুরূপ আধ্যাত্মিক আকুতি বিষ দে-র আবিভবি কাঁবিতায় অনুপাস্থত : 
কিন্তু তাঁর কাঁবতার গায়ন্রী মন্ত্রে অঙ্গন" য় “সাঁবতুর্বরেণ্যম্‌ ধামাহ প্রচোদয়াৎ'*৮ 
অবতার কষ্পনা উপেক্ষণীয় নয় । সম্ভবতঃ মাক-স্‌বাদী দৃদ্টিতে "তান শ্রেণী- 
িহঈন সাম্যবাদী বিশ্বের প্রোলেতারিয়েংৎ সমাজের সম্ভাব্য প্রতিষ্ঠাতাকেই 
অবতারের ভূমিকায় বাঁসয়েছেন । আলোর প্রার্থনা বিষ্ণু দে-র কাঁবতাতেও আছে, 
তবে সে ব্যাকুলতা এঁলঅটের মতো তীব্রও নয়, স্পম্টও নয়। বিষ দে-র 
কাঁবতার উপোদ্বাতেই আলোর প্রার্থনা তুলে ধরা হয়েছে £ 

তিমির দুয়ার খোলো হে জ্যোতিম'য় ! 

পিদধৰনি” কবিতার তাত্বিক ভাষ্যে মতানৈক্য আছে। কোনো-কোনো 
ভাষ্যকারের মতে কাঁবতাটর মার্কসবাদী ভাষ্যই ষথার্থ৯৯, আবার কোনো-কোনো 
ভাষ্যকার এই কবিতার ক্রয়েডীয় ব্যাখ্যার পক্ষপাতী ।** পপ ব লেখ কাব্যে 
এঁলঅটায় প্রভাব বিশ্লেষণের গোড়াতেই লক্ষ্য করোছ এই কাব্যের পূর্ব থেকেই 
বঞ্চু দে মাক'স্‌ ও ফ্য়েডীয় দর্শনের প্রাত অনুরাগ প্রকাশ করেছেন এবং 
পপ বলে খ'-র রনাকালে উভয় তত্বই গভীরভাবে তাঁর কাবসভন্ন কিয়াশীল। 
এও লক্ষ্য করেছি যে বসবে মতো উৎকটরূপে ক্য়েজীয় তত্ব 
পপ লেখতে ধরা পড়ে ন। রুনাকালীন কবিপ্রবণতার বিচারে 'পদধৰনি” 


১৮০ 


কাঁবতায় মার্কস্‌ এবং কুয়েডীয় উভয় দর্শনেরই প্রভাব থাকার সম্ভাবনা অস্বাভা- 
(বক নয়, তবে যেহেতু সে সময় কাঁবসত্তার ওপর মার্কস্বাদের প্রভাব আঁধকতর 
কয়াশীল, তাই মার্কস্বাদকে উপেক্ষা ক'রে ক্রয়েডীয় দর্শনের ভাত্ততেই কাবি- 
তাঁটির ভাষ্য প্রাতষ্ঠত করতে যাওয়া ।খন্রাঁম্তক.। তাছাড়া কাবতাঁটর মধো 
কাঁবর মাক“স্বাদী অন:রান্তর ছাপ সুস্পন্ট 

"কার পদধ্বান আসে ১ কার? 

এক হল যংগান্তর ! নবঅবতার ! 

এ যে দন্যযদল ! 

হে ভদ্রা আমার ! 

লব্ধ যাযাবর ! নভাীক আম্বাসে আদে এ*বষ' -লুণ্ঠনে, 

দবারকার অঙ্গনে অঙ্গনে 

চায় তারা রাঙ্গলাকে প্রিয়া ও জননী 

প্রাণৈম্বর্ষে ধনী, 

চায় তারা ফসলের ক্ষেত, দীঘি ও খামার, 

চায় সোনাজবালা খাঁন । চায় শ্ছিতি, অবসর ৷ 

দস্যুদল উদ্ধত বর্বর 

আপন বাহুর সাহসী বুদ্ধিতে দৃক্ত ভবিষ্যে নিভর 

দস্যুদল এল কি দুয়ারে 2 
মার্কসবাদের সঙ্গে মছিল, শ্রামক, কৃষাণ, খেত, খামার, কাস্তে, বুজেয়া 
প্রভৃতি শব্দের একটা ওতপ্রোত সম্পর্ক আছে ; ঠিক তেমান ফ্রয়েডাঁয় তবের সঙ্গে 
অবদমন, মগ্নচৈতন্য, লাবিডো, সাবাঁলমেশন, অবচেতন প্রভাত শব্দেরও অন্যোন্য 
সম্পর্ক রয়েছে । বিষণ, দে-র কাঁবসত্তায় যেখানে মার্কস্‌বাদ বোশ কি-য়াশশীল 
সেখানে কোনো না কোনো সম্পকে মার্কস্বাদের সঙ্গে সম্পৃত্ত শব্দাবলী এসেছে, 
পক্ষান্তরে ক্রয়েডীয় তত ক্রিয়াশীল থাকা কালে রাঁচত কবিতায় তৎ-অননযায়ী 
শব্দাবলী স্থান পেয়েছে । “পদধদাঁন” কাঁবতায় শমাছল', 'খেত', "খামার" প্রভাত 
শব্দের ব্যবহার মার্কসবাদী প্রবণতার ধারণাকেই সমূম্ধ করেছে, কন্তু অনুরুপ 
ক্লয়েডীয় দর্শনে ব্যবহৃত জনীপ্রয় শব্দাবলীর অভাব কাঁবতাটর য়েডীয় ভাষ্যের 
প্রীত অসমথ/ন সূচিত করে । প্রতীকী কাঁবতার একাধক ভাষ্য হওয়া অস্বাভা- 
দিক নয়, সেখানেই তার সার্থকতাও। আবার প্রতীকী কাঁবতার ভাষ্যরচনাতেই 
ভাষ্যকারের বিন্বাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনাও আঁধক। অজুনের কীর্তিময় জীবন এবং 
কীর্তর উজ্জল স্মৃতির প্রতীকেই “পদধ্বনি'-পারিকপ্পনা। বিগত গৌরবের 


৯৮৯ 


দিনে জারঞু বার্ধক্যের অবসরে কীর্তমান অজ:ঃন অবচেতন মনে এক অচেনা 
পদধ্বান অনুভব করছেন। তান বুঝতে পারছেন না এই পদধাঁনতে কিসের 
আগমন বার্তা সূচিত হচ্ছে, কেবল নানা সম্ভাবনার কথাই' শচন্তা করছেন এবং 
1নজের স্মরণীয় কীতি-সমূহের বিশেষ-বিশেষ মুহূত'গুলির সঙ্গে এই পদধ্বানর 
তুলনা করেছেন। পদধাঁনর প্রতীক ভাষ্যে মার্কসবাদন প্রোলেতারয়েং সমাজের 
হীঙ্গত খংজতে যাওয়া কাঁবর প্রবণতার পাঁরপ্রোক্ষিতে মোটেই অসঙ্গত নয় । ভদ্দা 
এবং উলুপণর প্রেমের মধ্যে সামাজিক ও অসামাঁজক প্রেমের কিম্বা জীবনের 
প্রতীক খংজতে যাওয়া অসঙ্গতই নয় বিভ্রাঁন্তকর, অবচেতন মনের কাঁবতা ব'লেই 
ক্ুয়েডীয় দর্শন আরোপ করাও অসঙ্গত ৷ মনে হয় মার্কসবাদী কিম্বা ক্রয়েডখয় 
ব্যাখ্যার গভীরে প্রাবন্ট হবার পূর্বে এই কাঁবতার পশ্চাতে ষে এীঁলঅটীয় 
ইীঙ্গতটুকু [নাহত রয়েছে তার খোঁজ নীলে কবিতাটির মূল সুরাঁট ধরা সহজ 
হবে। আধুঁনক মানব ?ানয়তই এক অজানা আশঙ্কায় আন্দোলিত হচ্ছে। সে- 
আশঙ্কার স্বরুপ সে জানে না, কেবল নিজের আভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের 
পাঁরপ্রোক্ষতে তাকে নানা কাম্পাঁনক স্বরূপে চেনার চেম্টা করে । এ রকমই একটা 
প্রতীক আভাস এলমট দিয়েছেন তাঁর শদ ওয়েস্টল্যা প্ড' কাব্যে ঃ 
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১৮২ 


বাঁভন্ন প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ করা সত্তেও উদ্ধৃত দুটি অংশের মধ্যে মূল 
আশঙ্কার ব্জনাট্ুক; আঁবকৃত আছে। 'বিষু। দে সম্ভবতঃ এই প্রত 
হীঙ্গতটুক? তাঁর কাঁবতায় কাজে লাগিয়েছেন । উপস্থাপনের সাদশ্যট্‌কৃও 
লক্ষ্যণীয় । 

প্দধবান ? 

কার পদধাঁন 

শোনা বায় ? 

মাঁদর হাওয়ায় রজনী গ্ধার মতো 

কেপে ওঠে রোমাণিত রাঁশ্রর ধমনী । 

ও কে আসে নীল জ্যোৎস্নাতে 

অমৃতআধার হাতে ও কে আসে আমার দুয়ারে, 

বার্ধক্য বাসরে £ 
এলিঅটের প্রথম উদ্ধূতিতে আশংকার প্রতীকটি এক নৈর্বীন্তক শব্দমান, 
পরবতাঁ উদ্ধৃতিতে স্পন্টতঃই ব্যান্তক প্রতীক গ্রহণ করা হয়েছে ; বিষণ দে-র 
প্রতীকাঁটও শব্দাভীত্তক, িন্তব সর্বাংশে নৈব্যীন্তক নয়, গোড়ায় ষেট্‌ক্‌ বা সংশয় 
ঘনীভৃ্ত হয় পরমনহর্তেই কাব নিজেই তার নিরসন ঘটান ব্যস্তিক প্রতীকের 
আভাস 'দয়ে । 

এই কাঁবতার আভীর দম্দের যাদব রমণীকৃল আকুমণ প্রসঙ্গে লাখত 

চরণগালর সঙ্গেও এলিঅটের ওয়েস্ট ল্যান্ড'-এর কষেকটি চরণের আধাঁশক 
সাদশ্য চোখে পড়ে । বিষণ দে-র কাতার চরণগ্াল £ 

হিলের আচাঁদ্বতে কাঁপায়ে' ধমনী 


এ যে দন্দল !"-" 

লুব্ধ যাযাবর ! নিভাঁকি আশ্বাসে আসে এশ্বষ“লু্ঠনে, 

চায় তারা ফসলের ক্ষেত, দীঘ ও খামার 

চায় সোনাজবালা খাঁন। চাল শ্ছাত, অবসর । 
এখানে লক্ষ্যণীয় মহাভারতীয় আখ্যান কিিৎ পাঁরবাতত হয়েছে। 
মহাভারতোন্ত কাহনীতে আছে, অজর্ন বখন অন্ধক, শৈনেয়, বৃণ্চি ও ভোজ- 
বংশশয় শিশু, বম্ধ ও রমশাীদের রক্ষা ও পুনবসিনের উদ্দেশ্যে হচ্ভিনার পথে 


৯৮৩ 


নিয়ে যাচ্ছিলেন তখনই আভীর দক্গ্যদল আকমণ. করেছিল। আকুমণস্থল 
'বারকার অঙ্গন নয়, গ্বারকা তখন সমুদ্রে গ্লাস করেছে । আরো লক্ষ্যণণয়, আভীর 
দপ্যদের ধাধাবর ব'লে মনে করার কোনো সঙ্গত কারণ নেই, ষতদুর অন্াামত হয় 
ওরা পণ্চনদ দেশের আধবাসী । বিষ্ণু দে-র কাবিতায় তাদের যাষাবরে রুপাস্তারত 
করা হয়েছে এবং তারা যাযাবর ব'লেই "চায় 'চ্ছাত, অবসর” । এই রুপান্তর কি 
এলিঅটীয় চিন্রকম্পের সঙ্গে নৈকটাসাধনের জন্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিত (অথবা 
কমন্যানজম্‌ আভযানের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে )? এালয়টাীয় কাঁবতায্ যাধাবরের 
চিন্রকপ্পই গৃহীত হয়েছে হ 
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বু দে-র “জন্মাষ্টমী” এীলঅটের পদ ওয়েস্ট ল্যান্ড'-এর মতো এক দীর্ঘ 
কাঁবতা ( “জন্মান্টমীর' চরণসংখ্যা "দ ওয়েস্ট ল্যা”্ড'-এর চরণসংখ্যাকেও ছাঁড়য়ে 
গেছে ) এবং সবিধিক এীলঅট প্রভাবিত কাবতা সে কথা অকপটেই বলা চলে। 
এিঅটাীয় বিন্যাস, নাটকীয় বেদ্যতা, কাব্যর'ীতি এবং প্রকরণের চূড়ান্ত প্রকাশ 
ঘটেছে এই সার্ধচারশো চরণে দীর্ঘায়িত কাঁবতাটিতে। যাঁদচ এই 'বাশষ্ট 
কাবতাট “প্লে খ' কাব্যগ্রন্হের আঁন্তম কাবতা, কিন্তু রচনাকালের বিচারে 
এই কাব্যগ্রন্হছের আঁধকাংশ কাঁবতাই “জন্মান্টমী'-র পরবতাঁকালে রাঁচত এবং 
সে কারণেই “জন্সান্টমী” গভশরভাবে এাঁলঅট প্রভাবিত হলেও কাবাণ্রন্হের 
আঁধকাংশ কাঁবতাই এলিঅট্রীয় প্রভাব থেকে এক নিরাপদ ব্যবধানে বিরাজ 
করছে। প্রকৃত প্রস্তাবের “জন্মান্টম+'-র পরবত্ঁকালে এলঅট-প্রভাবে অনুরূপ 
আত্মসমপ'ণ করেছেন এমনাঁট আর পাঁরলাক্ষিত হয় না। পরবতর্ণকালে মার্কসং- 
বাদ কাঁবমানসকে গভীরভাবে আধকার করেছে, সেইসঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রাম, 
দ্বিতীয় বিশ্বযঞ্ধ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশাবভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, দি 
প্রীত সমসামায়ক ঘটনা ও মধ্যাবত্ত সমাজের সামযাহক যুগান্তকারী বিপর্যয় 
কাঁবসতায় আমূল আলোড়ন তুলেছে । এর প্রত্যক্ষ ফলশ্রাতিতে 'বঞ্চু দে-র 
কাবাধারায় এসেছে এক নুস্পম্ট পঁরিবত“ন, 'বিষয়ান্গ আঁঙ্গক এবং প্রকাশভঙ্গি 
হয়েছে স্বতঃই উদ্ভাঁবত। আর অগ্রত্যক্ষ ফলশ্রাততে এলঅট ও ক্রয়েডীয় 
প্রভাব বা বু দে-র কাব্যে পূর্বে ছিল পারদশ্যমান মুখ্য বাহঃক্রোত তা পাঁরণত 


১৮৪ 


হয়েছে অদৃশ্য অন্তঃস্োতরুপে ॥ এদক "দিয়ে 'জন্মান্টমণ' কাঁবন্ভাঁটকে যথার্থই 
এলিঅটায় প্রভাবের সুস্পম্ট সীমারেখা ব'লে 'চাহুত করতে 'দ্বধা আসে না। 
কালের বিচারে এই সমারেখার কাল বলে 'াহুত হয়ে থাকবে ১৯৩৬ -_ 
'জন্সান্টমীর রচনাকাল । 

'জন্মান্টমী" কাঁবতাঁট কিন্তু আধিকাংশ আলোচক ও গবেষকের দুষ্ট 
এঁড়য়ে গেছে । যে কাঁবতাট কাঁবর এক দণঘ' পাঁরশ্রমের ফসল, আঁদিনবিন্যাস 
ও প্রকরণের সযত্বু তথা সাঁনন্ঠ পরাক্ষা-ীনরপক্ষা যে-কাঁবতায় 'বধৃত এবং 
সর্বোপার কাব্যরীতিতেই নয়, 'বিষয়াবনাস ও কাব্যস্বভাবের বিশাল ব্যাপকতায় 
যে-কাঁবতা কাঁবর কাব্যের অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে, সেই কাঁব- 
তার যথাযথ বশ্লেষণ ও ভাষ্যরচনায় কোনো গবেষক প্রবৃত্ত হয়েছেন 
এমনটা চোখে পড়ে নি। গবেষকদের অনীহার কারণ অননুমেয় নয়। 
কাঁবতাঁটির ভাব্যন্চনা আদৌ সহজসাধ্য নয়। যে অপাঁরমের কাব্যানুভাতি, 
গভীর প্রকরণবোধ এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রীতিহ্য সম্পকে ব্যাপক অনুশীলনের 
প্রস্ত2ত “জন্নান্টম'র ভাষ্যরচনায় প্রয়োজন তাও সহজলভ্য নয় । সম্ভবতঃ তাই 
এই দুঃসাহাপিক প্রয়াসের অভাব । অনুরূপ কারণেই এীলঅট অনুবাদে 'সিদ্ধহচ্ত 
হয়েও এবং সংশয়াতদত সাফল্যলাভ ক'রেও বিষ্ণু দে পদ ওয়েস্ট ল্যাপ্ড'-এর 
অনুবাদে হস্তক্ষেপ করতে সাহস পান নি ।*১ 

কোনো-কোনো সমালোচকের মতে 'জন্মান্টমৰ* কাঁবতাট আঁকঙ্গকের 'নারখেই 
মূল্যবান। তাঁদের মতে ইয়োরোপাঁয় সঙ্গীতের টেকানিকে এই কাবিতাঁট রাঁচত 
এবং উল্লখিত সংগীতে অভ্যস্ত না হলে কবিতাটি বোধগম্য হওয়া সম্ভব নয় 1৫২ 
কাব নিজেই এই কাবতার শিরোদ্ধারণ (601818% ) রূপে বাবহার করেছেন 
বেঠোফেন-এর*৬ ড-মাইনর-এ রাঁচত নবম 'সিম্ষানির একাঁট চরণ । বিষণ দে-র 
কাব্যজ্বভাবে ইয়োরোপনয় কবির ধম বলেই কাবা ছাড়াও সংগীত, চিত্রকলা, 
সমাজবাদ, মনো বিদ্যা প্রভীতি বিষয়েও তাঁর স্বাভাবিক আগ্রহ, বেঠোফেন-এর নবম 
দসম্ফাঁন সম্পর্কে কাঁবর বিশেষ দুর্বলতাও ছিল ।*৪ কবিতার মূল বন্তব্য 
শিরোদ্ধারণে আভাগসত হবে এটাই: প্রচলিত রীতি, 1কন্তু বেশোফেনের নবম 
সম্ফনির চরণ কাঁবতার শরোভূষণ রূপে ব্যবহৃত হযেছে বলেই কাঁবতাঁটও 
সাংগদাতক আঁ্গকে রাঁচত হয়েছে এমন দাবীর পশ্চাতে বোধহয় তেমন কোনো 
সবল যাান্ত নেই। তাছাড়া কাঁবতান সমগ্ত কছহ উপেক্ষা ক'রে কেবলমাত্র তার 
আঁঙ্গকটুকুকেই গুরুত্ব দিলে কাঁবতাটির প্রতিও সবাধশে আঁবচার করা হয়। 


৯৮ 
এঁলঅট-১২ 


সে কারণেই 'জন্মান্টম” কবিতার কাব্যমল্যায়নে, কেউ-কেউ আঁঙ্গকের সঙ্গে 
বন্তব্যের প্রাতও হীঙ্গত করেছেন ।** | 
এই আলোচনায় “জন্মান্টমন*র বন্তব্য এবং আঙ্গিক উভয় 'দিকই বচার্ষ, কারণ 

উভয় দিকেই এলিঅটের ব্যাপক প্রভাব একটা বিশেষ ভাঁমকা নিয়েছে। 
কাঁবতাঁটর সংক্ষিপ্ত মূল ভাব এইরকম ঃ শরং-আকাশে প্রকীতির অকৃপণ আয়োজন 
করুণার দ্নিগ্ধতার সৌন্দর্যের । এই পাঁরবেশের আবেশে প্রকৃতির মনও হতে 
চায় উধর্বগামী বিচরণমুখী | 

অদৃশ্য অস্পৃশ্য ঝরে কৈলাসের হৈমবতা কণা । 

পারজাত কুরুবকশাখা 

মৃদুপর্ণ হাত নাড়ে সমস্বরে হাজারে হাজারে 

পাখা ঝাড়ে শতশত মানসবলাকা 
পাঁরবেশটাই অনাবিল আনন্দের, প্রকীতির সমগ্র চৈতন্যেই পুলক শহরণ। 

আনন্দ, আনন্দ বাঁঝ। আনন্দানষ্যন্দন আকাশ । 

আনন্দে শহরে শুন্য 

লাঁঘমায় স্পন্দমান 

মর্মভেদী বাতাসের কায়াহীন বেগে। 
কিন্তু নাগাঁরক সভ্যতার আভশাপগ্রস্ত জীবনে এ আনন্দের কোনো স্থান নেই। 
সেখানে চিত্বীবনোদনের এবং 'চিত্তহরণের হাজারো আয়োজন ৷ সমস্তই ব্য হয়ে 
যায় যারা 'জীবনের বাল” তাদের কাছে । 

মাঁলনীরা বৃথা হাত নাড়ে 

1সনেমায় শ্রান্ত যায় কৈ? 

ক্লান্ত নামে স্বপ্নের আড়ালে । 
কারণ এই সমস্ত মানুষের জীবন ব্যথ'তার হতাশায় ভরা। সংসারের কচঙ্গনে 
তাদেঘ্ছ জীবন দাবদাহে দগ্ধমরুর মতো । 

দাবদাহে জগ্ধতৃণ দগ্ধমরু প্রদনগ্ু বাতাসে 

যৌবনের গান বরে, সিরোক্ধোর একঘেয়ে কাঁল। 

ভঙ্গুর জীবনলোভন শবাসে 

ব্যর্থতার "্লানি বয় মৌন মন 

অনতাপে পাঁরজ্লান মৌল 'নিরাশায়, 

অন্ধকারে দিশাহারা জিজীবষু সগর সন্তান। 
এরই মাঝে 'অগ্ণন ভড়াক্রান্ত এ শহরে নিঃসঙ্গ বিধুর স্বপ্নভারাতুর বাঙাল 


৯৮৬ 


মধ্যাঁবত্ত সমাজের নাগাঁরক সভ্যতার আঁভশাপপ্রন্ত মানুষেরা দিনগত অঘমর্ষণ 
করে। কোনোক্রমে কল্টা্র্ট প্রাণটুকুকে বাঁচিয়ে রাখে, জরাজীণ' সংসারটাকে 
টেনে চলে, গতানুগতিক জীবনযাত্রার দায়ও সারে জন্ম বিবাহ বংশবৃদ্ধি ও 
মৃত্যুর চক্রে। একঘেয়ে জীবনের অবসাদ কাটিয়ে উঠতে মাঝে-মাঝে ফুটবল 
মাঠে উত্তেজনার আঁচ পোয়ায়, কখনো বা সময় কাটাতে, 

তারপরে চা এবং তাস 

'ব্রজই ভালো, না হয় তো ফ্লাশ । 

ঘোরতর উত্তেজনা. ধূমপান, আত'নাদ, খান্ত, অন্রহাঁস। 

তারপরে বাঁড় 

অম্লশল আর সাদকাশি 

এলোমেলো, গোলমাল, ঘে*ষাঘেশষ, ধোঁয়া আর লঙ্কার ঝাল 
এই ভাবেই অদৃন্টের পাঁরহাসে অগ্ণন ভিড়াক্রান্ত শহরে প্রচ্ছন্ন করাল 
মহাকালের রথের চাকায় মধ্যবিত্তের সমস্ত স্বপ্ন গণড়য়ে যায়, সম্ভাবনাময় যৌবন 
জরাকবাঁলত হয় । 

যৌবন সঙ্গীন 

নার্ববাদে গিয়ে পড়ে প্রৌডুত্বের অভ্যাস 

যৌথজতু ঘরে । 

প্রারম্ভের পারিজাত ধূতুরায় পাঁরণাঁতি পায়, 

প্রান্তন-পাশ্চাত্য আর কার্যকারণের 

পাঁলত কুক্ধুরবৎ পট? বশ্যতায় 

দেখে যাই অকাতরে 

অনাচার, অত্যাচার, অপচয়, অকালে, অকালে । 
অবশেষে বার্ধক্যে উপনীত হয়ে কেবল পহ্জনভূত ব্যর্থতা আর শ্তুপীকৃত 
বগনার আয়তনটাহ সব'হারা দৃদ্টিতে ধরা পড়ে । 


তারপরে, 

জারক্ু প্রহরে 

সন্তানের ফদ্দ কার আজীবন বণনার পাইকারী আত্মত্যাগী 
অর্থগ্ধনুতায়, 

কিংবা হায় 

দারদ্র বৃদ্ধের তিন্ত সর্বহারা ভাঁবতব্যহীন 


ব্যথ'তার একান্ত ব্যথায় । 


১৮৭ 


স্বভাবতঃই অনব্রপ নাগারক জীবনে আনন্দ আভনশ্দনীয় নয়, আনন্দ 
সংগীতও গ্রহণায় নয় । " 

হে মৈল্লেয়, আত্মসহোদর, 

এ সঙ্গীত আমাদের আর নাহ সাজে। 

আনন্দের ষে ভৈরবী মীঁড়ে মশড়ে 

সুষুয়্ার শিরে শিরে 

সাযৃজ্যসঙ্গীতে, 

আঁণমাসন্গারণ তীর তাড়িত সাধ্বিতে 

আমাদের 1নস্পন্দ আবেগে, 

হে মৈন্লেয়, আত্মীয় সোদর, 

সেই সুর মেখে 

অঘমযাঁ জনতার উদগীথ-মুখর 

এ কুখাসত জীবনের ক্ৈব্যগামী স্বার্থপর ব্যর্থতা জানাই, 

কুদ্ভীরক তাই। 

'জব্মাম্টমণ' কাঁবতার এই মূল ভাবের সঙ্গে €য়েস্ট ল্যাণ্ড'-এর মল ভাবের 
সার্বক সাদৃশ্য সুস্পণ্ট প্রত্যক্ষ-গোচর নয়, লক্ষ্যের মধ্যেও অনৈক্য বিদ্যমান ; 
প্রবল সাদশ্য রয়েছে অবতারণায় । শঁদ ওয়েস্ট ল্যাগ্ড' উর্বরতা তত্বের ওপর 
আর্ধারত ; িসার িও-, টাইরোসয়স প্রভীতি পুরাণ-প্রসঙ্গ এই কাব্যের প্রতীক 
'ভাঁত্তি রচনা করেছে । অনুরূপ কোনো তত্বের উপস্থাপনা করা হয় নি 'জব্মান্টম৭ 
কাঁবতান্ন ; পার্থ, দবারকা, মথুরা, বৃন্দাবন, ইন্দ্রপ্রস্ছ গকদ্বা মীলাসস, হেকটর, 
ডিয়োটমা, গ্যালাহাড প্রভীতি পুরাণ-প্রঙ্গের উল্লেখ থাকলেও এরা কবিতাটির 
ভাত্ত রচনা করে নি প্রতীক ব্যঞ্জনা 'দিয়ে। কাঁবতার উপসংহারে এঁলঅট 
উপাঁনষাঁদক মন্দ্র ও বন্তব্যের অবতারণা ক'রে আধ্যাঁঙ্পকতার মহনীয় (98011006) 
জগতে উপনীত হয়েছেন. কাবতাটিও সার্থক ব্যঞ্জনা পেয়েছে দৈনান্দন সাংসারিক 
রৌরব থেকে শান্তর রাজ্যে আধ্যাত্মকতার জগতে উধ্বয়িনের প্রেরণার মধ্যে । 
বিষু দে-র কাঁবতার উপসংহার এঁলঅটের উপসংহারের বিপরীত মেরুর 
অভিমুখী । কোনো আধ্যাত্মক বুভুক্ষা 'জন্মাষ্টমী”র উপসংহারে ধরা পড়ে 
নি। কবিতাটির মধ্স্থলে উপানষাদক আধ্যাত্মিকতার উন্মেষ দেখা 'দিয়োছল £ 

ক্ষান্ত করো, ক্ষান্ত করো এই অন্ধ ধন্ট দূষণ 
তুলে দাও 'হিরপ্ময় ঢাকা 
হে যম, হে সৃষণ হে পৃষণ ! 
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এীঁলঅটের আধ্যাআক সামধ্যে উপনশত হওয়ারও উপক্ম দেখা "দিয়েছে £ 
হে বন্ধ, এ নাচিকেত মেঘ 
আসন্ন মুমন্যা ক্ষব্ধ আমার পাতাল 
' ধুয়ে দিক্‌, ব্রযোগে বিদহ্যৎ অঙ্গারে 
উড়ায়ে প়ড়ায়ে দক বিষঙ্গের উজ্জ্বীবনে 
সঞ্জীবনন প্রাতিষেধে, সাঁবন্রীক সম্পূরণে 
বেধে দিক- হে সম্শ্রুত, উদ-গাঁতর 'হিরশ্ময় জালে । 
উপসংহারে কিন্তু এই আধ্যাত্মকতা প্রশ্রয় পায় ন। 
জন্সাম্টমী' ও পদ ওয়েস্ট ল্যান্ডএর সাদহশ্যটা প্রধানতঃ উপদ্ছাপনা, 
আঙ্গক ও প্রকরণগত। ল্ডন শহরকোন্দ্ুক নাগর সভ্যতার অন্তঃসারশন্য 
বন্ধ্যারূপের বন্ততীনষ্ঠ বর্ণনা থেকেই এাঁলঅট উব“রতার প্রার্থনায় উপনীত 
হয়েছেন। বিষ্ণু দে-ও আভমানক্ষুব্ধ আনব্দাঁবমখতায় পেশছেছেন কলকাতা- 
কোন্দ্রক নাগর সভ্যতায় জীবননশান্ত ফুরিয়ে যাওয়ার বন্তুনষ্ঠ বান্তব বর্ণনার 
মধ্য দিয়েই । তবে নাগর সভ্যতার ষে ছাঁব এীলঅট একেছেন তার মধ্যে বত'মান 
যূগের ছাঁবর পাশাপাঁশ মধ্যযুগীয় ছবিও আছে, এলবার্ট-লালর পরমুহতেই 
ভেসে উঠেছে এলজাবেথ-লেস্টারের ছাব; বিষুণ দে-র কাঁবতায় পাঁরবৌশত 
ছাঁবতে অমন যুগব্যাপকতা নেই ; তাঁর কোনো ছাঁবই অগণন িড়াক্রান্ত শহরের 
সমসাময়িক যুগের গাঁণ্ড আতিক্রম করে নি। অবশ্য তান ব্যাপকতায় এলঅটের 
মতোই নগরজীবনের অনেকগুলো দিক ছংয়ে গেছেন। লক্ষণীয় যে এীলঅটের 
“কাঁবতায় বর্ণনার পদ্ধাত বন্তযনিষ্ঠ বা তন্ময়ধমর্গ হলেও সমন্ত কাবতাটিই কেন্দ্রীর 
চাঁন টাইরোৌসঅসের চোখ দিয়ে দেখা বলে তন্ময়ধমঁতার ওপর এক মন্ময় 
অবলেপ ব্দীলয়ে দেওয়া হয়েছে ; তেমান 'জন্মান্টমীর সমগ্র বর্ণনাটাই বদ্তবানন্ঠ 
বা তন্ময়ধমীঁ, কিন্তু সমগ্র কাবতাঁটতে ছাঁপয়ে ওঠা উত্তমপুরষের দঁচ্টিটা 
তন্ময়ধমণতার ওপর প্রকৃতই একটা মন্ময় অবলেপ ছড়িয়েছে । 
জন্মান্টমী” কাঁবতার গোড়ায় সন্ধ্যার ছবি এীলঅটের ছবি; 
দেয়; এীলঅটের এ ছাঁব "দ ওয়েস্ট ল্যান্ড-এর নয়, প্রুর্রক কাঁবতার । যে নাগাঁরক 
পাঁরবেশের বর্ণনা বিষ্ণু দে 'দয়েছেন কাঁবতাঁটির গোড়ায় তাও অনেকাংশে প্রঃক্রক 
কাঁবতারই অনুরূপ । 
সম্ধ্যার ধোয়ার মুষ্টি উঠে আসে স্ুচতুর 
রুদ্ধ করে 'নি*বাসপ্র্বাস 
বাম্পগন্ধ স্পন.জ--হাতে । 
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পথে পথে দশ্যারে দশয়ারে 
ঘরে ঘরে বিবর্ণ ছায়াতে 
পরবশ বিশ্রামের গুজ্মবায়হ, কল্মষাঁবলাস। 
এলিঅটের প্রুক্রক কাঁবতার সম্্যার বর্ণনা আরো ব্যাপক। পাত কুয়াশা 
এবং পাত ধোঁয়ার বর্ণনা দিতে গিয়ে একটি জন্তুর চিন্নুকপ্প আশ্রয় করা হয়েছে, 
বিষ দে-র কাঁবতায় একট চরণেই এই চিন্্কজ্পাঁট আরো সংহতরপ পেয়েছে । 
স্পন্জ-হাতে বাম্পগন্থ নিশবাসপ্রত্বাস রুদ্ধ করার বর্ণনা গীলঅটের আকাশে 
ছড়ানো সন্ধ্যাকে ঈথারের গন্ধে অচৈতন্য টোবলে শায়িত রোগীর চিন্তুকস্পে 
দেখাকেই স্মরণ কারয়ে দেয় । 
1৩1) 0116 ৩০101106519 901680 00% 86811156 0196 91 
11105 ৪. 020617% 91013911500 81001 ৪, (2016 ১ "" 
1175 95110৬/ 002 11091. 1005 15 0901 19010 111৩ আ11100/81065, 
175 96110%/ 900010 (1120 1101009 169 1700122]6 017 0106 %/11)00/1087855 
[10150 15 €0105015 11060 (116 00171001501 0106 6৬6101109, 
1,110760160 0010 1115 00০919 (1)9, 562180 11) 01:211)5, 
[6911 0010 165 09015 076 5০9০ 0121 19115 000) 01111110655, 
91106 ০5 05০ 16112.06) 10806 ৪ 500061 162), 
/ঠ100 56€1105 0091 16 ৮৪5 ৪. 500 0০/০০91: 10151)0, 
(01150. 00099 29০ 01)5 1709056, 2100 611 291৩০]. 
সন্্যার বর্ণনার পর অগণন "ভড়াক্রান্ত শহরের জীবনের বাঁল অগ্গণন নাগাঁরক 
সভ্যতার মানুষকে জীবন কিভাবে পথে বাঁসয়েছে তারই একটা আভাস : এ ছবি 
এঁলঅটের লণ্ডনের অনুরূপ ছাঁবর সঙ্গে অনেকাংশে মেলে, “বরন উ. নরটন:," 
এর অনুরূপ ছবির সঙ্গেও মেলে । বিষণ দে ্পা-্ঠুধার কাবতায়ও অনুরূপ 
ছবি দিয়েছেন। 
নাগরক সভাতার ছবি আঁকতে গিয়ে কাব এলিঅটের মতো বিষণ দে-ও 
নাগারক জীবনের বিভিন্ন দিকের ছাঁব এ"কেছেন। একঘেয়ে গতানুগতিক 
জীবনষান্রার ছাঁব 'দয়েছেন এীলঅট অত্যন্ত সংক্ষেপে কয়েকটি মান্ন চরণে, 
-**৬/1)01 97811 ০ ৫০ (01000110৬ 2 
৬1080 90811 ৩ ৩৪1 ৫0 2 
10615009866] 8৫ (90. 
4৯180 11 16 181055 & 01956 ০91 ৪% 001 
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4১10 সা 81081101989 এ 89006 01 015655, 
[91653110806 1101959 9965 8170 9/2101100 001 2 1007001 
0001) 006 00০01. 
বঞ্ু দে-ও গতানগাঁতক অবসাদময় দিনযাপনের আভাস দিয়েছেন সংক্ষেপেই। 
তারপরে চা এবং তাস 
'ব্রজই ভালো, না হয় তো ফ্লাশ । 
ঘোরতর উত্তেজনা, ধূমপান, আর্তনাদ, খীন্ত, অট্রহাসি। 
তারপরে বাঁড় 
অম্লশুল আর সার্দকাশ 
এলোমেলো, গোলনাল, ঘে"যাঘেশষ, ধোঁয়া আর লঙ্কার ঝাল 
তবু হাম 
প্রচ্ছন করাল 
মহাকাল, ধূর্ত মহাকাল ! 
দন আর রান্র কাটে, রাঁন্র আর দিন। 
গতানগাঁতিক জীবনযাত্রার ফলে উদ্ভুত জীবনের একঘেয়ে অবসাদের 
(11109 ০7 ১৩6৫০.) কথাও এসেছে বিষ্ণু দে-র “জন্মাষ্টমী'তে এীলঅটের 
“দ ওয়েস্ট ল্যান্ড-এর মতোই । বিষ দে তাঁর কাঁবতায় একাধিকবার সে-প্রসঙ্গ 
উত্বাপন করেছেন। একাঁট উদ্ধত (দাবদাহে জগ্ধতৃণ দশ্ধমরু *- 
জিজীবষু স্গরসন্তান) হীতিপূবেই প্রসঙ্গান্তরে উল্লখিত হয়েছে, এখানে 
. অনুরূপ আর একাঁট উদ্ধত দেওয়া হল £ 
মাঁলননরা বৃথা হাত নাড়ে 
সিনেমায় শ্রান্ত যায় কৈ? 
ক্লান্ত নামে স্বপ্নের আড়ালে । 
এীলঅটের শদ ওয়েস্ট ল্যান্ড'-এর মতো বিষ্ণু দে-র 'জন্মান্টমী'-তেও 
নাগারক সভ্যতা তথা নাগাঁরক জীবনের ব্যাপক পটভূমি ধরা পড়েছে । প্রথম 
মহাষুদ্ধ পরবর্তাঁ কালে ষে প্রাচীন এঁতিহ্য ভেঙে পড়ছিল, ভেঙে পড়ছিল 
প্রেম সামাজক সম্বন্ধ মানীবকতা যৌনসম্পর্ক এমনাঁক সামীগ্রক জীবনযাত্রা 
সম্পাকৃত প্রাচীন মুল্যবোধগঁল তার একটা পর্ণাঙ্গ ছবি ফুটিয়ে তোলার 
চেষ্টা করেছেন উভয় কাবই। এই পারবার্তত মূল্যবোধের পারচয়ে 
প্রেম ও সামাঁজক সম্পকই আঁধকতর গুরুত্ব পেয়েছে । একাঁনঘ্ঠ প্রেম, 
সতীত্ব প্রভীতি ষে আধুঁনক নাগর সভ্যতায় হাস্যকর সে কথাই এলিঅট 


১৯১৯ 


বোঝাতে চেয়েছেন লাল, মসেস পোটরি প্রীত চাঁরন্রের প্রসঙ্গ অবতারণা 
ক'রে। বিষ দে-ও অনুরূপ উদ্দেশ্যেই রমা অলকা 'লাল প্রভাতির 
প্রসঙ্গ অবতারণা করেছেন । “চো রাবা'ল' কাব্গ্রন্ছ থেকেই কাঁবর অনুরূপ 
প্রবণতা লক্ষ্য করোছ এবং “গাহ-্্্যাশ্রম”, প্রথম পার্টি” ণশখন্ডীর গান” প্রভাত 
কাঁবতা-প্রসঙ্গে গীলঅট্রীয় প্রবণতার সঙ্গে সাদৃশ্যের প্রয়োজনীয় আলোচনা 
করোছি। এখানে তার প:নরাবাত্ত না ঘটিয়ে কেবল দ:ু-এক উদ্ধৃতি 'দিয়ে 
'জন্মান্টমন' কাঁবতায় এই প্রবণতাটুকুর প্রাঁত হীঙ্গত করা। 
জান জান দেবী, অনেক ভস্ত এসেছে তোমার 
চরণতলে 
আম অভাগ্য মান, 
বোসোই না, ওরা কেউই শুনছে না, এ দীন বলে 
হয়তো আমিও উঠব ফুটে, এ দীন বলে 
তোমার হাতের বাঙয় চাপে, রঙদন ঠোটের এককথায়, 
রেশম মেঘের একটুক জলে 
যেন কাকট:স: গ্রাশ্ডিফোরা | 
এই অংশে বহপ্রায় এবং প্রণয়ের ব্যাপারে নাগাঁরক মুখোস-আঁটা মানুষের 
হাব এ'কেছেন কাব। আবার এাঁলঅটায় ধরনেও বলেছেন স্বগতঃ ভাষণের 
ভাঙ্গতে এক-আধটি চরণ জড়ে "দিয়ে । 
এই যে অলকা, তোমার পাশে 
কে পারে থাকতে স্ফার্তহঈন : 
(স্তরেশ তো রোজ বিকেলে আসে 2) 
যা বলেছ তুমি, তোমার কিন্তু শাঁড়র রং 
আমার চোখে তো নেশাই ঘনায়__ 
রাজাস্‌ পেগ্‌। 
“জন্মাঘ্টমশ” কবিতায় এীলঅটের যে-সমস্ত কাঁবতার প্রভাব পাঁরলাক্ষত হয় 
তাদের রচনাকালের ব্যাপকতা 'বিস্ময়াবহ । এই কাবতায় যেমন এ'লিঅটের প্রথম 
কাব্যগ্রন্ছের প্র-্রক কবিতার প্রভাব আছে, তেমাঁন 'জন্মান্টমী” রচনার অব্যবাহত 
পূর্ববতর্দ কালে রাঁচত কাব্যনাট্য ণদ রক'-এরও প্রভাব দ্যার্নরীক্ষ্য নয়। প্রুফ্রক 
কাঁবতার প্রকাশকাল ১৯১৭, আর পদ রক'-এর ১৯৩9; অথথ এঁ কালসাঁমার 
মধ্যে রাঁচত এঁলঅটের প্রায় সব কাট রচনাই 'বঞ্ণু দে-র জন্মান্টম রচনাকালে 
প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ অনপ্রেরণা বাগয়েছে | “দ রক'-এর নিয়ালাখত চরণগুলর 


৯৯১৭ 


সঙ্গে 'জন্মান্টম?'র কয়েকাঁট চরণের সাদৃশ্য দেখা যায় ঃ 
[75 58819 59815 1] 000 51101016 ০1 [7925610, 
7106 চা 010061 ছ101 0015 0055 [09099 113 017001%. 
0 760291891 765%০11000. ০1 ০01612010 50815, 
০) 70611096081 16001161706 ০1 061617011760 96850109, 
০) ৮/0110 01 50110 2110 2000101)১ ০1000) 2100 09117 ! 
[176 51001999 115017101)১ 91001959 ০5961110617 
31011759 100০0515069 01100610179 ০06 1101 0? 50111171995 : 
বিষ দে-র 'জদ্মান্টম'-র সংশ্রন্ট চরণগনীল £ 
ভুলেছ ক নব নব পথের নমাঁণে 
পাঁরকুমা হয় নাকো শেষ 
পড়ে থাকে সেই' যক্ষপ্রশ্নকপ্টাকত রুক্ষ দেশ ? 
দ্দেশ যান্লা তব খর কৃষ্ণ তাঁমন্্রাকে ঠেলে, 
দুরে দরে ফেলে কাংস্যাননাদে সাগরে 
_শ্যেন-কপোতের প্রেম'কৃজনে মধুর কোনো 
নব অলকায় নয়-_ 
নয়ে যাবে বলো কোনো সঙ্গহীন নব হতা*বাসে ! 
আভ্যন্তরীণ প্রমাণ অর্থাৎ উপাদান, বন্তব্য ও তাত্বিক সাদশ্য যতই ব্যাপক 
হোক না কেন মৃখ্যতঃ আঙ্গক এবং প্রকরণ সাদৃশ্যই “জন্মান্টমী” কাঁবতাটিকে 
এঁলঅটীয় বৌশম্ট্ের কাঁবতা ব'লে 'চিহ্ত করতে সবচেয়ে বৌশ সাহায্য করে। 
আঁঙ্গকে এবং প্রকরণে এই কাঁবতায বিষ দে এীলঅটের “দি ওয়েস্ট ল্যান্ড'-এর 
এমনই গভশমর নৈকট্যে উপনীত যে কাঁবতাটকে সহজেই ওয়েস্ট ল্যান্ডায় 
আঙ্গকের কাঁবতা বলে 'চাহছত করা চলে। ওয়েস্ট ল্যান্ডীয় আঁঙ্গকের মূল 
কথাই হল প্রাঞ্জলতা নয় জাটলতা এবং ম.খ্য উপাদান নিঃসন্দেহে নাটকীয় 
বেদ্যাতা। দরান্বয়ী পরস্পর নিরপেক্ষ ঘটনা ও বন্তব্য এই আঁঙ্গকে একই 
স্তবকে বা ভ্তবকান্তরে পাশাপাঁশ সান্নীবন্ট করা হয় । এদেব মধ্যেকার যোগসবত্র 
অত্যন্ত ক্ষীণ। 'বাভল্ন ঘটনা বা প্রসঙ্গ অথবা বঙব্যের অন্তার্নিহত এই ক্ষীণ 
ষোগসূ্লটুকূর আঁবন্কার রীতিমতো অনুরূপ কাব্যানুশশলন ও গভীর 
আঁভাঁনবেশ সাপেক্ষ । প্রসঙ্গক্মে এদ ওয়েস্ট ল্যান্ড'এর পদ ফায়ার সার্মন, 
পাঁরচ্ছেদের টাই'পিস্ট মেয়ে ও রানী এীলজাবেথের কাঁহনী দ্যাটর উল্লেখ করা 
যেতে পারে । ঘটনাবৈশিষ্ট্য এবং কালগত ব্যবধানের প্রাত গুরুত্ব আরোপ করলে 


৯৯৯৩ 


প্রসঙ্গ দুটির মধ্যে কোনো আপাত যোগসত্র খখজে না পাওয়াই স্বাভাবিক ; 
কিদ্তু বন্ধ্যাপ্রণয়ের ব্যঞ্জনায় এলমট প্রসঙ্গদুঁটিকে একসন্রে গে'থেছেন। 
কাঁবতাঁটিতে সবন্ত অনুরূপ আঁঙ্গকরীতিই অনসৃত হয়েছে । «জব্মান্টমণ' 
কাঁবতাতেও 'বঞ্চু দে স্ভবক থেকে ভ্ভবকান্তরে 'বাভন্ন ঘটনা, প্রসঙ্গ বা বন্তব্য 
সাল্নাবন্ট করেছেন। সাল্নবেশ অনেকাংশে নাটকীয়--গ্ভবক থেকে স্তবকান্তরে 
বাঁভন্ব ঘটনা, প্রসঙ্গ বা বন্তব্যের আপাত যোগসত্রশূন্য দৃশ্যাঁববর্তন । এই 
বাশম্ট আঁঙ্গক যা “জন্মাম্টঈমণ' কাঁবতায় একান্তই এঁলঅটাীয় উদ্দেশ্য ও 
পদ্ধাতিতে বাবদ্ঘত তাকে কোনো-কোনো সমালোচক ইয়োরোপায় সাঙ্গনীতিক 
পদ্ধাত,«৬ আবার কেউ কেউ এই রীতির কাঁবতায় চলাঁচ্চত্রের আঁঙ্গকে দৃশ্যের 
পর দৃশ্য সমাবেশ লক্ষ্য ক'রে কাঁবতাটিকেই িসনেমা বা ফলমের আঁঙ্গক 
রশীতর কাঁবতা রূপে আঁভাহত করার পক্ষপাতনী।৫৭ 

জন্মাষ্টম?ঃ কাঁবতায় অনেকগাীল জনাপ্রয় এীলঅটীয় প্রকরণ সচেতনভাবেই 
বঞ্চু দে ব্যবহার করেছেন। 1শরোদ্ধারণ (9018181:1% ), স্বগতভাষণ, নাটকীয় 
একক সংলাপ ( ৫208010 19000010886 ), অন্যপ-বাঁ চিন্রকষ্প অথাৎ চিন্রকষ্প 
রূপে পর্বসরীর বিখ্যাত চরণ াবকৃত 'কদ্বা আবকৃতভাবে স্বীয় কাঁবতায় 
ব্যবহার, মন্দের কার্ধকাঁরতা কাঁবতায় সণ্চারণের উদ্দেশ্যে ধ্ুবপদকষ্প চরণের 
ব্যবহার, গ্রাঁক-ল্যাঁটনের বিকস্পর:পে বাংলা কাঁবতায় তৎসম চরণের ব্যবহার, 
বাঁধাধরা তথা নিয়ামত ছন্দের পাঁরবর্তে আঁনয়'মত ছন্দের ব্যবহার প্রভীত প্রকরণ 
প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিষণ দে সোঞ্জাস্ুজিই এীলমটকে অনুসরণ করেছেন । 

এঁলঅটের কাব্যাব্বাস সম্পাকত 'বাঁশষ্ট প্রবণতাগুলিও বিষ দে-র 
কাঁবতাঁটকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে । এিমটস্গলভ হতিহাসচেতনা, ক্ষ 
পাঁরসরের মধ্যেও তার উপাদান বিষয় ও বঙ্তব্যকে ব্বব্যাপ? পাঁরাধর মধ্যে 
ছাড়িয়ে দেওয়া, নাগর সভ্যতা প্রভাবিত আধহীনক সমাজের জীবনযান্ত্রা সম্পর্কে 
তির্ধক দৃষ্টিভাঙ্গ এখানে বিশেষভাবে সুপ্রকট । 

পূর্বেই বলোছ 'জন্মান্টমন” বন দে-র এলমট প্রভাঁবত কাঁবতাবলনর মধে) 
এক বিশেষ ভ্তম্ভ্বর:পই নয়, এীলঅট অনযচারণারও একটা নুস্পন্ট সমারেখা । 
পারলে খ পরবতর্দ পর্যায়ে বিষ্ণু দে কাব্যানুশীলনের ক্ষেত্রে পূর্ববরতাঁ ধারা 
থেকে সরে এসেছেন। পপ কলে খ' পঞ্ বিঞ্ু দে-র কাঁবতায় নান্দানিক মূল্য 
যথো চিত মর্ধাদা পেয়েছে, কিন্তু এর পর থেকে তার কাব্যগ্রন্থগালতে মাকস্বাদ, 
্বতীয় বিববৃস্ধ, পঞ্চাশের মন্বন্তর বা বঙ্গের দাভরক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রভীত 
সমসামায়ক ঘটনাবলী আঁতারন্ত প্রভাব বিস্তার ক'রে কাব্যের নান্দীনক মূল্যকে 
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বিপর্ষন্ভ করেছে । “সাত ভাই চম্পা” কাব্যে এ সমন্ত সমসামায়ক ঘটনার 
যে-গভীর ছায়াপাত ঘটেছে তার আভাস আছে নাম-কাবিতাঁটিতেই ।*৮ 
আঁব"ব সমরে 

অসহার কলকতোর মধ্যাবত কুরুক্ষেত্ধে কর:ণা কুড়ায় |... 

রি তবু চীন, রুশ.-_ 

দেশে দেশে কৃষাণ মন্জুর ষত ঢেলে দেয় তাদের পৌরুষ 

স্বার্থের বাঁধ ছিদ্রে, বনেদশর বাঁনয়াদে, মুমষ: আঁস্ছর 

জলে স্থলে বৃদ্ধ চলে, ভারতেরও িৎ টলে, -*" * - 
এই কাব্যের উৎসর্গ পন্জেও মাকসবাদের প্রাতি সমর্থনের হীঙ্গত। সমসামায়ক 
কালে নব নাট্য আন্দোলনের যুগ্ম শাঁরক শম্ভু মন্ত্র ও বিজন ভট্টাচার্য “ন বা ন্ন; 
নাটকে মাস. বাদ? বগুবাকে তুলে ধ'রে প্রবল আলোড়ন তুলোছিলেন বাঁদ্ধজীবী 
মহলে। এ*দেরই নামে কাব্যটি উংসগ্গ করা হয়েছে । কিন্তু লক্ষণীয়, কাব 
বাাম্ধজীবী মহলে প্রাতপাত্ত বাঁদ্ধর প্রত্যাশায় প্র্থাতশীল চিন্তাধারা কিদ্বা 
মাকসবাদদের বুলি কপচান নি, গভীর আম্ছা ও আন্তারকতার সঙ্গেই গ্রহণ 
করেছেন। তাঁর দূঢ় বি"বাস আজকের বাঁণতরাই একাঁদন জয়শী হবে, কালের 
চাকা ঘোরাবে এরাই, ভবিষ্যতের স্বদেশের স্বর্ণসম্ভাবনার চাবিকািও এদেরই 
হাতে। 

দর্ভক্ষের বাত হাতে বানাব বিজয়ী বেশ 

লক্ষ দুস্থ মুমষ+ হাড়ে নরকের ভিড় ভেঙে, 

আমাদেরই ক্ষীণ হাতে বলবান নাড়াব কালের চাকা, 

অমৃতের ঢাকা খুলবে মুস্ত হিরণ্ময় স্বদেশ । ( চতুর্দশপদণ? ) 
মার্কস.বাদের পথেই নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হবে। 

অমর প্রাণের অবজ্ঞা হেনে আমাদের জয়হাস্য, 

ভাঙা ছার জান অকমণণ্য, অসহায় হাতিয়ার, 

তব জান এই দধাঁচর হাড়ে এই ভাঙা হাতিয়ারে 

ইতহাসে আজ পাতা কেটে দেব, [লিখব প্রাণের ভাষ্য । ( 'প্রাতিরোধ” ) 
কাঁবর বাস 'িশ্বব্যাপণ ভেদহীন সমাজের পথেই এগিয়েছে রাশ জনগণ, 
তাঁদের পাঁথকং লোৌননই বিশ্বের ম্যীস্তকামী সমগ্র মানব সমাজেরই নব ভগীরথ । 

স্বাঁধকারে মযান্ত আজ, ন্যায়মান্ত-প্রতিষ্ঠ জীবন! 

এবারে আরম্ভ হল মনয্যস্ধে প্রাণের মনের 

ক্ষুরধার দ্বন্দ আর সমাধা-সাধনা, ভেদহান 
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সমাজের 'বম্বব্যাপন ভুমিকায় । শ্রামকজনের 
সাগরসঙ্গমে আজ উৎসৃজত রুশ জনগণ ! 
তোমাদের ভগীরথ _-বিম্বব্যাপী সবারই লৌনন। (ই নভেম্বর ) 
“সন্দ্বীপে রচর' কাব্যগ্রন্হে কাঁবর সামাঁজক সচেতনতা তুঙ্গে উঠেছে। 
কাব্যগ্রন্হের অন্তভূর্ত কাঁবতাবলনর রচনাকালে ( ১৯৪৪-৪৭ ) বঙ্গে ও কলকাতায় 
নানা সামাজিক, প্রাকীতিক, অর্থনৌতিক ও রাজনোতিক ঘটনার ঝড় বয়ে গেছে। 
প্রত্যক্ষদশ এবং ভুক্তভোগী কাব বান্তগত বাস্তব আঁভজ্ঞতা উজাড় ক'রে 
দিয়েছেন তাঁর এই সময়কার 'বাঁভল্ন কাঁবতায় ঃ 
1108 000950)5 181086 ০৮612, [9611090 ০01 ৬100 2100 ৪110915 
61062161106 11010097760 09 0917 51105515 07 108010191 11)0610010- 
061006% [176 100617806 01 95015] 2100 (106 £10110119 16515121706 
0 £070968 ০0 [0709%655 ৪11] 9591 076 ০011, 0786 (51001015 
[0120-10906 02121016% 01 006 13910591 [90816 11) 1942-43, 1106 
£0680105 00101771119]: 71090 2100 21091191106 118101911)955 
01190111081 110051991)061000 10010600111) 01) 70281) ০01 0179 
[05170101077 01 00৩ 00111009.€ ৯ 
এই সমস্ত জবলন্ত প্রসঙ্গ এবং তঙ্গ্ানত সমস্যাবলণ প্রাধান্য 'পেয়েছে বলেই 
এঁলঅটীয় প্রভাব এবং চিন্তাধারা “স ন্দ্বী পের চর' কাব্যগ্রন্হে তেমন সুপ্রকট 
নয়। তবে সাতভাই চম্পা” কাব্যগ্রন্হের মতো একেবারে প্রভাব লক্ষণবাঁজত 
নয়। দুাভরক্ষ প্রপনীড়ত দাঙ্গা বিধবস্ত যুদ্ধের কালো ছায়া কবাঁলত কলকাতার 
চেহারা কাঁবর ওয়েস্ট ল্যান্ড সচেতনতা মাঝে-মাঝেই জাগিয়ে তুলেছে । 
নাশন্ত এ ফাল্গুন সন্ধ্যা 
নেমে আসে দক্ষিণা হাওয়ায়, 
রাঙা মেয়ে মায়ার খেলায় 
ছুটে যায় রঙের মেলায় 
আকাশে বাতাসে পাঁখ গায়, 
ভুলে যাই এ মাঁটিই বন্ধ্যা। (বদ্ধ্যা সন্ধ্যা? ) 
বুঝতে অসুবিধে হয় না যে সন্দ্বীপের চরে উপনীত হয়েও কাঁবর মনে 
চোরাবাল-চেতনা আনবাণ অম্লান। "শালবন" কাঁবতায় মহাযুষ্খ পরবতাঁ 
ভূখণ্ড যার গায়ে যুদ্ধের নানা চিহ্ন তার যে ছাব এ*কেছেন সে-ছাবির সঙ্গে শদ 
ওয়েস্ট ল্যাশ্ড-এর শদ ফায়ার সার্মন” অধ্যায়ের আনন্দশবহারের ছাপ বয়ে 
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বেড়ানো পাঁরত্যন্ত টেমস্‌ নদীর তটভূমির ছাব অনেকাংশে মেলে । বিষ্ণু দে-র 
বর্ণনায়, 
সে বন্য উৎসব শেষ, পড়ে আছে ভুন্ত অবশেষ 
ছেশ্ড়া তাঁবু, ভাঙা খাট, কারখানার পাত কয়খানা, 
জীবনমৃত্যুর মদে আজ আর দেয় নাকো হানা, 
গ্রামগ্রামান্তের ঘরে, গেছে সব যে যার স্বদেশ, 
রেখে গেছে আয়োজন প্রশস্ত পথের দীন বেশ, 
বাঁকা টিন, কব্জা, কাঠ, চুণ' বোতলের কাচ, নানা 
হাওয়াই জাহাজ-দীর্ণ টুকরা, 'িছ? সিনেমাশেয়ানা 
যুবতীর ছাপা ছবি, রেখে গেছে বিশ্বব্যাপন রেশ 
আঁব'ব সমরে আগ্নপরীক্ষত জনসাধারণ । 
এ'লিঅট প্রদত্ত ছাবটাও "শালবন'এর অনুরূপ $ 
7106511৬৩15 (50 15 01010917 ১ 08১ 1851 0100675 ০91 1681 
01001) 21030. 91171011110 015 ০ 0801. 7116 তা 
0199599 (1)6 01:0/0 121), 0101)6210, 1106 1017)1015 2:০6 ৫5191660. 
9৮%/596 11179810755, 1001) 59101, (111 1 9100 779 50106, 
[611৬৩] 06815 00 6101015 0066155, 50170101) 08613, 
91110 191)00910171959, ০8101909710 0569১ 01021:616 61009 
01 01101" 15511000 91 91017017901: 1016115. 
নাগারক সভ্যতার নরকও কোনো-কোনো কাঁবতায় উশকঝধক 'দিয়েছে। 
মারয়া শহরে জাগে পাঁথবীর মুমূষু বাতাসে 
মরা বাঁড়, মরা পথ, 
কোন নরকের ন্রাসে জেগে থাকে ছাদে ছাদে 
বারাণ্ডায়, জানালায় 'বানদ্র প্রহরে টহলায় পাড়ায় পাড়ায় 
মহল্লায় ইসারায় ইস্টে বাঁশে চোরা ডাকে নকল সেনার ফিস ফাসে 
ভয় আর সন্দেহের জঘাংলু হৃদয় । (“কঙকালীতলা? ) 
বন্ধ্যা মাটিতে, দেশে এবং জীবনে বাঁন্টিই জীবনীশান্ত সঞ্চার করে। এক-আধাঁট 
কাঁবতায় বৃষ্টর অনুরূপ প্রতীকাত্মক ব্যবহার পাঁরলক্ষিত হয় । 
বাষ্ট পড়ে 
পাতায় পাতায় দণ্ধ পথে গলা পিচে ইঞ্টে 
বান্টি পড়ে আকাশে মাটিতে 
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মনের মাটিতে বৃষ্টি পড়ে ছাতে ও ছাতায় 

ভিটেয় মাথায় ভিতে বৃষ্টি পড়ে 

বাংলায় ভারতেও বুঝ 

দপ্ধাদনে বৈশাখীর বৃষ্টি পড়ে 

ঈশান হাওয়ায় পড়ে ঝড়ের শাঁস্ততে পড়ে 

বৃণ্ট পড়ে জলম্রোতে খানায় ডোবায় 

বৃম্ট পড়ে ( চতে-বৈশাখে' ) 

[কংবা, 

তবু অশান্ত সেই পাপে 

বৃষ্টি পড়ে 

সারাজীবনের মাঠে 

জীবনের পথে ঘাটে গাঁয়ে গাঁয়ে জীবনের ঝড়ে 

প্রাণের ফোয়ারা 

শহরে সদরে আঁফিসে অন্দরে বৃষ্টি পড়ে 

সমুদ্রের মন্দারে মন্দ্ারে ঝড়ের দাক্ষিণাভারে 

মানসের কুরূুবকে হৈমবতী করকায় 

দ্রামে বাসে কলের চোঙায় 

আগুনে ধোঁয়ায় মনের মাটিতে বৃষ্টি পড়ে 

বন্দরের ডকে। ( িতে-বৈশাখে' ) 
“সন্দ্বীপের চর" কাব্/গ্রন্হে এীলঅটীয় প্রভাবের মতোই মাক“স্বাদও 
গৌণ ভূমিকা গ্রহণ করায় স্পন্টভাষায় নয় প্রতীক ব্যঞ্জনা আশ্রয় ক'রেই প্রকাশিত 
হয়েছে। 
কাব 'বঞ্জু দে-র অন্তজাঁবন 'আ'ন্বন্ট' কাব্যের যুগে (রচনাকাল ১৯৪৭- 
৪৮) এসে একটা গুরুত্বপূর্ণ মোড় ফিরল । ভারতের রাজনৈতিক আকাশেও 
তখন উল্লেখযোগ্য পটপারবর্তন ; কিন্তু তার কোনো কাব্যক প্রকাশ ঘটতে দেখা 
গেলনা “আ্বিষ্টে। বরং পূর্ববতর্ণ কাব্যদ্বয় "পাত ভাই চম্পা" এবং 
“সন্দ্বীপের চরে" সমসাময়িক জব্লন্ত সমস্যা অনেক বৌশ পারমাণে স্থান 
ক'রে নয়োছল। সে-সময় মাকস:বাদ কাঁবমনীষাকে আচ্ছন্ন করে রেখোঁছিল ; 
সমসামীয়ক সামাজক, রাজনোতিক ও সাম্প্রদায়ক সমস্যাও কাঁবর মনকে ক'রে 
রেখোঁছল ভারাক্ৰান্ত। অবাক হতে হয়, কবি “সাত ভাই চম্পা, ও 
“সন্দহদ পের চর"এর জগতের সমস্যা ও মতবাদ শুধু আতিক্রম ক'রেই নয়, 
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মোড় ফিরে অনায়াসেই আন্বিন্টের খোঁজে এমন এক জগতে উপনগত হলেন যার 
সঙ্গে পূর্ববতাঁ জগতের কোনো আত্মক যোগ একান্তই দ্ান'রাক্ষ্া। অবশ্য 
অনুরূপ মন্তব্যে কিৎ সত্যের অপল।প হয়, পূর্ববর্তী কাব্য পপ কলে খ'-র 
“জন্মান্টম?” কবিতায় আম্বিষ্টের বীজ শনাহত ছিল । এ কাঁবিতায় কাব এ-্প্রত্যয়ে 
উপনীত হয়োছলেন যে দ্যালোক তথা নিস্গ্ণ আনন্দের উৎস। 

আনন্দ, আনন্দ শুধু আনন্দানয্যন্দন আকাশ । 

আনন্দে শহরে শুন্য বাতাসের মাতাঁর*বাবেগে । 
[কন্তু বাস্তবের জীবনে নাগারক সভ্যতার দিনচযয়ি এই আনন্দের প্রকাশ না 
দেখে কাঁবর অন্তঃকরণ গভনর হতাশায় পণীড়ত হয়েছে । আন্বম্টের জগতে এসে 
আবার কাঁব মন্ত-আনন্দতব্বকেই আঁকড়ে ধরেছেন । 

আমারও আঁন্বন্ট তাই 

অণর সংহাতি 

আন্ুক জীবনে রঙে মানাঁবক আমি চাই আমরা সবাই 

সযান্তে ও সুযোদয়ে ইন্দ্রধনূ ভেঙে দিই জীবনে ছড়াই 

হে সুন্দর বাঁচার বিস্ময়ে বিষাদে সম্ভ্রমে জীবনে আকাশ 

অবকাশ বাঁচার আনন্দ চাই। (“আঁম্বম্ট ) 
কন্তু “জন্মান্টমী”"র আনন্দচ্তনার সঙ্গে বর্মান আনন্দচেতনার মৌলিক 
পার্থক্য আছে ।* “অ ন্বিস্ট”-র যুগে কবি আকাশের মঙ্গলালোকে যে-আনন্দ- 
লোকের সন্ধান পেয়োছিলেন তাকেই গ্রামশীনসর্গে খেত-খামারে নাগাঁরক সভ্যতা 
থেকে দরে পথে প্রান্তরে বিচ্ছারত হতে দেখেছেন। কাঁবর অন্তরে এই 
পত্যোপলব্ধি ঘটেছে নাগর সভ্যতার নারকীয় দিনচযরি অবসাদ (1179৮09 ০ 
১০:৮০ ) থেকেই । 

দেখোছি অনেক পাপ অনাচার মুড ক্ষাত লুব্ধ অত্যাচার 

জেনোছ অনেক গ্লাঁন আমাদের বর্তমানে 

প্রাতযোগী জীবনের জীবিকার কুটিল বিন্যাসে । 

শিশুর প্রত্যষ থেকে আনন্দের কণা 

দেখোছ কেমন মরে তিলে তিলে প্রাতাঁদন 

নির্মম নিবেধি চক্রান্ত অভ্যাসে 

হাজার হাজার মন যে কেমন চক্রবৃদ্ধি অভ্যাসের ঘায়ে 

ঘায়ে হয় ছারখার 

হাজার হাজার আম নিজেই দেখোছ ভূগেছিও (এ ) 
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জীবনের অবসাদ আতক্রম ক'রে ধনধান্যে পম্পেভরা গ্রাম-বসুষ্ধরায় একাত্ম 
হয়েই কাব আনন্দলোকে উপনীত হতে পেরেছেন । 

দন দিন বছর বছর হিংস্র লোভ পলাতক বণ্নার নরকের 

শেষের 'টলায় নিঃসঙ্গ শ্রেণীর আপাঁতক রোৌরব নারে 

ব্যান্তর বিন্যাসে নব স্বতন্ত্র আশায় মানুষের আনন্দের আয়ুঙ্মান রেশে 


এসোৌছি াল্লার শেষে ধনধান্যে পুষ্পেভরা 

আমাদের এ বনুষ্ধরায় তোমাদের দেশে শান্তর বঞ্ধায় নিঃসঙ্গ উধাও 

মানুষের পরম্পরায়, প্রেমে, বম্ধূতায়, কর্মে, রচনায় । 

এ দেশ আমারও দেশ, দুহাত মিলাও। (এ) 
এরই মাঝে কাঁব তাঁর আদর্শের বাস্তব পাঁথবীর সম্ধান পেয়েছেন মানুষের 
মধ্যেই, উত্মু্ত প্রকৃতিতেই হিরণ্ময় সত্যের মুখ দেখতে পেয়েছেন আর লাল 
কাঁকরের মাঁটর জীবনেই ম্যান্ত-আনন্দিত শ্ুধার আস্বাদ পেয়েছেন । 

স্নায়ুর ঘাঁটিতে 

অম্লান পিপাসা আজও, হিরণ্ময় সত্যের বাটাতে 

উন্মুক্ত নির্বরে মুখ 

অতন্দ্র জীবন ব্যেপে আনাশ্দত সুধা 

মানুষেরই ইতিহাসে মানসের বাস্তব বস্গধা। (এ) 

নাগারক কাব এলিঅট আধ্াীনক নাগর সভ্যতার বন্ধ্যা রূপ এবং নারকীয় 

পারবেশ অন্তরে উপলাব্ধ ক'রে নগরজনীবন সম্পর্কে বাঁতশ্রদ্ধ হয়ে আধ্যাঁঝআ্বকতায় 
আশ্রন্ন খখজোছলেন ; বিষ্ণু দে-ও নাগাঁরক কবি, নাগাঁরক সভ্যতার বশ্ধ্যাত্ব তাঁরও 
দঁদ্ট এড়ায় ?ন | নাগাঁরক দিনচ্যরি গ্লানি তাঁর জীবনেও ক্লান্তর অবসাদ এনে 
দিয়েছিল, তাই 1তাঁনও নাগাঁরক সভ্যতায় বাঁতশ্রদ্ধ হয়ে পড়োছলেন ৷ তবে 
এলিঅটের মতো আধ্যাঁত্মক জগতে আশ্রয় খোঁজেন নি সম্ভবতঃ দুটি কারণে । 
জন্মসূত্রেই নাগাঁরক চিন্তাভাবনা ও নাগারক সভ্যতার দায়ভাগ নিয়ে এসেছিলেন 
শবঞ্জ দে। সমসাময়িক প্রগাঁতিবাদ! চিন্তাভাবনার শারক হওয়ার কারণে 
নাগারকবাদ থেকে মাকসবাদে উত্তরণ অবশ্যম্ভাবী হয়েছিল তাঁর জীবনে এবং 
কাব্যে উভয়তঃ । মাক স্বাদ থেকে আধ্যাত্মকতায় উত্তরণ স্বাভাঁবক কারণেই 
সম্ভব ছিল না। 'দ্বতীয়তঃ নাগাঁরক সভ্যতায় বীতশ্রদ্ধ কবি নাগরিক আবাস 
ছেড়ে গ্রামের আবাসে এসেছেন ; সঙ্গে-সঞ্চে তাঁর কাবসত্তা সূযেদিয়ে, সূযন্তে, 
কর্মময় চৈতন্যে যে-অন্বেষ। মাতত তারও সন্ধান পেয়েছে গ্রামের প্রাকৃত এবং 
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মানাক সম্পদের মধ্যেই । মাকসবাদী চেতনার পথ মাড়িয়েই বিষ দে-র এই 
গ্রাম-চেতনায় উত্তরণ । আধ্যাত্মকতার শেষ পায়ে গ্রাম চতুষ্টয় 'নয়ে “ফোর 
কোয়া টেট স:--এর চারাঁট কাঁবতা াখোছলেন এঁলঅট, কিন্তু সম্ভবত তাতে 
গ্রামচেতনা ধরা পড়ে 'নি। 

একথা আজ স্বীকৃত সত্য যে রবান্দ্-এরীতহ্যের সঙ্গে রবান্দ্র-ঁতিহ্য- 
বরোধী বা কলোলগোম্ঠর কাবতার প্রধান পার্থক্টাই ছিল আ'ত্গিকগত । 
মানুষের মুখের ভাষার কাছাকাছি কাঁবতার ভাষাকে নিয়ে আসাই 'ছিল 
পরবতণঁদের কাব্যসাধনার অন্যতম লক্ষ্য ৷ “ম ন্বিষ্ট*এর যুগে গ্রামচেতনায় ধরা 
দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে কাঁবতায় কথ্যরশীতি আনয়নের বিষয়েও সচেতন হয়েছেন 
বিষ্ণু দে। তাঁর স্বাভাঁবক দবলতাই মান্রাচ্ছন্দের প্রত, কল্লোলগোম্ঠীর আরো 
অনেকের মতোই বিষ্ণু দে-রও আবসংবাঁদত 1সাত্ধ পয়ারজাতীয় ছন্দের প্রয়োগে 
ও পরাক্ষা-ীনরীক্ষায়। কিন্তু তা সব্বেও মান্রাচ্ছন্দের সঙ্চে কথারীতির 'িশ্রণ 
ঘাঁটয়ে একটা নমনীয় আধুনিক কাব্যরীতি উদ্ভাবনে সাঁনন্ঠ প্রয়াস তাঁর 
কাব্যধারায় মাঝে-মাঝেই পাঁরলাক্ষত হয়েছে। “চোরাবালি” কাব্যগ্রন্হের 
“কাবাকশোর১, মন-দেওযা-নেওয়া', শদ্বধান্দম্পাঁতি, শীশখন্ডীর গান”, টপ্পান 
ঠুংার' প্রভৃতি কাবতাধ এই প্রয়াসের একটা দ্ঁষ্টগ্রাহ্য রূপ দেখা গেছে। তবে 
পরবতর্ণ কাব্যগ্রশ্থগ্ীলতে (অথাৎ “পু কঝলে খ, “পাত ভাই চম্পা”, 
“সন্দ্বীপের চর" প্রভৃতি ) প্রশ্রয় না পাওয়ায় কাবর এই প্রবণতা বিশেষ 
একটা সংহত রূপ পায়ীন। 'অন্বিষ্ট কাব্যগ্রন্হে এই প্রবণতা আবার নতুন 
প্রাণশান্ত 'নয়ে দেখা দিয়েছে । “চো রা বা'িলতে কথ্যরীতি প্রণয়নের প্রয়াস 
সীমাবদ্ধ ছিল মহখ্যতঃ ছন্দের পরাক্ষা-নরীক্ষার মধ্যেই _গন্যকাবতার ছন্দকেই 
নানা কবিতায় নানাভাবে প্রয়োগ ক'রে একটা কথ্যরণীতর আমেজ নিয়ে আসার 
চেষ্টা ।, পক্ষান্তরে "আশ্বি ম্ট' কাব্যগ্রশ্হে প্রয়াসটা ভাষাকে ঘিরে ৷ মান্রাচ্ছন্দ 
আবকৃত রেখেও ভাষায় কথ্যধার্মতা সণ্ণার ক'রে কথ্যরীাতির একটা সুস্পম্ট 
আমেজ নিয়ে আসা হয়েছে। "নাম রেখেছি কোমল গাম্ধার এবং 
পরবতাঁ কাব্যগ্রন্হাদিতে তা আরো উজ্জল, আরো ব্যাপক | “অ দ্বি স্*-এর ঘুগে 
এসে বন্তব্যে এবং প্রকরণে দূরে সরে গিয়েও কাব্যরীতিতে এইভাবেই বিষ্ণু দে 
এলঅটের সঙ্গে সমরোথখক অবস্থানে বিরাজ করছেন । 

“অ দ্বিদ্টপর বৃগে এসে 'বঞ্ঞ দে-র কবিপ্রাতিভা একটা পূর্ণতার দিকে বাঁক 
নিয়েছে, মদ? সুরাভর মতো দাশ"নক প্রজ্ঞা তাঁর কাবতাকে আশ্রয় করতে সুরু 
করেছে ।৬* পারণাতর যুগে আঁধিকাংশ কাঁবর মতো এাঁলঅটও তত্ব এবং 
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্বাশশনকতার আত্মসমর্পণ করেছেন, তবে স্বভাবতই সে-তত্ব এবং দারশশীনকতার 
সঙ্গে বিষুদে-র তন ও দার্শীনকতার কোনো মিল নেই। পাঁরণত বয়সে 
আধ্যাত্মিকতা ও থখহ্টধর্ম এলিঅটের তথ্য ও দার্শীনকতার উৎসরূপে গৃহীত 
হয়োছল,মাকস্‌বাদে পোড় খাওয়া বিষু দে-র ক্ষেত্রে এমন পাঁরণাত সম্ভবতঃ ছিল 
অনপোঁক্ষত। তাছাড়া বিষণ দে-র কাব্যে তত্ব ও দার্শীনকতা মান্রাঁতীরম্ত প্রাধান্যও 
পায় নি। 

'এল.?সনোরে', 'জল দাও প্রভাত কবিতায় কালের বাগানের প্রতাঁক ব্যবহার 
করেছেন কাব, এর সঙ্গে' এীলঅটের 'বার্নট নর্টন' কাবতার গোলাপ বাগান 
প্রতীকের একটা দূর সাদ্‌শ্য একান্ত অননুভুত নয়। এাঁলঅটের ওয়েস্ট ল্যান্ড- 
চেতনা “অ শ্বিন্ট' কাব্যে একবারই দেখা গেছে শনুশনিয়া* কাবতার প্রথম 
অনুচ্ছেদে। 

ধবরাট মৃত্যুর ডাঙা, এক ফোঁটা জল নেই; প্রাণ এক ছিটে ; 

না জানি কণ অন্ধকারে কঙ্কালী কোটরে করে গৃধুর মন্ত্রণা 

স্বর্গহীন লুসফর, বীলজেবব, ম্যামনেরা ; মাটির যন্ত্রণা 

থেকে থেকে ফেটে পড়ে বালতে কাঁকরে অভ্রে লাইমে গ্রানিটে ঃ 

নিরব নীরস নগ্ন, শুষে খায় [তিলে তিলে নিসর্গ নিষাদ ; 

একটু সবুজ নেই, শুধু সোনা, পোড়া, নেই কীটেরও আভাস, 

শ্যাওড়াও মরে যায়, তারও কাঁটা মৃত্যুঞ্জয় প্রাণের আম্বাস । 
কাঁব-প্রাতিভার পাঁরিণাতির সঙ্গে, বিশেষতঃ বিষ্ণু দে-র কাব্যসাধনার সঙ্গে, 
এ কথার সম্পক* 'নতান্ত কাকতালীয় কিনা জান না, “পরব লে খ-রা 
পরবতর্শ পায়ে, অবশ্যই “জন্মান্টমী” উত্তর কালে, 'বষ্ু। দে-র প্রাতভা 
যতই পাঁরণাঁতমুখী হয়েছে ততই তাঁর কাব্যে এঁলঅটীয় কাব্যরীতি, 
আঁঙ্গক, প্রকরণ প্রভাত ধা উভয় কাঁবর কাব্যকে বাহলক্ষণে একট 
আপাত নৈকট্য দিয়েছিল সেগুলি অণাতলক্ষ্য হয়ে উঠেছে ; আর তৃষ্ণা, জল, 
বৃষ্টি প্রভৃতির মতো এীলঅটীয় প্রতীক যা আদতে ছল অনাতিলক্ষ্য তারা ক্রমেই 
গুরুত্থপচণ* ব্যঙ্জনা ও প্রাধান্য 1নয়ে বাভন্ন কীবতার় জাঁকয়ে বসেছে । 'জল দাও' 
অনুরূপ একটি কাঁবতা। কাঁবতাঁট 'আ্০' কাব্যগ্রন্ের প্রাতানাধস্ছানীয় 
কাবতাই নয়, তৃষ্ণা-জল-বৃষ্টি প্রভাতি প্রতীক নিয়ে লেখা বি দে-র অন্যতম 
প্রধান কাঁবতা। এই কাঁবতাঁটও পদ ওয়েস্ট ল্যান্ড'-এর মতো উর্বরতা তত্বেরই 
একটি কাঁবতা। এরও প্রেরণায় "দ ওয়েস্ট ল্যান্ড'-সুলভ £616117695 1100)-এর 
নআান্তত্ব আছে এরকম সংশয়ও প্রকাশ করেছেন কেউ-কেউ।*১ বধ্াত্ব ও সা্ি- 
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প্রসঙ্গ এর বিভব অংশে স্থান পেয়েছে। বধ্ধ্যাত্বের হীঙ্গত 'নীহত আছে এই 
চরণগনীলিতে £ - 
| অত্যাচারে অনাচারে উদ্ভ্রান্ত উন্মাদ এই বর্তমান 
নিজে নিজে এবং সবার কৃতকর্মে শুনে যেতে হবে 
কূরুক্ষেত্রে ভম্ম যেন কিংবা সেই 'বরাট প্রাসাদে, 
অজ্ঞাতবাসের বীর বৃহান্বলা অর্জনের গান 
আবার সৃষ্টির হীঙ্গত পাওয়া যায় এমন চরণও সহজলভ্য £ 
তখনই কণাড়তে লাগে অধরা আবেগ কোন্‌ 
বসন্তবাহারে লাগে লাঁহফ্ণু হৃদয়ে থরোথরো 
প্রচণ্ড যন্ত্রণাস্পন্দে একাণগ্র নিদেশে 
আনন্দে নিমেষহীন রূুপান্তরে সৃন্টিতে আকুল 
উপসংহারে 'জল" এলিঅটীয় সঞ্জশবনী-প্রতীক রূপে ব্যবহৃত হয়েছে £ 
জল দাও আমার শিকড়ে । 


“আন্বন্ট-এর দাশশীনক প্রজ্ঞা 'নাম রেখেছি কোমল গাম্ধা র"এও 
প্রসারত। অবশ্য সেপ্রজ্ঞা, সে-আনন্দ, সে-প্রেমের গান, সে-নীস্তর স্বাদ 
আকাল ও বন্যা, উপবাসী মানুষের রোদন, কালোবাজারের গৃধমুতা, সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গা গ্রভতিতে 'িড়ম্বিত। 

আমার আনন্দে আজ আকাল ও বন্যা প্রাতরোধ, 

আমার প্রেমের গানে দিকে দিকে দুস্ছের 'মাছল, 


আমার মুস্তির স্বাদ জানে না কো গ্ধুুরা নবোধ-_ 
তাদেরই আঁন্তমে বাঁধ জীবনের উচ্চাঁকত মিল । 


নেকড়ের হন্যের দেশ ছিন্নভিন্ন, সন্দেহ ও ভয় 

কলহষ ছড়ায় দুই হাতে, গায় শগালে বাহবা ! 

তবুও আকাশ ছায় আমাদের মস্ত উচ্চৈশ্রবা, 

মানুষ দুজন । (“২২শে শ্রাবণ? ) 
সামায়ক 'বরাঁতর পর সমসাময়িক সমস্যাবলী আবার বিষ্ণু দে-র কাঁবতায় 
[ফরে এসেছে, এলিমটায় চেতনাগীলও ফিরে এসেছে ; কিন্তু 'সাত ভাই 
চম্পা, ধিংবা "সন্দ্বীপের চর-এর যুগের দান্টভীঙ্গ আর ববঞ্ণু দেশর 
কাব্যে ফরে আসে নি। “নাম রেখেছি কোমল গাম্ধার'শঞএর যুগে 
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বাঙ্গ ও বিদ্রপাত্মক তির্ধক দৃষ্টিভাঙ্গ এসেছে । উপস্থাপন এবং কথনভাঁঙগও 
তীর্যক। সম্ভবতঃ দৃষ্টিভাঙ্গর এই পাঁরবর্তন প্রতিভার পাঁরণাঁতরই ফলশ্রাত। 
প্রথম বয়সের চাণ্চল্য, উচ্ছলতা ও বিস্ময় স্থিতধী প্রোটত্বে তিষ'কতায় পর্যবসিষ 
হয়েছে । প্রথম জীবনের প্রশ্রয়পন্জ চেতনা ও প্রবণতাগৃলিও এষ্‌গে 'নার্বচারে 
বাঙ্গ-বিদ্রুপ ও কটাক্ষের প্রলেপ নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে । এলঅটের প্রাতি কটাক্ষ 
থেকে কাঁবর তিষ“ক প্রবণতার গ্রভীরতা সহজেই অনুমান করা যায়। বিষ দে-র 
কাব্যসাধনায় এলিঅটের ভূমিকা অনস্বীকার্ধ, তাই এলিঅট সম্পর্কে শ্রম্ধাভিভূত 
উন্তর অভাব নেই বিষ্ণু দে-র 'বাভন্ন গদ্যরচনায় । সেই কাবসম্পর্কেই 'নিম্নরপ 
কটাক্ষভরা কাঁবতা রচনা 'বিস্ময়োদ্রেক করে। 

পোড়ো জাম চ'ষে শেষে স্বত্ব জমে লাট-- কি বেলাট, 

সে সমাস তবে ছদ্মবেশ £ 

পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্যের আগ্তমে কি লর্ড এলিঅট 

ওয়েস্ট ল্যান্ডে চ'ষে নেন আপন স্বদেশ ? 

তাই তো বলেছে শাস্দে সদা আছে ভয় 

িড়াল তপস্বী হোক্‌, নয় মহাশয় ।৬২ 
এই িতর্ধক দ-ম্টভাঙ্গ এীলঅটায় ওয়েস্ট ল্যান্ড চেতনা সম্পকেও। পববতা 
কাব্যসমূহে এই চেতনা ছিল আঁবকৃত এবংসম্পূ্ণ এলিঅটায় ধ্যান-ধারণান_্সারী । 
সে-যুগে ওয়েস্ট ল্যান্ড ছিল দেশের প্রতীক, তা পাঁরকাণ্পত হয়েছে প্রাকীতিক ও 
নৈসীগ্গক "মশানভূমির পটভূঁমকায়। “নাম রেখেছি কোমল গ্রান্ধার'- 
এর যুগে ওয়েস্ট ল্যান্ড পাঁরকাণ্পত হয়েছে সামাজক পটভুমিকায় ও নাগাঁরক 
সভ্যতার দৈনাঁন্দন নারকীয় বদনচর্যার গ্লাঁনর পারপ্রোক্ষিতে। 

বাসায় ভিটায় কত কত রাজভবনে ভবনে 

কত ভোজ উৎসবের শাময়ানা দেখে দেখে শেষে 

আজ মনে হয় এই আমাদের "মশান স্বদেশে 

বাসর নরক হল একাকার। (“রথযাত্রা ঈদমবারকে? ) 


বলা বাহুল্য, প্রাতিভার পাঁরণাঁতর ষুগে উপননত হয়ে কাব বিষ্ণু দে ওয়েস্ট 

ল্যান্ড সম্পাঁকত একটি 1নজস্ব ধারণা গ'ড়ে তুলে এীলঅটকে আতিক্রম করতে 

প্রয়াসী হয়েছেন। দ্বিতীয় মহাযুণ্ধোত্তর কলকাতা ও গ্রামবাংলার মানুষেরা 

দুঁভ'ক্ষ কবাঁলত হয়ে, স্বার্থান্বেষী মহাজন ও ব্যবসায়ীদের অত্যাচারে, রোগে" 

মড়কে যে-জীবন যাপন করেছে স্বাধীনতার সমসামায়ক যুগে তাই ওয়েস্ট ল্যান্ডের 
জবনের ছাবরংপে প্রাতভাত হয়েছে তাঁর কাবদষ্টতে । 
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শতাব্দীতে নয়, আজ মন্বস্তর বছর বছর, 
প্রীতাঁদন দুভক্ষে ববর। 
পোড়ো জাম, সুদে সুদে দেউলিয়া ক্ষেত, 
অনাবৃষ্টি আতবৃষ্টি নদীর খালের মৃত্যুতে বন্যায় বছর বছর, 
এখানে ওখানে, হাল লাগল ভঙ্গুর, সার নেই, নেই বীজ-ধ।ন, 
পেশী নেই, রক্তে রন্তে আকালের কাল, রন্তহীন প্রাণ, 
কামারের কুমোরের জেলের তাঁতির পঙ্গু হাত 
আনন্দের লেশ নেই জীবনযান্রায় জীবকায় 
প্রাতিদিন ক্লান্ত পদক্ষেপ লুগ্ছের সাচ্ছল্য হল পাব“ণের বা উৎসবের দিন, 
দৃস্থ রোগ দৈনান্দন ৷ 
বর্তমান ছেয়ে গেল গধ্তু চতুরের ক্ষমতার বর্বরের মায়াবী *মশান। 
( “আষাটেরই জয়গান” ) 


কোথাও কোথাও এরকম ব্যাপক বর্ণনায় নয় সংক্ষপ্ত হীঙ্গতাত্মক উীন্ততেও 
ওয়েস্ট ল্যান্ড-চেতনা আঁভবান্ত হয়েছে । 


কিংবা, 


সুরাহা নেই, আবার কলকাতা, 

যেখানে চোরাগাঁলতে ঘোরে জাঁতা, 

যেখানে শুধু *মশানে দেশমাতা, 

হাড়ের হাতছাঁনই তাকে ডাকে । ( "শদনগযাল রাতগ্যাল" ) 


হৃদয়ে বনানী রসাল সবুজ লাল 

শাল পরালের পিপদলের লমারোহে, 

জবন তবুও ঘৃণ্যের ভিড়, ঠগে ঠগ্গে খাক্‌ ভাঙা, 
1শকড়ে শিকড়ে প্রাণের গঙ্গা রাঙা, 

অথচ রাতের কোরকে সদ্য দিনগ্াল ঝরে যায় । (এ) 


অগণন 'ভিড়াক্রান্ত শহরের অসহায় জীবনের আর জীবকার বালি অজন্্র নার্থারকের 
এঁলঅট ্ুলভ ছ'বি একাধকবার এসেছে এই কাব্যে। এসেছে 'বহবড়বা ১৯৪৬- 
৪৭, কাবিতায়, এসেছে “হাওড়া 'ব্রজ' এবং “আম তো গাঁয়ের লোক" কবিতায় । 


তবুও আঁন্বস্ট কেন 

অব্বেষার পথে পথে, লালদীঘিতে বিকেল পাঁচটার ভিড়ে 
1দশাহারা, সপ্রতনক্ষ, র্লাস্ত, উদাসীন ? 

জান না কোথায় শেষ এ প্রচণ্ড জোয়ার ভাটার 
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ঘাটে ভাগ ট্রাফকের, কিম্বা বাঁধি শ্েভাষান্লী ঢেউ | 

এতো নয় সমদ্দ্র বা নদী কোনো প্রাকৃত উপমা 

এই ব্যান্তসমাজের সীমা পার থেকে অগোচর, 

শোথমতত জলেরই গভীরে এই সাঁতার হাতেই 

সাঁমা বুঝি পারমেয় 

রুষ্ধম্বাস জীবনের প্রচণ্ড আশায় 

স্বপ্ন আর কর্ম যেথা একাকার ভ্‌ণচ্ছ মাতৃত্ব ষেন 

জীবনমৃত্যুর ব্যান্টি-সমাস্টির ঘ্ণঁ কিচ্বা বন্যা উদ্মুখর স্রোতে 

জীবনেরই আশা, শুধু আশাবাদ নয়, 

জীব জগতের সুস্থ নিয়মে যা স্বাভাবিক 

যেন কাঠ খড় কুটা কিম্বা উপড়ানো বট কিম্বা অশখের চারা 

শুন্য আশাবাদে কিম্বা দুংখের সন্ত্রাসে ভাসে তরল দ্বন্দেবর ছন্দে 

প্রাকাতিক আত্মদানে যেন কোনো দামোদর অজয়ের বানে 

সমান্টির বৃত্তে ব্যান্তহীন অনর্থক থাণ্ডবে নংশেষ-_ 
'আমি তো গাক্সের লোক' কবিতায় প্রুফ্রক কবিতার মতো শতসব্ধ্যার বর্ণনা 
দেওয়া হয়েছে । এই শবষণ্ণ বম্ধ্যার সম্ধ্যা* ধোঁয়ায় ধূলায় মৃত্যুই ছড়ায় । 

কলকাতার শীতসম্ধ্যা দেখেছ কি টেনেছ কি ঘতাণে 2... 

এখানে তো চোখে কানে নিশ্বাসপ্রশ্বাসে ফুসফুসে হয়ে 

শুধু মৃত্যু আর মৃত্যুর প্রলাপ 

আর কবন্ধ শবের কোটি জীবাণুর উ্মাদ-সংক্রাম 

ভিড় গোলমাল এসপ্লানেড ডালহোৌপসিতে 

ধোঁয়ায় ধূলায় 'বিষন্ণ বম্ধ্যার সন্ধ্যা 
জীবনের বাল অগ্ণন নাগারক মানুষেরও দীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন কাব ' 
এিঅটের বর্ণনা অবশ্য এরকম দীর্ঘ নয়, অনেকাংশে ইঙ্গিতাত্বক। বিষণ দে" 
কবিতাটি সে-তুলনায় অবশ্যই বণ“নামূলক। 

মুখচাপা বুকচাপা অর্থহীন জীবিকার ভিড় আবরাম 

অসহায় ক্লাস্ত জীবনের অবান্ঞব উদ্দেশ্যে উধাও 

সারে সার সারে সারও নয় এলোমেলো 

আফাঁম্মক অসহায় 

অসম্ব্ধ পাশাপাশি নিঃসঙ্গের ভিড় 

পায়ে পায়ে সারে সার ত্রীমে বাসে 
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কাতারে কাতারে 'ভিড় 

কেউবা সচল কেউবা অপেক্ষা করে... 
স্বভাবতঃই এই ওয়েস্ট ল্যান্ড বা পোড়ো জাম-চেতনার ফলে এঁলমটের 
মতোই বৃষ্টি, মেঘ, জল প্রভীতর প্রতীকে সঞ্জীবনী-চেতনাও দেখা দিয়েছে শব্ধ 
দে-র এই কাব্যগ্রন্হেও। 'আষাঢ়েরই জয়গান, "নাম রেখোঁছ কোমল গাম্ধার' 'মনে 
মনে" প্রভাত কাবিতায় সঞ্জীবন+-প্রার্থনা প্রাধান্য পেয়েছে । “আধাটেরই জয়গান, 
কবিতায় আধাঢ় ও শ্রাবণের প্রাত প্রার্থনা পোড়ো জাম-প্রাণে উকরতা এনে 
দেওয়ার জন্য । 

হে আষাঢ়, ধৈর্য দাও, বজ্তরে বঙ্জে সহিষ্জ বিদ্যুতে 

শ্রাবণে মুষলধারে ধুয়ে দাও পাঁতত হদয়, 

বীজকম্প্র মেঘ দাও রৌদ্রে দাও জীবনের গানে 

আম্বনের স্বস্ছ জয় ছড়াও ছড়াও এই পোড়ো জান লাখো লাখো 

প্রাণে । 

নাম রেখোঁছ কোমল গাম্ধার মনে মনে" কাঁবতায় গ্রীষ্মের গৃধ্মতা' আর 
গাঁলত তাপের প্লান" ধুয়ে দেওযার প্রার্থনা জানানো হয়েছে সমুদ্রের ঢেউয়ের 
প্রাত। অনুরূপ আকুল আকুতি হীতপূর্বে আমরা লক্ষ্য করোছ “ঘোড়সওয়ার 
কাঁবতায় । 

ধুয়ে দাও এই গ্লানি ঢ 

বাম্পের আড়ালে এই গ্রীক্মের গ্ধনতা 

ওড়াও ওড়াও এই কলকাতার শবে শবে গাঁলত তাপের গ্লানি 

এই স্নায়ুর লড়াই স্বেদের আশ্রয়ে 

ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেঙে দাও গ্রীজ্মের গোয়েন্দা তাপে বেঘোর ক্লান্তিতে 

আর অঝোর সন্তাপে এই কোকাকোলা গান 
কাঁবতাটির শেষ ভ্তবকের হাওয়ার ঘোড়ার রথ সমহদ্রের ঘোড়া” চরণ 
“চোরাবালি'-র ঘোড়সওয়ার, সমুদ্র, ঢেউ প্রভাত প্রতীকের প্রাতই দৃষ্টি 
আকৃষ্ট করে। ভ্তবকাঁটতে কেবল “কলকাতার গাঁলত সন্তাপ” ধুয়ে দেওয়ার 
প্রার্থনাই নয়, 'লবণান্ত হিমশান্ত মীন্ত-স্নান', অবাধ “লবণান্ত সঞ্জীবন স্বাদ”, 
“জীবনের মগীন্তর আনন্দ" প্রভাতিরও প্রার্থনা ধ্বানত হয়েছে । 

ঢেউ দাও সমুদ্রের ঢেউ শুচি হিম ভীর্মশনভ্র উত্তাল সবুজ 

সবুজ সুনীল ঢেউ ভেঙে দাও ?নয়ে চলো বিস্তীর্ণ দোলায় 

দুলে দুলে ফুলে ফুলে ভেঙে দাও মালকোশে বা কানাড়ায় 
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ধুয়ে দাও জলে জলে পান্ডুর বালিতে আর স্বচ্ছ জলে 
সবুজে ও নীলে দূর 'ফিরোজায় 
ধূয়ে দাও কলকাতার গাঁলত সন্ভাপ 
হাওয়ায় হাওয়ায় 
মনে দাও উীর্মল আছাড় ঢেউয়ে ঢেউয়ে গায়ে দাও 
এই স্বেদের আশ্রয়ে কায়েমী নিষেধ 
লবণান্ত হিমশান্ত মান্ত-স্নান 
সঞ্জীবনস্বাদ সমুদ্রে বাংলার সমুদ্র ভারতের ভাঙো বাধা 
মৃন্ত দাও জলে জলে হাওয়ায় হাওয়ায় কাটামারানের পালে পালে 
শশিতল হাওয়ায় লবণান্ত সঞ্জবন স্বাদে ববস্তীণ' অবাধ-*" 
শঁদ ওয়েস্ট ল্যান্ড-এর উপসংহারে শান্তর স্বান্তভবাচন করেছেন এলিঅট। 
একে নিছক গতানুগাঁতক ওপানষাঁদক মন্ত্রোচ্চারণ ব'লে উপেক্ষা করা চলে না, 
প্রথম মহাথুদ্ধের আভজ্ঞতার পরপ্রেক্ষিতে এই শান্তর স্বান্তভবাচনে তাঁর আন্তারক 
সমর্থন থাকা অস্বাভাঁবক নয়। দ্বতনয় 'বধ্বষুদ্ধের তিভ্ত আভিজ্ঞতার 
পারপ্রোক্ষিতে বিষ্ণু দে-র শান্তর উদগ্র কামনাও অহেতুক নয়। 
শাস্তি যে চাই খর শান্ত, 
রোৌদ্রের শান্তি যা উত্জবল,"", 
অথচ সহজ খ'জ" কাঁবতায় ওয়েস্ট ল্যান্ড-এর ৭0 005 [)010011191105) 
7৩1৩ 9০৬ 661 ?66+ এই চরণাঁটর অনুরণন শহনতে পাওয়া যায়। 
মনান্তর সংরাগে 
আর চোখে চোখে জাগে কানে বাজে 
আসমদ্দ্র হিমালয় যেন 
স্বচ্ছ ও নিভভ/র সহজ হাওয়ায় উদ্ভাঁসত 


শিখর সহজ বটে শেষে, হালকা হাওয়ায়, 
আজো সে দুর্গম, পায়ে পায়ে মংত্যু প্রাতাদন 
পেশছলে সহজ লাগে জীবনের মতন সহজ 
সেই তান্র দেশে -' 
বিষু। দে-র “টাইরোসঅসঃ কাঁবতাটি তাৎপর্যপূর্ণ । এাঁলঅট দি ওয়েস্ট 
ল্যা শ্ড' কাব্যে টাইরোৌসঅস-এর চোখ দিয়েই কাঁবতাটির মূল ভাবাঁট পাঠকের 
সম্মুথে মেলে ধরেছেন । বিষ দে-র 'টাইরোৌসিঅস; একাঁট প্রতীক কাঁবতা, 
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বষয়বন্ত? আধ্বীনক যুগোপযোগী মাক'স্বাদী ও বুজেয়াবরোধী, দৃক্টভাঙ্গ 
তির্যক। সমগ্র কবিতাটই উপস্থাপিত হয়েছে টাইলস চোখ দিয়ে দেখা 
সামাজিক ছবির স্বরূপে । উভয় কাবই সমসামায়ক সমাজের নগ্ন ও বান্তব রূপ 
উদ্ঘাটনেই টাইরোসঅস প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন । চারন্তরাটরপৌরাণিক স্বরূপ 
এবং ভূমিকা আঁবকৃতভাবেই উভয় কাঁব স্ব স্ব কাঁবতায় গ্রহণ করেহেন । এলিঅটের 
ইরোসঅস-এর উৎস ওাঁবদঃ বিষ দের টাইরোসিঅস*এর উৎম ীলঅট নন 

এমন অনমানের কোনো সঙ্গত কারণ নেই। এাঁলঅটের টাইরোসঅস-এর [, 
53185, 00081) 01100,...১ 9210, 566 1 46 056 19166 1800-১,.১১ কিংবা 
এ ]া983,-.. 1 61০61560006 3০06১ 2710 19:01 (11৩ 1£99--'এর 
অনুরূপ উন্তি বিষ্ণু দে-র টাইরোসঅস-এর কন্ঠেও ধানত হয়েছে। 

আমার দুচোখ অন্ধ, আম শুধু দোখ ইতিহাসে 

আকণ্ণ বিস্তৃত 'তিস্ত নাট্য পাঁরহাস এই সধবার একাদশশ'. 
কিংবা, 
আমার দুচোখ অন্ধ অতীত ও ভাঁবধ্যৎ স্মৃতি শ্রুতি 
তোমার উলঙ্গ রূপ তাই দোখ রোজ "" 


অথবা, 
আম জান ইতিহাস টাইরোসিঅস্‌ 


আমার দু'চোখ অন্ধ, আম শুধু অন্ধকারে দৌখ 

অতঈতের ধূলা আর ভবিষ্যৎ রাঁবশে কাদায়": 
এলিঅটের টাইরোসঅস-এর উীন্ততে "] 71755185, 01008) 0110; চরণাঁটর 
আগ্রেড়ন নেই। প্রতীচী পুরাণের এই গবশেষ চারন্রের প্রকৃত স্বরূপ প্রাচ্য 
মানসে গেথে দিতেই কি আমেড়ন রীতি অনুসৃত হয়েছে বিষ্ণু দে-র কাবিতায় ? 


নামকরণ থেকে "তু মিশুধু পণ চিশে বৈশাখ" কাব্যগ্রন্হাটকে রবাম্ু- 
প্রশান্তমমলক কাঁবতাবলীর সংকলন ব'লে মনে হওয়াই স্বাভাবক, যাঁদচ এতে 
মাত দুটি প্রশীন্তমূলক কবিতা স্থান পেয়েছে। প্রথমটি নাম কাঁবতা, প্রথম 
কাঁবতাও, অন্যাট প্রবীন্দ্ুনাথের কোন: লেখা অভিভুত করোছল ?, “বাম” 
রবীন্দ্রনাথের 'প লা তকা”র হারিয়ে যাওয়া” কাঁবতার উপসংহার কাঁবতা। 
রবান্দ্র কাব্য-ধ্রতিহ্যের বিরোধিতা এবং এলিঅটীয় কাব্য-ঞরীতহ্য আত্তীকরণের 
(8551701190190) মধ্য দিয়েই আধ্যীনক বাংলা কবিতা তথা কাঁব বিষ দে আপন 


২০৯ 


কাব্যসাধনার পথ কেটে 'নয়েছেন। এই বিচারে কাঁবর এতদুভয় কাবা-বোশিস্ট্র 
সার্বিক না হলেও আংঁশক কাঁবাক প্রকাশ এই কাব্যে অপোক্ষত ছিল; কিন্তু 
তার কোনো আম্তিত্ব এই কাব্যে তেমন অনুভূত হয় না। এই কাব্যে রবান্দ্র- 
প্রাতভার উত্তঙ্গতা অকপটে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, অন্যাঁদকে 
এলিঅটীয় কাব্যবোশম্ট্য অনুশীলন িববষেও তেমন কোনো উগ্রক্জ প্রকাশ 
পায় 'ন। 

তুম শুধু পশীচশে বৈশাখ এবং "বামী' কাঁবতা দুটিতে কাঁবর ওয়েস্ট 
ল্যান্ড-সচেতনতা প্রকাশ পেয়েছে । নাম কাঁবতাটতে কাঁবর মনে সসংশয় প্রশ্ন 
জেগেছে '্বিতীয় মহাযুষ্ধোত্তর ওয়েস্ট ল্যান্ড চেতনার দেশে ও কালে রবা্্ 
কাব্যের প্রার্সাঙ্গকতা (116৬৪0০৩ ) নিয়ে । 

পঠিত, 'নর্মনন, নেই আর কোনোও আবেদন £ 
সাবিন্রীর ক্ষিপ্রকর বভা 

আমাদের দুস্থ চির গোধ-ালতে শ্রিয়মাণ ? 

তোমারই কি ছিল এই নিরানন্দ ভঙ্গুর স্বদেশ 
আলোহগন অম্ধকারহীন আপন সত্তার থেকে পলাতক 
নিস্তব্ধ থাকার ভয়ে একার সংশয়ে জনতার অপমানে 
নত্য রুচি-ক্ষয়ে ক্ষয়ে অসুন্দর ? 

“বাম” কাঁবতাতেও অনুরূপ 'জজ্ঞাসাই ভাষা পেয়েছে । 'নর্মলপ্রাণ নিৎ্কলুষ 
সত্তারা এই কলুষিত যুগের পাঁরবেশে নিজের আস্তত্ব টাকয়ে রাখবে কি ক'রে, 
[ক ক'রে বড়ো হবে এবং ক ক'রে যে জগ্গতে বৈভব ছড়াবে সেই দীশ্্তাই 
কাঁবকে আস্ছির ক'রে তুলেছে । 

ভয়াবহ হেয় জীবনের ঘেষাঘেশষ 

সেই অন্ধকারে ভাব আমি 

ছোট্র মেয়ে বামী 'ক ক'রে যে বড়ো হবে, 

বাল্য থেকে কৈশোরের যৌবনের পারে 

প্রোড়ের প্রশান্তি পাবে সম্পূণ সংসারে, 
আঁচল-আড়ালে দপে ভাস্বর সত্তাঁট 

খাঁট রেখে বর্তমান জীবনের অন্ধকারে কল্দীষত দাবি 
মেটাবে সে কি ক'রে যে, ভাবি 

পক ক'রে সে অধ্ধকার দপাশ্বিত ক'রে দেবে, 

আরেক বৈভবে। 


৯১০ 


শচরখণী” কাঁবতায় ব্যবহৃত একটি চিন্রক্পের সঙ্গে প্রক্রক'*এর একাঁট 
চিন্রকম্পের ক্ষীণ সাদৃশ্য রয়েছে । চিন্নকষ্প দুটি বথাক্রমে ধীনম্নরূপ £ 
অন্তরঙ্গ এক ডাকে গরাদের ফাঁকে দোখ 
আশ্চর্য ঘাঁনয্ঠ একটি হারণ আর একাঁট হারণ' 
কাচে নাক ঘষে আর মানাঁবক চোখ মেলে দেয় 
উদ্বান্ু ননর্ভরে উপহারে | 
7105 9৩110দ/ 108 0190 1099 105 08201 0০00. 016 100051981059, 
[196 55110৬ 9110106 [1190 7095 103 0002210 012 0)0 ড/11000%/781065... 
শত মুখ নদী খাঁড় সমহ্দ্র পাহাড়” কাঁবতার সাঙ্গশীতক এঁকতান বর্ণনার 
সধাক্ষগ্ত এই অংশাটর সঙ্গে “পোর্ট্রেট অব এ লৌড'এর অনুরূপ অংশের 
বণ'নাগত সাদৃশ্য থাকা 'নতান্ত অস্বাভাবিক নয় । 
আর কানের গভীরে বাজে মনের অতলে 
তর্ষে বাঁশরীতে আর নাকাড়ার 
বেহালার দীর্ঘ লয়ে 'ভিয়োলার আস্মির স্পন্দনে 
চেলোর গম্ভীর ছন্দে সোদনের সজল আলোয় 
গ্রাথীসয়ার লাবণ্যের সাহু দূরতা । 


পর্ব লে খ পরবতাঁ পর্যায়ে কাব 'বিষ্দে ক্রমেই এীলঅটীয় কাব্যরীতি ও কাব্য 
্বভাবের আবেন্টনী থেকে দুরে সরে যেতে শুরু করেছেন, এই ব্যবধানটা গিশেষ- 
ভাবে অনুভুত হয় “নাম রেখেছি কোমল গাম্ধা র-এর পর থেকেই। 
'আলেখ্য" কাব্যগ্রন্হে ওয়েস্ট ল্যান্ড তথা সঞ্জশবনন-চেতনা কেবল “সমনদ্র রেখা" 
কাঁবতায়ই স্ছান পেয়েছে । 

বৃষ্টিকোথা? রৌদ্রে ঝরে লা, কিংবা আগংনে তুষার, 

প্রবল প্রপাতে ছনটি, অম্ধ চোখে বালি আবরত, 


পার্থের পাঁথবী নগ্ন দুঃশাসন দুবার মরতে 
বালিতে ছুটোছি__ব্যর্থ বর্তমান জীবনের মতো 1 


ছায়া কোথা ? শুধু সোনা পছুড়ে পড়ে বাঁলতে নিষ্ঠুর, 
আমাদের জীবনের মতো ব্যথণ লবণান্ত জলে । 


১১ 


হঠাৎ বালির যুগ শেষ হল ; মিলনে বিধুর' 
ডোবাই সমগ্র সত্তা নীলাম্বরন ঢেউয়ের আঁচলে । 

:জন্মান্টমী ১৩৫৪, কাঁবতাটর সঙ্গে পপ বলে খ-র 'জন্মান্টমণ' কাঁবতার 
আঙ্গিকে, রীতিতে, প্রকরণে, বিষয়বন্ততে কিংবা বিন্যাসে কোনো দিক দিয়েই 
তেমন সাদ্‌শ্য চোখে পড়ে না; সাদশ্য যেটুকু তা হল এই যে এঁলঅটায় 
কাব্যধারার সঙ্গে উভয় কবিতারই আঁত্মক যোগাযোগটা উপেক্ষার নয়। তবে এই 
যোগাযোগের ধরণটা এক নয় । বলা যেতে পারে, “জন্মান্টমীর' সঙ্গে এীলঅটীয় 
কাব্যধারার যোগ্াযোগটা প্রত্যক্ষ এবং “জন্মাষ্টমী ১৩৫৪,-এর যোগাযোগটা 
অনেকাংশে পরোক্ষ । 

জন্মান্টমী ১৩৫৪, কাঁবতাট গাম্ধীজির প্রতীকাশ্রত। কাঁবতাঁটর আঙ্গিক, 
বাচনভাঙ্গ তথা 'বিষয়-বগ্লেষণে যেন এীলঅটের “জেরনশান+এরই অনুরণন ॥ 'বষ্ণু 
দে 'জেরনশান”-এর অনুবাদ কালে কাঁবতাটিকে গাম্ধীজর প্রতীকেই গ্রহণ 
করেছিলেন ।৬৬ ধ্জন্মান্টমী ১৩৫৪: কাঁবতাঁটকেও গাম্ধীজর প্রতীকে গ্রহণ 
করলে তবেই এর প্রতীকদ্যোতনা যথাথ' সাথ'কতা পায়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা 
আঁতক্রান্ত সাতচাল্লশে গাম্ধীজর দীর্ঘজীবনের পটভুমিকার পারপ্রোক্ষিতে 
কাঁবতাটির প্রতীক পারকম্পনা। অবশ্য স্পন্ট ভাষায় সে-রকম স্বীকারোন্ত কাবতা- 
[টিতে নেই; তবে গাম্ধীজর প্রতীক অনুমানের পশ্চাতে এই চরণগালর 
হী্গতাত্মক সমর্থন উপেক্ষার নয় £ 

“তবুও প্রবীণ কন, আমিই পদরোধা, 

“াজ্ত চাই, (মোটামুটি ) শহর গ্রামের 

চেয়েছি শৃঙ্খলা, 

দেখোঁছি তো ভোটাভুটি, বিদেশী স্বদেশ ৭ হরেক শৃঙ্খল । 
আমার রামের ৃ 
রাজত্বের রামই নেই, : 

খেলেছে আমার এই স্ছাবর স্বপ্নের রামরাজত্বেই ।, 
'আমার দধশাচ দেহে ঘতাঁদন প্রাণ আছে - 

অন:চরাবৃত তবু অনবগশ্ঠিত সত্যেরই 'িম্ঠায়__ 

চলো সবে শান্তর সেনানশ'**” 

“নঃসঙ্গ অশলাতি 

আমার বিজয়বাতাঁ তাই আজ গোল্হীন সত্যকাম মহাজনতায় 
খখজে ফেরে দীর্ঘ জীবনের অর্থে দার্বষহ স্মৃতি ।, 


১২ 


লক্ষণীয় শনঃসঙ্গ অশশীতি” বলতে গাম্ধশাজর আশ বছর বয়স বোঝাতে চান 
নি। ১৯৪৭ সালে তাঁর বয়স আশীতে পেশছোয় নি। অথচ একই সময়ে রচিত 
'গাম্ধীজর জদ্নাঁদনে' কাঁবতায়ও বলা হয়েছে 'অখখাতি, তব্‌ অমর এই মিতা” । এ 
থেকে স্পন্টই প্রতীত হয় যে “অশীতি” শব্দে' কাব “আশীর কোঠা'ই বোঝাতে 
চেয়েছেন। গাম্ধীজর জন্মাদনে' কাঁবতা থেকে আর একটা সত্যও প্রতিষ্ঠিত 
হয় যে 'জন্মাম্টমী ১৩%৪* ও গ্গাম্ধীজরর জন্মাদনে' কাঁবতাদ্বয় পচনাকালে কাঁবর 
অন্তঃকরণ ও চিন্তা গাম্ধীজর ব্যান্তত্ব ও মাহায্মে আচ্ছন্ন ছিল। 
প্রতীক-সাদশ্য ছাড়া আর্গকগত আর বে সমস্ত কারণে 'জন্মান্টম ১৩৫৪, 

কাঁবতায় 'জেরনশান'-এর অনুরণন শুনতে পাওয়া যায় সেগণীল 1নদ্নরূপ : 

ক. জাঁটল মানীসকতা তথা বহ] ব্যান্তত্বের অনুপান্থাতি, 

খ. পাঁরণত বয়সের হতাশা ও নৈরাশ্যজাঁনত উদ্মা, ক্ষোভ প্রভীতর 
প্রকাশ, 
অসহায় পাপবোধ, 
আগাগোড়া উত্তমপুরুষের বাচনে নিঃসঙ্গ সংলাপ, 
স্বগত স্মাতিচারণ 


এ 


দার্শীনক প্রজ্ঞা বষ্ক দে-র কাঁবতায় ভর করতে শুরু করেছে “অ ন্বি *্ট'"এর 
যুগ থেকে এবং “অ ন্বি*১, তুমি শু ধূপ'চিশে বৈশাখ ও 'আলেখা” 
এর কাল কেটেছে তাঁর মৃখ্যতঃ আম্বম্টের অন্বাক্ষায়। কাব্যসাধনার একেবারে 
উব্বাকাল “উ বশী ও আর্টে নি স”এর বছগ থেকেই তাঁর মানাবক চেতনায় 
বাহম্খী দাম্টভাঙ্গ সপ্গাঁরতকরণের এক সানষ্ত ও সচেতন প্রয়াস ধরা পড়েছে। 
অবদামত রোমান্টিক সেতনা কোনো-কোনো ক্ষেত্রে ছাপিয়ে ওঠে নি তা নয়, কিন্ত; 
বন্তহীনঘ্ঠ চেতনাই কাঁবকে রবীন্দুরোমান্টকতায় পতন থেকে রক্ষা ক'রে পেছে 
দিয়েছে এীলঅট-সমধর্মা চোরাবাল-চেতনায় এবং পরবতার্শ কালে পূব'লেখ-এর 
যুগে আনব্দ-চেতনায় | “আ ন্ব ছ্১ের' যুগের আনন্দ ও মধীন্তর দ্বতাখ্বতবোধে 
উপনীত হতে কাঁবকে “সা ত ভাই চম্পা" এবং “সন্দ্বীপের চর" পাঁরক্রমা 
সম্পূণ“ করতে হয়েছে । হীঁহমধ্যে কাঁবদৃঘ্টির সঙ্গে দাশশীনক প্রজ্ঞাদন্টিরও 
হরগৌরী মিলন ঘটেছে । 

বহখ্যাত ও সম্মাঁনত কাব্যগ্রচ্ছ “মতি সত্তা ভবিব্য ত-এর যুগে 
কাঁবর দান্টভঙ্গী আংঁশক আত্মমুখী হয়েছে, দার্শীনক প্রজ্জাও হয়েছে 
আত্মজিজ্ঞাসায় সমাহত । দাশণনক প্রজ্ঞা তাঁর “কালের বাগানে" প্রসারত । এই 
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কালের বাগান 'ব্যন্তিতে সমাজে দেশে ছড়ানো সদরে অতীত থেকে অনাগত 
ভবষিষ্যতে-_অনাদান্ত কালে । অতাঁত হীতিহাসের পাতীাতেই বে*চে থাকে, জেগে 
থাকে মানুষের স্মৃতিতেই । আমাদের দেশ যার “নুজলা সুফলা এই মলয় শীতলা 
মাতা'-র ধ্যানরূপ আমাদের অস্তঃকরণে এবং যে দেশ লালনীলকমলের। 

*** ০০ প্রাচীন পাঁরচয়ে সত্তার চৈতন্যে ধনী 

প্রজ্ঞায় সংহত স্মৃতির শকড়ে ধন্য কালের বাগানে । 
অথচ সেই দেশ আজ অর্থাৎ বর্তমানে 

*-শৃবাচ্ছিন্ন ছারখার, হাজার দাগায় আহত বিকল 

যেন বা দেহের সব আছে, শুধু স্নায়ু স্নায়কোষ 

অভুন্ত, অন্ঙ্ছ, কাটা, পঙ্গু শতশত স্নায়ু ্নাক্কোষ, 

তাই আমাদের মনে, বাচ্ভবজীবনে কবম্ধের ছড়াছাঁড়, 

বাংলায় হাজার রূপের হাজার রাক্ষস, বহু ছল ক্ষমতার হরেক 

কৌশলে । 
আর তারই পাঁরণামে, 

তাই আত্মপাঁরচয় নেই, ব্যক্তি নেই, সত্তা নেই, 

লালনশলকমলের দেশে আজ বর নেই, 

বিধবার দেশে অরক্ষণীয়ার সুম্দরীর বর নেই, সত্তা নেই, 
এ-সমস্যা ঠামাদের একলার নয়, কেবল আমাদের দেশেরই নয়; এ-সমস্যা 
আধুনক সভ্যতায় সমগ্র মানবসমাজেরই ,ব্ত'মান পাঁথবাীর প্রত্যেক দেশেরই £ 

-*আজ তাই দেখা যায় সত্তার সমস্যা, 

সংহাতর সীমত সত্যের, সাম্যের সখ্যের মহাদেশে 

এদেশে ওদেশে, দেশের দশের মধ্যে ব্যান্তর মুকুলে । 
অথচ সত্বাই তো আস্তত্ব এবং তাই তো বর্তমান। “সত্তার সমস্যা' অর্থাৎ 
আঁন্তত্বহশীনতা তো শুন্যতারই নামান্তর । আর শুন্যতাই তো নরক । আমরা 
আধুনিক সভ্যতার মানুষেরা নাগাঁরক সভ্যতার দায়ভাগীরা এই নরকেরই 
আঁধবাসাঁ। 

এ নরকে 

মনে হয় আশা নেই জীবনের ভাষা নেই, 

যেখানে রয়োছ আজ সে কোনো গ্রামও নয়, শহরও তো নয়, 

প্রান্তর পাহাড় নয়, নদী নয়, দুঃস্বপ্ন কেবল, 

সেখানে মঞ্জুর নেই, চাষা নেই, 
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যেখানে রয়োছ আজ মনে হয় আশা নেই, 
বাঁচাবার আশা নেই, বাঁচবার' ভাষা নেই, 
সেখানে মড়ক আবরত 
সেখানে কান্নার সুর একঘেয়ে নিলা আকালে 
মরমে পশে না আর, সেখানে কামাই মৃত 
কারণ কারোই কোনো আশা নেই 
অথবা তা এত কম, যে কোনো নরাশা নেই। 
চৈতন্যে মড়ক ৬৪ 
চবভাবতঃই এই নরক থেকে ভবিষ্যংটাও নৈরাশ/ভরাই মনে হয়, ভীবষ্যঘকেও 

স্বপ্ন আর শুন/তার নামান্তর ব'লে প্রতীয়মান হয়। 
তাই রাধত্র যম্ঘরণাই, অবসর আঁচ্মরতা, ক্লান্তির, 
রাশি আর দিন যেন সতাীনেরা 


সদাই উদ্যত, ভাঁবষ্যত দ-ংস্বপ্নে শূন্যতা, 
স্মৃতি শুধু শোক। 
প্রাতাদন প্রাতিরান্রে 


ঘরে ঘরে-বাইরেও কাতরায় শুন্যতার সেই একই রোখ। 
( “ড়ক ঈম্টার ঈদের রোজা? ) 

“মতি সত্তা ভবিষ্য ত”এর নরকচেতনার সঙ্গে এলিঅটের ওয়েস্ট 
ল্যাণ্ড-চেতনার সাদৃশ্য অবশ্যই অস্বীকাধ' নয়, কিন্তু 'বঞ্ু দে-র এ নাম- 
কাঁবতার সঙ্গে এীলঅটের 'বরন:ট্‌ নরটন., কাঁবতার ভাবগত সাদশ্যটাই 
সবচেয়ে বোৌশ চোখে পড়ে। স্মৃতি সত্তা ভাবষ্যত-চেতনার সঙ্গে এলিঅটের 
ক্ষীণক এবং অনন্তের সমন্বয়-ডেতনার গভনীর সাদ্‌শ্য রয়েছে। কালচেতনার 
গাঁণডতে অতঈত বর্তমান ও ভাবষ্যং এই 'তিন কালের মধ্যে একটা সমন্বয় 
ঘটাতে চেয়েছেন এীলঅট তাঁর 'বরন্ট্‌ নরটন- কাঁবতায়। 

[1106 01650101 21] 01000 10890 

410 ০010 19611)815 70195510611 61016 (9০, 

4৮100 (11006 [00016 00110811160 11) (11716 10990. 

হ1 01] (1006 15 506109115% 1015960 

/৯11 0006 15 010160561778016, 

ড/112 17181117856 0691) 29 810 20501200101 

[60098110108 ৪, 061060081 09591911165 
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0015 21) 2 ৬০:1৫ 01 90200190101), 
1091 07180017255 06510 2010 108 085 0660 
[01110 00 00৬ 9100, 10101) 19 ৫1859 0755210. 
বিষণ, দে-র কাঁবদ্যাম্টতে অতীত কালের প্রতীক স্মাতি আর বর্তমানের প্রতীক 
সত্তা। কেবল প্মাঁত সত্তা ভাবষ্যত' কাঁবতাতেই নয়, অন্যান্য আরো কয়েকটি 
কাঁবতায় দম্টকে বত'মান থেকে অতীতে ও ভবিষ্যতে প্রসারিত করার প্রবণতা 
ধরা পড়েছে । “পাকে” কাঁবতায় শিশুর মেলা দেখতে গিয়ে অনুরূপ কালচেতনা 
জেগেছে কাঁবর মনে । 
সবাই প্রজ্ঞায় স্বচ্ছ, যেন ভারতের জীর্ণ দদর্ঘ হীতহাসে 
এরাই একাল থেকে সেকালের মোগলপাঠান মৌর্য বা কুশন 
বহ; মৃতু দেখে দেখে চলে যায় অনাহত খেলার প্রতায়ে 
ভাঁবষ্যতে, ঘা এদের বর্তমান, এরা যার প্ীষ্ট ও পূষণ। 
'মানবলোকে ভবিষ্যতে চেপে” কাঁবতায়ও জীবনের পাঁরপ্রোক্ষতে অতগত- 
বত'মান-ভবিষ্যং কালচেতনা প্রকাশ পেয়েছে । 
জীবনে বহু পেয়োছি স্বাদ, তাই জবনচিন্ত 
ব্যাপ্ত দোখ দূর অতীতে আর ভবিষ্যতে । 
সাধ মেটোন, জবালাও ঢের, আহতাগ্নি আশা 
আজও অমর, তাই তাকাই আরেক পাঁনিপথে-- 
1নশ্চয় শেষ শান্ত হবে, পৌন্ন বাদৌহন্ত 
আমারও তাই হবার সাধ... 


আমার তাই মনটা ছোটে আরেক স্পুধাঁনক, 
- শন্যে নয়, মানবলোকে ভবিষ্যতে চেপে ? 

এঁলঅটের “0৩ 1995 £581001)* [কিংবা %10:09950 055 1156 £209 1000 
007 15 ০1, প্রভৃতি প্রতীকের অন:সারীবিষ্জ। দে-র “কালের বাগান, 
গোলাপ বাগান” কিংবা 'অলোৌ কিক বাগান'-এর প্রতীক এসেছে আলেখার যুগ 
থেকেই। তবে এীলঅটের মতো এই সমস্ত প্রতীকের পশ্চাতে আধ্যাত্মক ব্যঞ্জনা 
ফুটিয়ে তুলতে বিষ্ণু দে-র অনীহা সংদ্পন্ট । এলিঅটের পদ রোজ গার্ডেন" শুধুই 
গোলাপ বাগান কিংবা জীবনের এক বাশস্ট গুঢ় দিকই নয়, তা অনেকাংশে দি 
গার্ডেন অব ঈডেন-এরই নামান্তর ; পক্ষান্তরে বিষ্কু দেশর কালের বাগান কিংবা 
অলৌকিক বাগান সম্ভবতঃ নিছক অন্তর্জগৎ ছাড়া আর ছু নয় । 
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আমরাও জান তা, ভাঁবও তাই ষে, 
তাই মনে রং ধরে সুগন্ধে ঘনায় রবখন্দ্র স্গঈতে 
নান্দত জীবনে 'নাভ'ক অজন্্র রঙে ফুল ফোটে 
সার্থক জন্মের মাগো শিকড় ছড়ায় বাহরে ও ঘরে 
সর্বপ্ন বাস্তব, 
অলোৌকিক বাগানে অন্দরে অন্ধকারে পাথরে কাদায় ভিজে 
অন্তরে অন্তরে গানে গানে মাটিতে কাঁকরে জগবনের ভিতে। 
(“সুচিত্রা মিমের গান শংনে। ) 
বাক্ষিগ্তভাবে এই কাব্যগ্রন্হেও কয়েকাঁট কাঁবতায় ওয়েস্ট ল্য্ড-চেতনা 
স্থান পেয়েছে । “স্মৃতি সত্তা ভাঁবষ্যত" ছাড়াও এই' সমস্ত কাঁবতাগ্াল হল 
চড়ক ঈস্টার ঈদের রোজা”, শীনজস্ব সংবাদদাতা", “গাছ মরে» “অথচ আকাশ 
বলো নল” “রবীন্দ্রনাথ প্রভাতি । রবীন্দ্রনাথ” কাঁবতায় বিশবকাবর 
“সৌন্দযের আনন্দ-বেদনা'র বিপরীত চিন্র দেখাতেই বান্তবের ওয়েস্ট 
ল্যাপ্ড রূপ তুলে ধরেছেন । 
এ কী আভশগপ্ত দেশ, তিন্ত রৌদ্রে শূন্য মরুভূমি ॥ 
চৈতন্যেও নির্দীদ্দষ্ট নিমণণত 'নরাকার ঘৃণা । 
কালবৈশাখাীর 1নত্য 'িয়ান্ত প্রাতবাদ বিনা 
ঈশান ভমার বিয়ে সে কোন *মশানে জান না ১" 
আকাক্ক্ষার কোথা মেঘ রিন্ত রৌদ্রে ঘৃণার বৈকালা, 
রুশ্ন ক্ষিপ্ত পাতিগন্ধ পথে পথে ত্যন্ত আবজনা। 
গ্রামের চির আঁকতে গিয়েও এনজদ্ব সংবাদদাতা” কাঁবতায় অনুরূপ ওয়েস্ট 
ল্যান্ডের ছাব £ 
ঘর তস্ততায় দগ্ধ ক্যাম্পে, ছাউীন-বাশুতে 
গ্রামে গ্রামে, পোড়া মাঠে পোড়ো দেশে 
যেখানে একালে, মনে হয়, চিরকাল বার্ষিক আকাল । 
মাথায় প্রচণ্ড রৌদ্র, পায়ে মাটি কোথাও চৌচির 
কোথাও বা হাঁটু ধুলো, 
জল নেই, মানুষের চোখে মুখে জল নেই, 
শুধু ঘৃণা, আব্বাস, দীর্ঘকাল বাতের সন্দেহ সংশয় । 
নাগারক জশবন সম্পকে" এঁলঅটীয় প্রাতিধদাঁন শুনতে পাওয়া যায় 'অথচ 
আকাশ বলো নীল" কাঁবতায় £ 


২১৭ 
এলিঅট-১৪ 


অথচ আকাশ বলো নীল 
কলকাতারুও আহত আকাশ ! 
ধূলায় ধেশয়ায় তিলাতিল 
ফুস্ফুসের ধ্‌সর সল্মাস, 
দুর্গতের বিবরণ নাখিল 
যেখানে উধে প্রাতিভাস । 
তব তো আকাশ ভাবো নীল । 


নাম রেখেছি কোমল গ্ান্ধার' কাবাগ্রন্ছে ওয়েস্ট ল্যান্ড সম্পর্কে 
দেশ-কালোপযোগণ একটা নিজস্ব ধারণা গড়ে উঠেছে কাব বু দে-র। 
কিছু ছু অনুরুপ নজর “স্মা' তি সত্তা ভ'বষ্য ত' কাব্যগ্রন্ছেও আছে। 
গাছ মরে» “চড়ক ঈস্টার ঈদের রোজা" প্রভৃতি কাঁবতায় এর স্বাক্ষর 
রয়েছে । অরণ্য ব্যবসায়ীদের গৃধমুতায় অরণ্যভূমি কালে শমশানভূমিতে 
পাঁরণত হয়, তেমাঁন মানুষেরই সবগ্রাসী গৃধনুতায় সোনার দেশ পোড়ো 
দেশে পারণত হয় ॥ এই প্রসঙ্গেই গাছ মরে' কাবিতায় লিখেছেন ঃ 


ঝড়ে নয়, জল-ঝড়ের অভাবে 
বজ.বৃষ্টি রুদ্ধ ব'লে 
বৃক্ষ ইব শব্ধ মহাপুরুষ স্বভাবে 
মারী লাগে, মডক লাগায় । 
জল নয় ঝড় নয়, অনাবৃষ্টি অকালের বীজে 
চোরা মৃত্যুর মরশমে শিকড়ের মর্মে মর্মে 
মাটির অন্দরে ভিজে উদ্ভিদের মনে প্রাণে' 
*মশান জাগায় । কেবাকারা? 
“চড়ক ঈস্টার ঈদের রোজা; কাঁবতায় কাব স্পম্টতঃই বলেছেন মানুষেরই 
পাপে (১ প্রেমের অভাবে ) 'আজ'""হাঁস পশক, রৌদ্র আজ." অশ্রুজলে,/ 
আজ মরুভাম সাজে সাগরে সাগরে' £ 
চতুর্দকে নিবোধের ভিড়, 
কেউ ভালো, কেউ মন্দ: এরা সকলেই 
স্বার্থে বা পরার্থে ঢাকে বর্ষার নাবিড় 
সজল বাহারঃ ঢাকে দুচোখের নীড় 
কথার কাঁলিতে নানা নিবেধি কৌশলে । 


২১৮ 


পাঁথবাঁ ঢেকেছে এরা জীবনের মাঁটি 
করেছে শমশান পোড়া, পোড়ো 2-*" 


চতুর্দকে মাটিতে আকাশে 

এরাই করেছে ভিড়, শালিক ও কাক 

কিছ বা শকুন, আর বিচালতে ঘাসে 
বাছুব, শিবের ষাঁড, আর হাঁকডাক 

করে বটে পাড়ায় পাড়ায় কুকুর আশ্বাসে । 


“'জল্মান্টমশী”, জল দাও», আষাঢ়ের জয়গান" প্রভৃতি কাঁবতায় ওয়েস্ট ল্যাণ্ড 
থেকে অবাহতির উদ্দেশ্যে এীলঅটের মতোই বষ্ু দে-ও উর্বরতার উৎস 
মেঘ বৃম্টি জল প্রভৃতির প্রার্থনা জানয়েছেন ঃ কিন্তু স্ম তি সত্তা ভবি- 
ষ্য তে র' যুগে ?ননজস্ব ওয়েস্ট ল্যান্ড ধারণা গড়ে তোলার সঙ্গে-সঙ্গে একটা 
নজস্ব ওয়েস্ট ল্যাম্ড-প্রাতরোধ ধারণাও লালন করেছেন । এ প্রাতরোধ 


একান্তই আতআ্মক । 


চোখ ঢাকো কান চাপো, বুক চাপা দুঃস্বপ্নের ভিড়ে 
নৈঃসঙ্গ্য রোপণ করো, প্রাতিরোধ আন্বম্টের ধ্যানে ; 
অবজ্ঞায় ঘৃণায় নেততে, একান্ত সন্ঞানে 

প্রেমকে লালন করো স্বপ্নশহাচ নীড়ে, 

অন্য অরণ্যের ভিড়ে, আপন সম্মানে, 

গাছপালা পশহপাঁখ শিশুর কল্যাণে, 

মানুষের, যত মেয়েপুরুষের গানে । 


অনুরূপ আভাস পাওরা যাবে 'স্মাত সন্তা ভাবষ্যত' কাঁবতায়ও ৫ 
নরকের দাহ দাও নরকের আত্ম্লান হে' যম জীবন 
অশ্রু দাও প্রাসাদে প্রাসাদে বসাঁতিতে মজ্জায় মজ্জায় অবসাদে 
যন্ত্রণার বাণী দাও মর্মে দাও সজল ?শকড় ফঃলে ফলে শাখায় পল্লবে 
রূপান্তরে প্রাণ দাও অভ্যন্তের [তন্তের ক্ষণব্ধের 
চৈতন্যের ক্ষুরধার কক্ষিপ্র প্রাতবাদে স্পম্টবাক্‌ 
জীবনমৃত্যুর এ গোধ:1লই স্বচহতা পাক 
বৈশাখ রৌদ্রের আর কালবশাখীর আন্দোলিত রবে । 


৯১৪) 


এঁলিঅটের “দ্যান্ডস্কেপসত কাবিতাগহচ্ছের "নউ হ্যাম্পসায়ার' কাবতার 

সঙ্গেস্মু তি সত্তা ভাঁবব্যতে' র “সূর্ষান্ত-বেলায়” কাবতাটির দূর সাদৃশ্য 
বতমান। বিষ? দে-র এই কাঁবিতাঁটও 'নসর্গদৃশ্যেরই বর্ণনা এবং পারণত 
বয়সে শিশুদের গাছে-গাছে খেলার দৃশ্য থেকে আনন্দ-উপভোগের প্রয়াস । 
এলিঅটের কাঁবতায় 2 

10194101217 ০1595 117 6116 0101810 

[3০0 261) 0189 1019830100-81)0 [10670161002 2 
বিষ দে-র কাঁবিতায় £ 

গরমের পোড়া দিন, গিয়েও যায় না। 

জারুলের ফুলে ফুলে শশুদের খেলা 

থামেই না, বাল £ আহা হোক না বায়না, 

এখনও তো আমি আছি ;"** 

আম আছ, চেয়ে আছ চোখ-মন মেলা ; 

ওই দুটি শিশু দোখি, গাছের পাতায় 

ফুলে ঘাসে একাকার £ সূযস্তি-বেলায় 

এই বুঝ মানুষের জীবন্ত আয়না ? 

এলিঅটের ব্যাপক সৃষ্টিশীল আভঘাত একাধারে বাংলা কাব্যের জগতে 

এবং বিষ? দে-র কিসত্তায় উভয়তঃ ক্রিয়াশীল হয়োছল এই শতকের 1তাঁর- 
শের দশকের একেবারে গোড়ায় ৷ বিষণ দে-র কাব্যধারার মতোই বাংলা কাব্যের 
ধারাও নব স্াম্টসম্ভাবনারহত তথা বহু ব্যবহারে কমেই বধ্ধ্যাত্বপ্রাপ্ত 
পূর্ববতঁ রোমাণ্টক এীতিহ্য আতিক্রম ক'রেনবসৃম্টিতে মুখর হয়ে উঠোছল । 
কিন্তু কালগত ব্যবধানে পড়ে এই আঁভিঘাত ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে এসোছল ॥ 
প্রায় দুই দশক আঁতক্রান্ত হতে না হতেই বাংলা কাব্য এীলঅটীর এীতিহ্য 
আঁতন্রমণ ক'রে স্বতন্ত্র এরীতিহ্য গ'ড়ে নিতে সক্ষম হয়োছিল । বিফ: দে-ও সক্ষম 
হয়ৌছলেন এলঅট+য় এরীতহ্য আঁতব্রমণ ক'রে নিজস্ব কাব্যরীত এবং কাব্য- 
আঙ্গিক সৃন্টি করতে। 'নাম রেখে ছি কোমল গ্রান্ধার'-এরপর 
থেকেই একথা আরো বেশি অনুভূত হয়েছে । 1বশের বা 'তাঁরশের দশকের 
বফু দে পণ্াশের বা ষাটের দশকের বিষ? দে নন: একথা কেবল মানূষ বিষ 
দে সম্পকেই নয়, কাব বষ দে সম্পকে ও স্বাভাঁবক কারণেই সত্য £॥ আর 
সে-কারণেই পণ্চাশের দশকের পর সম্ভবতঃ বিষ দে-র কাব্যে এলঅটীয় 
ছোপ খ'জতে যাওয়া যহৃশ্তসঙ্গত নয়ঃ কারণ ততাঁদনে মানুষটির মতোই তাঁর 


০ 


কাব্যও এলিঅটীয় পারমণ্ডলের মোহ ও প্রয়োজন কাটিয়ে বথাথইঅনেকখান 
দুরে সরে গেছে। কিন্তু সেই প্রথম যুগের প্রথম ভালবাসায় আঁকড়ে ধরা 
টিশেষ-বিশেষ ভাববাহী এলঅটাঁয় বিশিষ্ট প্রতীক ও চিন্রকঙ্পগুলি ষেন 
[কিছুতেই বিষ দে-র কাব্যজগৎকে ছেড়ে যেতে পারে নি। তাই ইতিহাসে 
দ্রা'জি ক উল্লা সে'-র মতো যাটের দশকের 'দ্বতীয়াধের কাব্যগ্রন্েও 'পোড়ো 
জাম', ফাঁপা মানুষ” 'জগ্ধ তেপান্তর”, 'ফাণমনসা” ৬৫ প্রভৃতি একান্তই 
নিভে'জাল এলিঅটায় প্রতীক বাবহৃত হতে দেখেও বাস্মত হওয়ার অবকাশ 
থাকে না। বান্ট, মেঘ, জল প্রভাত এই কাব্যেও এীলঅটীয় রূপকার্থ নিয়েই 
দেখা দয়েছে। উব্বরতা ও বন্ধ্যাত্ব প্রসঙ্গও এলিঅটীয় ভাবধারারই অনহসারী । 

তবু জলে ফলে ভালো, না হলেই শূন্যে হাহাকার । 

মাটও পরাল্নে ক্লান্ত, হতমান, জার নিঃসার, 

প্রাচীন লাঙল দীণ+ শণ” দুটো বলদ সম্বল । 

সব্দা আকাশে মুখ নম্পলক, চায় শান্তি, জল 1৬৬ 
তবে এীলিঅটীয় প্রতভশীকগহীল বিষ, দে-র গোধূলি পধযায়ের কাবাসমূছে 
'এলিঅটীয় তাৎপর্ষেরই ভাববাহী নয়, বিষু দে-র স্বপ্রাতপাদিত আনন্দ এবং 
মানত তত্তেরও 'দশারী । 


তবুও আশ্চর্য বৃষ্টি, দুপুরের শেষে প্রায় নামল বকেলে, 
বাঁড়ঘর ভেসে গেল, অন্ধকার আপস অণুল, 

জলে জলে বাতাসের ছাটে ছাটে সতেজ সজল 

ক্লান্ত তিন্ত অভাবের মন যত, কদম্বকেশর শত মেলে 
সুখের শিখরে বাঁঝ । 


তবুও আশ্চর্য বৃম্টি। আমাদেরও হৃদয় চণ্ল, 
ময়ূর না হোক তবু মানুষেরই মতো পাখা মেলে 
দণ্তরে আড়তে ঘরে সকলেই ভোলে অবহেলে 
বর্তমান লানি-জ্বালা, চলে যায় *বভাব-সরল 
শৈশবেই, মহাখ্াঁশ জলপথে ইস্কুলের ছেলে, 
ইলিশের মতো মস্ত । সারা দেশে জলের ফসল । 
( তবুও আশ্চর্য বৃঁষ্ট' ) 
এাঁলঅটপয় প্রভাব কিংবা আঁভঘাত যাই বাল নাকেন 'বিষু দে তথা বাংলা 
কাব্যের ক্ষেত্রে এই গাঁত ও প্রবহমানতার মধ্যেই তা সার্থক হয়ে উঠেছে, গাঁত- 
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রুস্ধতায় বন্ধ্যা হয়ে যায় নি । এ কারণেই এীলঅট বাংলা কাব্যের হীতিহাসে 
সম্ভবতঃ ক্যাটালাটিক এজেস্ট নন, তাঁড়ৎ সংশ্নেষক । 


কাব্যরশীতি সংক্ান্ত এলঅটের মূল 'সদ্ধান্তগল সর্বান্তকরণে মেনে 
নিয়েই কাব্যানুশীলনে প্রবৃত্ত হয়োছলেন, বিফ দে সম্পর্কে এরকম 
নিঃসংশায়ত ধারণায় উপনীত হওয়া আদৌ অধযৌন্তক নয় । যে সমস্ত 
কাব্যরীতি, আজিক, প্রকরণ ও প্রবণতা-সণ্ণার ক'রে এলিঅট তাঁর কাব্যে ও 
কাঁবতায় এক স্বতন্ম ও 'বাঁশম্ট এীতিহ্য সৃষ্টি করোছলেন, বধু দে-ও 
(সেই সঙ্গে কল্লোল কাঁবগোম্ঠীর আরো কেউ কেউ) সে-সমন্ত তার 
কাঁবতাবলীতে যথাযথ প্রয়োগ ক'রে বাংলা কাব্যেও স্বতন্ত্র স্বকীয় এ্রীতহ্য 
গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন । ৬৭ বলা বাহুল্য সে-এীতহ্য আধুনক বাংলা 
কাবিতারই এীতহ্য । আধুঁনক সভ্যতার বৈচিত্র্য ও জাঁটলতা ( 91165 
8170 ০0001916515 ) গভীর ও সুক্ষ হীন্দ্রয়বেদাতায় (4:911060. 5210518- 
110” )আধুনিক কাবতাকে ভারাক্রান্ত ক'রে.তুলবেই, এীলিঅটীয় কাব্যরী তির 
এই মৌলিক সত্াটি ৬৮ বিষ দে যেমন তাঁর কাব্যচর্চার উষালশ্ন থেকেই: 
উপলাদ্ধ করতে পেরোছলেন এবং তা কাব্যেও র্‌পায়ত করোছিলেন, তেমাঁন 
ঈ্ব-কাল এবং স্বকীয় কাব্যের উপযোগী ভাষাশনার্মীততেও কাবর একটা 
প্রত্যক্ষ দায়ত্ব (0150 0065 00 006 12105098০ ) আছে, কাব্যভাষা 
সম্পাঁকত এীলঅটের অনুরশ্প মতব্দ বিষয়েও 'ীবষ্ুু দে একেবারে গোড়া 
থেকেই ছিলেন সম্পূর্ণ ওয়াকবহাল । কাব্যভাষাকে কথ্যরশীতির নৈকট্যে নিয়ে 
আসার সাক্ুয় ও আন্তারক প্রয়াস এীলঅটের মতো বিষ দে-রও কাব্যসাধনার 
অঙ্গীভ্ত ॥ 


এঁলঅটীয় কাব্য-আঁঙগক, প্রবণতা, প্রকরণ প্রভৃাতিও বিফ দে-র কাব্যে 
সংরুমণের বহুল নজর আছে । তবে একথাও স্বীকার্য যে, এ-অধমর্ণতায় 
বু দে নিঃসঙ্গ নন। আধ্ানকম্মন্য সমসামায়ক সতীর্থ অনেক কবিই 
এঁলঅটশয় আঁঙ্গকাঁদ আহরণে এবং কাব্যপ্রয়োগে পরাগ্মুখ ছিলেন না। 
এঁলঅট প্রভাবিত এই সমন্ত কাব্যলক্ষণগুলির সাঁবশেষ আলোচনা এই গ্রন্হের 
তৃতীয় পারচ্ছেদে ইীতপূবেই সা্নীবিষ্ট হয়েছে । এখানে তার পুনরুল্লেখ 
নম্প্রয়োজন । 
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গীলঅট এবং বিষ দে-র বৈসাদশ্য কাব্য-বিষয় অপেক্ষা ধর্মবিশ্বাস, মতাদর্শ 
এবং দার্শনিক শৃষ্টভাঙ্গ বিষয়েই আঁধকতর । এলিঅট খজ্টীয় আংলো- 
ক্যাথালক ধর্মীব*বাসে আস্থাশীল, একথা নিছক আগ্তব।ক্য নয় ঃ প্রথম মহা- 
যুদ্ধ তাঁর কাব্যাবশবাসের ভিত নাঁড়ুয়ে দিয়েছিল [কন্তু ধম'বিশ্বাসের ভিত 
নড়াতে পারে নি। বদ্যাপ প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর ইয়োরোপে প্রচলিত ধর্ম- 
বিশ্বাসে শূন্যতা জেগোছল এবং এই শূন্যতাপর্তর ভ্ীমকাই নিয়েছিল 
মাকসবাদ অনুশীলন । এাঁলঅটের কাঁবদৃষ্টি ক্রমেই অব্যাত্মমুখী হয়েছে। 
4৯ 16] ০০ 2.9 কংবা “মর ০ এ 038৪. €০০- এর কাব্যমূল্য 
হয়তো নগণ্য নয়, 1কল্জর এই সমস্ত কাঁবতার আধ্যাত্মকতাও উপেক্ষার নয় ॥ 
এই আধ্যাত্মিকতার পথ ধ'রেই তানি খজ্টীয় শুদধিকরণ চিন্তাধারায় ( 2999 
০0৫ 707:82.0107 ) পেশছোতে পেরেছেন। আগ্ন এলিঅটের কাব্যে 
শুদ্ধিকরণেরই প্রতীক । 

অনুরূপ আধ্যাত্বিকতায় আত্মসমর্পণের দুর্বলতা থেকে বিফ ঢে দে-কে 
উদ্ধার করেছে মার্কসবাদী দার্শানকতা, তাঁর কাবতাও আধ্যাত্মকতা কিংবা 
ধমীঁয় মতবাদের বাহন হয়ে ওঠে ন। তবে একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে বু 
বদর কাব্যমানসের পশ্চাৎপটে ভারতীয় পুরাণ-চে তনা প্রচ্ছন্ন ভাবে বিদ্যামান ; 
বেদ, উপাঁনষদ প্রভৃতি তাঁর কবিতায় প্রচুর উপাদান যুগিয়েছে, কিন্ত 
তুলনামূলক ভাবে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা প্রশ্রয় পায় ন। এমনাকি নাগারক 
সভ্যতার নারকীয় গনাঁন থেকে ম্বীস্তর আশায় পৃষণ অর্থাৎ সূযের প্রাত 
প্রাথনা “রোদ্র হানো, বান দাও, হে সূর্য, হে চৈতন্যআকাশ / এই নিত্য 
অপঘাত দৃর করো" 1কংবা 'হিরণ্ময় আবরণ অনাবৃতকরণের আকাঙ্ক্ষায় অথবা 
“সবিতুর্বরেণযম ধামাহি প্রচোদয়াৎ ভর্গোদেবের প্রাত তামিরদুয্লার উন্মোচনের 
আকুতিতেও আধ্যাত্মকতা সণ্টারের কোনো প্রবণতাই দেখা যায় নি কাবির 
মধ্যে । তাঁর কাবিতায় পুরা-প্রসঙ্গ, পৌরাণিক চরিন্র, উপানিষাঁদক চরণাংশ 
প্রভৃতি 'বাঁভন্ন অর্থবহ চিত্রকজ্প এবং প্রতীকব্যঞ্জনারই বাহন, আধ্যাত্মিকতা 
1কংবা ধর্মীয় মতবাদের দে)াতক নয় । 

“স্টল পয়েন্ট*এর ধারণা এীলঅটের আঁন্তম কাব্যে এক বিশিষ্ট ভাঁমকা 
নিয়ে এসেছে । আধ্যাত্মকতার পথেই 1তাঁন এই দার্শীনক তত্তে উপনীত 
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হয়েছেন। 'ফো র কোয়া টেঁট স"এর কাঁবতাগ্ালর যে আধ্যাত্মক, 
দারশীনক তথা তাত্ত্বিক মর্যাদা, তার পশ্চাতে এই তত্বের ভূমিকা অনেকখান। 
অথচ এলিঅটের আধ্যাত্কতার মতোই স্টল পয়েশ্টা” তত্বও বু দে-র 
কাব্যানুশশলনে কোনো ছাপই ফেলতে পারেনি । একথা অবশ্য সামাগ্রকভাবে 
এিঅটের উত্তরকাব্যগুলি সম্পকে প্রযোজ্য, উত্তর পর্বের এলিঅট থেকে 
বিফ দে-র ব্যবধান দুর্নিরীক্ষ্য নয় । সে-কারণেই নাট্যকার এলঅট বিষ দে- 
কে আকৃষ্ট করতে পারেন 'নি। কাব্যরচনা সম্পকিতি এলিঅটীয় মান্রাবোধও 
বিফু দে-র দৃম্টিতে ধরা পড়ে নি। একই আঙ্গিক এবং বিষয়বচ্তু দশর্ঘকাল 
ধ'রে এীলঅটের প্রশ্রয় পেয়েছে এমনাঁট সচরাচর দেখা যায় না। কাব্য থেকে 
কাব্যান্তরে তাঁর আঁঙক এবং বিষয়বস্তুর লক্ষণীয় পারিবর্তন ঘটেছে । একই 
আঁঙ্গক ও বিষয়বস্তুর ফাঁবতা-সংখ্যার বাহুল্য তাঁর কাব্যের আয়তনকে স্ফীত 
এবং ভারাক্রান্ত করে নিঃ আবার, সমগ্র কবিজীবনকেও কবিতা রচনায় 
ভারাক্রান্ত ক'রে তোলেন নি। পন্থাশোধের্ব তিনি কাবিতা রচনা থেকে বানপ্রচ্থ 
অবলম্বন ক'রে নাট্যরচনায় মনোনবেশ করেছেন । এীলঅটের এই মান্রাবোধ 
ও পারমাণবোধ বিষ্ণু দে কেন, সম্ভবতঃ আর কোন কাঁবকেই স্পর্শ করে নি। 

অন্য দিকও আছে। সমসামরিক কালেই ইয়োরোপের চিন্তাজগতে 
ফ্রয়েডীয় মনোবিদ্য। এবং মাক্সী'য় দশ“নের সাড়াজাগানো অভ্দ্যথান ঘটে অথচ 
এলঅটীয় কাব্যে তার প্রাতফলন পড়ে নি। রাজনোতিক মতবাদে রাজতন্দে 
আস্হাশীল( 4:০58150 1) 100110905 )৬৯ এলিনঅট বৃঁটিশসুলভ স্পর্শকাতর- 
তায় অ-রক্ষণশীল মাক্সংবাদ পারহার করেছেন এমন অনুমান অসঙ্গত মনে 
না হওয়াই স্বাভাঁবক; কিন্তু ক্য়েড সম্পর্কে তাঁর অস্বাভাঁবক অনীহার 
কারণ অজ্ঞাত। বু দে মাকস এবং ফ্রয়েড উভয় দার্শানকের সম্পর্কে 
কেবল ওৎসুক্যই প্রকাশ করেন নি, তাঁদের মতবাদের কাব্যরূপায়ণও 
ঘঁটয়েছেন_ এলিঅট কর্তৃক প্রভাবিত হয়েও বিষ দে তাঁর উত্তমর্ণকে 
আতিক্রম ক'রে গেছেন, এই তার জবলন্ত দন্টান্ত । 
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“রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক*্ ন তুনসা'হ ত্য র. শ,সংপৃ৮ 
প্রথম পাঁরচ্ছেদে আলোকপাত করা হয়েছে 

“**এই কবিরা সম্পূর্ণরূপে জানেন রবীন্দ্রনাথের কাছে কত খণশ 
এ"রা, আর সে-কথা পাঠককে জানতে দিতেও সংকোচ করেন না, 
কখনো-কখনো আন্ত-আন্ত লাইন তুলে দেন আপন পাঁরকজ্পনার 
সঙ্গে মালয়ে ॥ “রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক”, ন তুন সাহিত্য 
র. শ. সং, পৃ- ৯ 

'আধাঁনক কালে দু-একজন বাশিষ্ট কাঁবর প্রধান কাঁবতাগুলিও 
বার-বার রবশন্দ্রনাথকে মনে পাঁডয়ে দেয়। আরো দহ-একজন 
ভালো কাঁব তাঁরই জানষ 'নয়ে সাধক হয়েছেন বলে মনে হয় » 
--ক বি তার কথা, পৃ. ১১৩ 


প্রথম প্রকাশ ১৩৪০ । “বাঙ্গালা সা'হ ত্যের ইতিহা স-৪ 
গ্রন্থে উীল্লাখত ১৯৩২ 

দৈ' নিক ক বি তা শরৎ ১৯৬৯ ( পৃন্ঠা নেই ) | 
“রবীন্দ্র বরোধণ হতে গিয়ে বৈদোশিক বা'ণজে)র প্রয়োজন ছিল, 
হয়তো এ কারণে বণ দেশর প্রথম ?দকের কাঁবত:য় হৃদয়ের চেয়ে 
বাঁদ্ধর অংশটা ছিল বোশ,**-__পপ্রবন্তা নয়, প্রাতিভাই বিষ 
দে এ 

কয়েক প্রশাঁস্তমূলক কাঁবতা কিন্তু রচনা করেছেন 
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আধুানক বাংলা কাব্য পার চয়, পৃ ৩১০ 
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কোমলে গ্রান্ধারে বিষ দে, পৃ. ৪-৫ 
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পৃ. ১২৪-২৫); আবার কেউ বা নকল-নাবাশ' ব'লে 
অভিহিত ফরতেও দ্বধা করেন নি (আ.বাং কবিতার 
রূপরেখা, পৃ, ৩৩৮৬) 
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পচ 
এলিঅট ও 
বুদ্ধদেব বস্থ প্রমুখ 


১০ 

বাংলা কাব্যের ইতিহাসে বুদ্ধদেব বসু কাব বিষ দে-র পূর্বসূরী । সে-ক্রম 
অক্ষ রাখতে বুদ্ধদেব বসু বিষয়ক আলোচনা বিষ্ণু দে-র কাব্যালোচনার 
পূর্বে সান্নবিন্ট হওয়াই বিধেয়। কিন্তু ইতিহাসের খাতিরে বুদ্ধদেব 
বস প্রমুখ আরো অনেকেরই প্যার্বতা (90109:,5) স্মরণে রেখেও পূর্ববর্তী 
পারচ্ছেদে বষ্ণ দে বিষয়ক আলোচনা সান্নাঁবস্ট করোছ এলঅটের প্রভাবের 
ব্যাপকতা ?নদে'শ করতেই | বিষ দে-র প.বসূরী কাব সুধীন্দ্রনাথ, জীবনা- 
নন্দ, বুদ্ধদেব বস: প্রমুখের কাব্যচেতনার বিশেষ-বিশেষ দিকে এলিঅটায় 
কাব্যচেতনার সঙ্ঞান ছায়াপাত ঘটেছে কনা, সে-অনহসন্ধথান এই পারচ্ছেদের 
আলোচনার অঙ্গীভূত। অন্যাদকে এই পাঁরচ্ছেদেই অনুসন্ধানের নোঙর 
নাময়ে ?দয়োছ বিষফু দের অনুসূরী কাবকুলেও একেবারে সমর সেন, 
কিরণশঞ্কর সেনগুপ্ত পর্যন্ত । সামাগ্রক বিচারে পূরব্স্‌রী কিংবা অনুসূরী 
এই সমন্ভ কাঁবদের মধ্যে কেউই বঞ্ দে-র মতো এাঁলঅটের কাব্য এবং 
কাব্যভাবনার সঙ্গে নজেদের কাব্যকে অমন ওতপ্রোতভাবে জড়ান নি। সেই 
শনারখেই বিষ দে-র কাব্যালোচনার অস্তে জাত-গোত্র কিংবা প্রীর্বতা অনু- 
গ্রামিতা বচারের প্রাতি গুরুত্ব আরোপ না ক'রে একই পারচ্ছেদে বিষ? দে 
ভিন্ন অন্যান্য কাঁবগোম্ঠী যাঁদের মধ্যে এীঁলঅটের প্রভাব তত ব্যাপক নয় 
( অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ ) তাঁদের এই আভন্ন পধান্তীবধান। দহুঃসাহাসকতাও 
আছে । রবীন্দ্রকাব্যে এীলঅটীয় রীতি তথা ধর্ম অনুসন্ধানের এবং পষশি 
লোচনার বিতাঁক'ত পথেও অবতাণ" হয়োছ । 


ই. 
কাব্য-স্বভাবের (ঞরীতহ্যের অঙ্গীকারেও )১ সংস্পন্ট বৈপরাত্যটাই এলঅট 
এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্যসম্পরক নিণ/য়ের প্রধান বাধা । উভয় কাঁবই স্ব-স্ব 


২৩০ 


কাব্স্বভাব সম্পর্কে সচেতন- এলিমটের অকপট আত্মস্বীকৃতি 'তাঁন 
সাহিত্যরাঁতিতে ক্লাসকপন্হদ (০138510196 10 11061:86016" ) ; রবীন্দ্রনাথের 
সগর্ব ঘোষণা, আমি জন্ম রোমা্টিক'। কাব্য-ীবচারেও উভয় কবির পার্থক্য 
সুস্পন্ট। রবীন্দ্রকাব্যে বাক্ষপ্রভাবে উচ্চারত সতকতাবাণী, “কবিরে 
পাবে না তাহার জীবনচারতে” স্মরণে রেখেও নাববাদে এরকম সিদ্ধান্তে 
উপনাঁত হওয়া চলে যে রোমাণ্টিক ব'লেই রবীন্দ্ুকাবো ব্যাস্ত রবীন্দ্রনাথের 
জীবনের ছায়াপাত ঘথেচ্ছই ঘটেছে এবং বাত্তি রবীন্দ্রনাথের জীবনচারতের 
প্রতি যথোচিত গুরুত্ব আরোপ না করলে রবীন্দ্রকাব্যেরে আলোচনা 
অনিবার'তঃই অসম্পূর্ণ থাকতে বাধ্য । এলমটের বেলায় এমন কাব্য-বচার 
অসঙ্গত। তাঁর কাব্যব্যাখ]ায় ব্যান্তজীবন ব]াখ্যা অবান্তর । বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণই' 


( ০৮1০০৫৬০ 20:92) তাঁর কাব্যঙগতে অবপ্রবেশের একমান্ন চাবিকাঠ । 
কাব্য-ীবচারে এীলঅটের ইন্তাহারের ফতোয়া স্মরণীয় € 


"০৮/10]) 60211521929,6620 85521610109 1121) ০ 216 ০01051- 


021:11)6 00905 ৬/2 101025 00199102120 19101008117 29 10901 
2170 1006 81)001)21 001176, 


কিংবা, 
£৯170. 06101981015 00০05 15 50066101176 ০৮০: 2150 ৪৮০০৬০১ 0৭ 
50006001705 08162 ৫1657511000, & ০০011250101 ০06 035০19010- 
1081 0215, ৪০০০ 06720100501 199209১) ০: 20006 00610150015 


0£ 21) 29000 এ 107 ০ 90010 1906 026 16 ৪5০10 23 0081 0101693 


7০. 180. 211629,05 85516172300 102, 21016 1701015 25 00926 
অথবা, 


৬৬০ ০21) 01215 525 0028. 9০9202) 10 90002 52052) 1095 15 0 
11627 0521 105 18105 10100 80106001776 08166 01061506 2000 
৪ 0০05৮ 0৫6 18986]5 0109120 10109818101)1021 0969. / 1172 026 
16551105) 00 21700900109 01 ড191019) 1:650210108 0000 002 0021058 15 
50036010105 ৫1001600000 0106 061808 0: :500061018 01 45015 
17) 016 7011)0 0: 0106 ০০৫. 
যাঁদচ কাব্যের উদ্দেশ্য সম্পাকতি মৌল সিদ্ধান্তে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 
ফোনো [ববাদ ছিল না এলঅটের | 1১০৮৮ 15 & 5090101: 8101192170617 
কিংবা কাব্য অবশ্যই আনন্দ দেবে, এরকম কাব্যতত্তে রবীন্দ্রনাথের সত্য-ীশব- 
সুন্দর-ীভীত্তিক কাব্/তত্বেরই অনুরণন শুনতে পাওয়া যায়। কাব্য-আ্গিক 
২৩১ 


সম্পাকত এলিঅটের মস্তব্য, ৭০৩০ 23 ৩০০116106 0105 0 3:০011216 
810915621006106 2100 2০611506 00206+-এর সঙ্গেও রবন্দ্ুনাথের কোনো 
মতদ্বৈধতা খ*জে পাওয়া বাবে না। , এমনাকি, কাব্যকলার গুরুত্বপূর্ণ 
পাঁরবর্তন সূচিত হওয়ার পশ্চাতে পাঁরবেশের অলাক্ষত গ্রাভাব সম্পকে" 
উভয় কাঁবই আঁভন্ন মত পোষণ করেছেন । রবান্দ্রনাথ যেখানে বলেছেন, 
“কাব্যে এই যে হাওয়াবদল থেকে সাৃন্টবদল এ তো স্বাভাবক, এমান 
স্বাভাবক যে এর কাজ হতে থাকে অন্যমনে। কাঁবর এ সম্বন্ধে খেয়াল 
থাকে না। বাইরে থেকে সমঝদারের কাছে এর প্রবণতা ধরা পড়ে ;২ এীলঅট 
সেখানে আধকতর সুস্প্ট ভাষায় বলেছেন, %চা5 150109] 01181759 12) 
0০0০01091 (0100 19 1115615 60 106 005 95100000100 06 50110 1: 00012 
0661901: ০1081)52 11), 5008605 950 0106 110015100021.৩ 

এতদসত্তেও এীলঅটের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাঁবস্বভাব তথা কাব্যরীতর 
দুন্তর ব্যবধান উপেক্ষার নয় এবং এই ব্যবধান কবিস্বভাব ও মতাদর্শের 
1ভন্নত্বজনিত্ই নয়, উভয় কবির প্রজন্মগত ব্যবধানজানিতও অবশ্যই । 
রোনাণ্টক কবির সঙ্গে ক্লাসকপন্হ কাঁবির কাব্যদৃস্টিভাঙ্গ ও প্রবণতা আভল 
হবে এমন কজ্পনাও বাতুলতা ; কিন্তু এই দুই ষুগন্ধর কবির কাব্যিক 
ব্যবধান গভশরতর ক'রে তোলার পশ্চাতে যে মূল কারণ তা হল এই যে 
এ*রা যথার্থ সমসামায়ক নন, দুই 'বাঁশম্ট যুগ এবং যুগধারার কবিপ্রাতিভ্‌। 
একই দেশ এবং আঁভল্ন ভাষার কাব হলেও এ-ব্যবধান এড়ানো সম্ভব নয়। 
সে কারণেই সস্পম্ট চোখে-পড়া ব্যবধান পাঁরলাক্ষত হয় ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও 
এিনঅটে, রবধন্দ্ুনাথ ও কল্লোলযুগের কবিগ্োম্ঠীর মধ্যে; পক্ষান্তরে 
ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ ও রবধন্দ্রনাথে, বিফ দে ও এলিঅটে এই ব্যবধান 
অননপাষ্থত । 

গদ্যকাবতা (71956 0০6৮5) বা মৃম্্তবন্ধ কবিতা (521:৪ 11015 02 
86০ 6752 ) রচনা-প্রয়াসে উভয় কবির আপাত নৈকট্য আনুভতে হয়) 
1কন্তু এতীদ্বষয়ে উভয় কাঁবর দাষ্টভাঙ্গর পার্থক্য সংস্পম্ট এবং এ-পার্থকাযও 
প্রজন্মগত ব্যবধানজাঁনতই । এখানে এই গদ্যকাবতা সম্পাক্ত দৃষ্টভাঁজর 
সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ থেকেই উভয় কাঁবর প্রজল্মগত ব্যবধান উপলাদ্ধর প্রয়াসে 
প্রবৃত্ত হতে পার তাঁদের কাঁব্যক নৈকট্য ও ব্যবধান বিষয়ে সুস্পন্ট ধারণায় 


উপনীত হওয়ার মানসেই । 
গ্রদ্যকাব্য বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের দম্টভাক্ষ 'আঁতানরীপত ছন্দের বন্ধন 


৩২ 


ভাঙার আঁতারম্ত “ভাষায় ও প্রকাশরীতিতে' ""সসজ্জ সলঙ্জ অবগৃষ্ঠন-প্রথা"*" 
দুর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীন ক্ষেত্রে তার (কাব্যের) সন্ঘরণ স্বাভাঁধিক 
হাতে পারে' এবং “অসত্কুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের আধকারকে অনেক দর 
বাঁড়য়ে দেওয়া সম্ভব 1৮ এতদুদ্দেশ্যেই কোথাও-কোথাও গদ্যের বিশেষ 
ভাষারীত ত্যাগ” করার বিশেষ প্রয়াস।৪ “কেবল কব্যের আঁধকার' 
বৃদ্ধির মানসেই রবনন্দ্রনাথের “কাব্যকে বেড়াভাঙা গদ্যের ক্ষেত্রে স্্ী-স্বাধীনতা 
দেওয়া” কেন না, তাতে “তার বোঁচত্রোর দক, তার চাঁরন্রের দক, অনেকটা 
খোলা জায়গা পায় ॥ কাবা জোরে পা ফেলে চলতে পারে ।« সবোঁপার, গদ্য 
ও পদ্যের ভাশর-ভাদ্রবউ সম্পর্ক ঘুচিয়ে ঘটে গদো পদ্যের রস ও পদ্যে 
গদ্যের গাম্ভীর্যের সহজ আদান প্রদান ।,৬ 

এঁলঅটীয় দৃ্টিভাঁঙ্গতে গদ্যকাবতা সোজাসুজিই প্রাচীন এীতহ্যের 
প্রাত বিদ্রোহের নামান্তর, সেই সঙ্গে নতুন রাঁতর প্রস্তুত কিংবা প্রাচীনের 
নবীকরণ প্রয়াস । তাঁর সুস্পষ্ট ঘোষণা, 

**০01)15 21080 1090 5010 ০150086 652 52156 95 ৪. 11921080101 

02) 0010) [৮ 852 1০৮০0] 82150 0620. £9100১ 2180 ৪. 

[7162109180013 1601: 10০৮৮ 0100 01 001: 006 12106578] 0৫ 002 01৫ 

16 29 21 11)51521)56 09010. 0196 10161 10105 আ 11010 15 0171915 

6০ ০৬০: ১092100, 25981756006 08691: 22 10101) 15 (501981.5 
এই দূজ্টভাঁজ থেকেই তান অকপটে বলতে পারেন, পাতে 15৮০100102 
22 00605 £5 80 00 109১ 280. 50002610099 00 21010012106 15616 29১ ৪. 
৪60) 0০ ০0000001 9196901)--৮ এবং সেই সুবাদেই সমসামায়ক তথা 
অব্যবাহত পূর্ববতাঁ কুড়ি বছরের (ইংরোজ সাহিত্যের) সৃন্টি সম্পর্কে 
এরকম 'সপ্ধান্তে পৌছোতেও বাধে নাযে 26 006 ভ০]0 06 005 185 
2100 55215 15 জা01)ড 01 196হ25 6199511520. 26 211) 1 15 23 
10610175106 0০ ৪. 02110 06 56801 ৫0 ৪, 107:0021 0090210 
০০911090219] 10$929+. বলা বাহুল্য, কাবিতায় কথ্যরীত প্রবর্তনের অনাতলক্ষ্য 
প্রয়াস রবীন্দ্রনাথেরও ছিল ঃ কিন্তু তান অপেক্ষাকৃত পূর্ববর্তী প্রজন্মের 
এবং যুগের প্রতিভ্‌ ব'লেই তাঁর কথ্যরীতিও ছয়ে পড়েছে, আধুনিক 
কথ্যরীতর মর্যাদা পায় 'ন। আরো উল্লেখ্য, এীলঅটের ভাবদশীক্ষিত কল্লোল 
গোচ্ঠীর কবিদের বিদ্রোহের অন্যতম ফুল লক্ষ্যই ছিল রবান্দ্র-এীতহ্য-মবন্ত 


২৩৩ 


কবিতায় আধুনিক কথ্যরীতির প্রবর্তনা। তিরিশের দশকের বাংলা কাবে" 
রবীন্দ্ুনাথ ও বিষ দে প্রমুখ কল্লোল গোম্ঠীভন্ত কবিরা একই প্রয়াসের 
সমান্তর শাঁরক, কিম্তদ অলঙ্ব্য দুন্তর ব্যবধান । 


কাব্যরীতর ক্ষেত্রে এীলঅটের সঙ্গে রবীদ্দুনাথের পরোক্ষ যোগাযোছ, 
ব্যাপক হলেও প্রত্যক্ষ যোগাযোগ অবশ্যই “জান” অব দি মেজাই,-এর ক্ষীণ 
সূত্রে আবদ্ধ। “সাহিত্যের পথে গ্রন্হের "আধুঁনক কাব প্রবন্ধের 
আলোচনায় দণ্টান্ত রূপে এীলঅটের প্রলদ্ড্$ কাঁবতার আধংাশক এবং 
“'আশ্ট হেলেন” কাবতার গদ্য সারানুবাদ স্হান পেলেও এই দুটি কবিতার 
সঙ্গে বি*বকাঁবর কোনো কাব্যক যোগাযোগ স্হাপিত হয়োছল এমন কোনো 
নিশ্চিত প্রমাণের একান্তই অভাব । 'জার্ন অব দি মেজাই”এর সঙ্গে কিন্তু 
রবীন্দ্রনাথের কাব্যিক যোগাযোগ অন:পেক্ষণীয় । 

“আধুনিক কাব্য” প্রবন্ধে এীলঅট, পাউগ্ড প্রমুখ আধ্বানকতাবাদশ 
পাশ্চাত্য কাঁবদের আলোচনা এবং তাঁদের কাঁবতার 'বাক্ষিপ্ত অনুবাদ করলেও 
এ সমস্ত কাঁবদের সম্পর্ক এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা প্রকাশ পায় নি, 
বিভৃষ্কাই প্রকাশ পেয়েছে এই সমস্ত কাব এবং, তাঁদের কাবতা সম্পকে । 
মানীসক জগতের ব্যবধানবশতঃ 'তাঁন অন্যান্য আধুনিকতাবাদী কাঁবদের 
মতোই এলিঅটের কাঁবতাতেও দেখেছেন “উদ্ধত্য, স্পধণা, অঘোরপন্হণী বীভৎস 
বা কুখীসতের প্রাত আকষণ্ণ।'৯ সম্ভবতঃ আধুনিক ইংরোজ কাব্যের 
( এীলঅট প্রভৃতির ) বিদ্রোহ পরায়ণতাই বশবকবির বমুখতা ও বৈমনস্যের 
কারণ। বিদ্রোহ সম্পকে সচেতনও ছিলেন তান ।৯০ আধুনিক ইংরেজী 
কবিদের বিদ্রোহ যে-পৃববতাঁ এঁতিহ্যের প্রাতি রবীন্দ্রনাথও তো সেই 
এঁহিহ্যেরই ধারক, তাই স্বাভাবিক কারণেই এ-বিদ্রেহ' তাঁর পক্ষে প্রীতিপ্রদ 
নয়। আঁধকন্তু আধ্ানক ইংরেজি সাহিত্য তাঁর কাছে দৃূরবতর্ঁ বলেই এই 
সাহত্য সম্পকে তাঁর অনুভূতি £ 'আজ দ্বাররুদ্ধ যুরোপের দ:গমতা 
অনুভব করাছি আধুনিক ইংরোজ সাহিত্যে । তার কঠোরতা আমর কাছে 
অনুদার বলে ঠেকে; বিদ্রপপরায়ণ বশ্বাসহীনতার কঠিন জাঁমতে তার 
উৎপত্তি; তার মধ্যে এমন উদবৃত্ত দেখা যাচ্ছে না ঘরের বাইরে যার অকপণ 
আহবান ।,১৯ অনুরূপ বিরুপ মনোভাব থেকে কাব্যিক যোগাযোগ অবশ্যই 
অনপোঁক্ষত; কিন্তু বিষ দে-র সাক্ষ্য যাঁদ সত্য হয়, তাহলে মেনে 'নতে হয় 
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য এলিট সম্পর্কে বিরূপতা অনাতাঁবলম্বেই দূরীভূত হয়োছল ১২ এবং 
পাঁরণামে এীলঅটের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাঁব্যক যোগাযোগও সংঘাঁটত 
হয়েছিল । “জার্ন অব দি মেজাই” অনুবাদের মধ্য 'দয়েই এই কাব্যফ 
যোগাযোগের সাত্রপাত। 


'জাঁন অব 'দ মেজাই”এর অনুবাদ এক আকাস্মিক ঘটন। ! এরকম ঘটনাকে 
রবীন্দ্রনাথ এবং এলিঅটের কাব্যযোগাযোগের হেতু ব'লে "চাহৃত করাও 
অযৌম্তক। আসলে কোনো বিশেষ কাঁবতা কিংবা কোনো বিশেষ 
অনুবাদ নয়, গোধূলি-পযাঁয়ের কাবা-আঁ্গক এবং কাব্যরীতির পারপ্রোক্ষিতেই 
রবীন্দ্রনাথ এলিঅটের কাব্যসান্নিধ্যে এসেছেন। গদ্যকবিতার মধ্য দিয়ে 
শনঃসন্দেহে ( এীলঅটীয় ভাষায় ) রুদ্ধগাঁতি স্বীয় প্রাচীন কাব্যরীতি এবং 
আঁঙ্গকের বরুদ্ধেই যেন বিদ্রোহ করেছেন তান (455০16 2891195: 010 
1010১), সেই সঙ্গে কাঁবতায় এ তাঁর আধ্ুানক কথ্যরীতি সণ্ারেরও 
সচেতন প্রয়াস €(5889101) 101: 2 01006 1000:2171) 0011007191 £010108) । 
গদরীত অনুসরণের পর থেকেই রবীন্দ্রকাবতায় বস্তুনিষ্ঠ হওয়ার তথা 
রোমাণ্টক জগৎ থেকে রড বাপ্তবের জগতে অবতরণের সানষ্ঠ প্রবণতা 
অনুভত হয়েছে । 


“তীর্ঘযাত্রী' কাবতাট । "জান" অব দি মেজাই”-এর রবীন্দ্রনাথ কৃত 
বঙ্গানুবাদ । রবীন্দ্রনাথের এলঅট অন:রান্তর সাক্ষ্য বহন করছে, এরকম 
সন্দেহাতীত প্রমাণের একান্তই অভাব । এমনকি, পা ন শ্চ' কাব্যগ্রন্হের অনা 
দট কাঁবতার ('মানবপাত্তরর এবং 1[শশুতীথ ). সঙ্গে “তীর্থযা্রীর ভাব 
তথা প্রসঙ্গ-সাদৃশ্যের অন্তার্নীহত কারণ-নিদেশও গবেষণা সাপেক্ষ । 
বু দে তথ্য প্রমাণাঁদ সহযোগে এই সত্য প্রাতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর যে 
শশশুতীথ”-এর আদ রূপ “1 00 রচনার পূবে বাংলা দেশে 
£/৯ 712109০0225 আসে নি । বিরুদ্ধ প্রমাণাভাব হেতু এ-সত্য স্বীকার 
ক'রে নেওয়া ছাড়া গত্যন্থর নেই ; কিন্তু এই ভাব তথা প্রসঙ্গ-সাদ্‌শ্যের উৎস 
অনুদ্ঘাঁটিত থাকাটা নিশ্চয়ই গবেষক মনের অস্বপ্ভির কারণ হয়ে থাকবে। 
আধ্যাত্মিকতার প্রাত স্বাভাবক দূুর্লতা রবীন্দ্রনাথকে 4 21651] 
৮০৪ 2 ০-এর প্রাতিবশেষতঃ 'জার্ন অব দি'মেজাই+-এর প্রাতি, কৌতূহল 
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করে তুলতে পারে । তদুপাঁর, খস্টের জীবন এবং আদর্শের প্রাতিও তাঁর' 
সশ্রদ্ধ দুর্বলতা ছিল। খস্টের জীরন ও আদর্শকে বিশিষ্ট সম্প্রদায় ও 
ধায় চেতনার উধের্ এক উদার দৃম্টিভা্গ ও প্রজ্ঞা দিয়ে উপলব্ধি করার 
প্রয়াস পাঁরলাক্ষিত হয় খস্ট ও খস্টধর্মীবষয়ক প্রবন্ধাবলীতে ৷ খস্টকে তান 
দেখেছেন সর্বমানবের সত্য পারচয়ের প্রাতষ্ঠাতা এবং খস্টধর্মকে স্গ্র' 
মানবের জিনিস" রূপে । 'মানবপনুত্র কাঁবতাটির সঙ্গে খুস্টাবিষয়ক 'বড়োদিন' 
প্রবন্ধাটর বন্তব্যের প্রত্যক্ষ সাদৃশ্য আছে। উভয় রচনায়ই এই বন্তব্য 
প্রাধান্য পেয়েছে, মানুষ খস্টের শিক্ষা গ্রহণ করে ন। তাঁর বাণী 
বিস্মৃত হয়ে জিঘাংসায় লিপ্ত হয়েছে । “আজও তান মানুষের ইতিহাসে 
প্রীত মুহূর্তে কুশে বিদ্ধ হচ্ছেন ।, “বড়োদন”, 'মানবপনত্রঁ এবং “তীর্থ- 
যারশ'"র রচনাকালের ব্যবধান খুব বোশ নয়, তনাট রচনাই বংসর 
খানেকের মধ্যে রাচত। এর অত্যজ্পকাল পৃবে রাচত শশশতীথণ, অবশ্য 
ণশশুতীর্ঘের মূল রূপ দি চাইজ্ড'এর রচনাকাল আরো বৎসরাধিক 
পূরববিতী। 


রচনাকালের ব্যবধান যাই হোক, ীশশৃতীর্থ, মানবপত্র এবং “তীর্থযান্রগ 
এই তিনাঁট কাবতার মধ্যে ভাব ও বিষয়বস্তুগত 'সাদশ্য সচেতন পাঠকের 
দৃ্টির গোচরীভূত হতে বাধ্য । কালানুক্রমের বিচারে “তীর্ঘযাত্রী সবশেষে 
রাঁচ, তাই এই কাঁবিতার দ্বারা পূব্ধত্ঁ কালে রচিত কাবিতার প্রভাবিত 
হওয়ার সম্ভাবনা অযৌন্তক। অন্যদিকে এ কবিতা এলিঅটের অনুবাদ 
ব'লেই পরবতর্ঁ কালে রাঁচিত হওয়া সত্বেও পূর্ববতাঁ শীশশতীর্থ কিংবা 
'মানবপতুতর দ্বারাও “তীর্থযাব্রী'-র প্রভাবিত হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। স্বীয় 
মানাসকতার ছায়া দেখতে পেয়েই রবীন্দ্রনাথ এই অনুবাদে প্রবৃত্ত 
হয়োছলেন১৩ এরকম সিদ্ধাস্তও অমূলক মনে হয় বিষু দে বার্ণত এ কাবিতার 
আকাঁস্মক অনুবাদ-কাহনীর পাঁরপ্রোক্ষতে । বলা বাহুল্য, এই সমন্ত 
বিরুদ্ধ প্রমাণ কাঁবতা [তনাঁটর সাদৃশ্য-রহস্য ষেন আরো ঘনীভূত করেছে । 


'মানবপুত্ের আলম্বন খস্ট, কবিতাঁটিতে সেকথা স্পম্টভাবেই বলা 
হয়েছে। ণশশৃতীথ” এবং “তীর্ঘযান্নী কবিতারও আলম্বন খস্ট; কিন্তু 
প্রতক কাঁবতা ব'লেই কাঁবতা দুটিতে কোথাও তার উল্লেখ নেই । উভয় 
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কবিতাতেই যে রূপক কাহিনী বার্ণত হয়েছে তা নিম্নরূপ দশ্ঘ ঘ্শ্ৰসঙ্কুল 
দূগ্গম কষ্টকর পথপারিক্রমা (2 তীর্ঘথযান্রা ) শেষে মানুষেরা উপনাঁত হয়েছে 
এমন এক “সার্থকতার তাঁথে” যেখানে দেবাঁশশু (2 খস্ট ) হয়েছেন ভৃম্ঠ, 
যান নিয়ে এসেছেন জীবনের চারতার্থতার বাণী, তাঁকে দেখে অতশতের 
সমন্ত অচরিতার্থতা হয়েছে চারতার্থ, অসার্থক, হয়েছে সার্থক । 
তীর্ঘযা্রীশ্র সংক্ষপ্ত কাহনী "শশুতীর্থে আরো ব্যাপক পটভূমি 
পেয়েছে, কি সংযোজন এবং রূপান্তরও ঘটেছে । এখানে কবির আর 
একাঁট রচনার প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য গ্রহণ করা যেতে পারে। শশশ:তীর্থ 
কাবতার সমসাময়িক কালে রবীন্দ্রনাথ একাট প্রবন্ধও রচনা করেন “তাীথযা্রী 
নামে । রচনা প্রকাশিত হয় শশুতার্৫থ” প্রকাঁশত হওয়ার পরের মাসে 
( আঁমবন ১৩৩৮ ) এ একই সামায়ক পত্রে । রচনা দু শুধু সমসামায়ক 
কালেই রাঁচত নয়, এদের বন্তবোও গভীর সাদৃশ্য আছে। “তাথযান্রী 
প্রবন্ধাট যে শশশুতীর্ কাঁবতার বিষয়বস্তুর কাঁবকৃত ব্যাখ্যা তাহাতে 
সন্দেহ নাই ।'১৯ কাঁবকৃত ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে ৪ 'আঁদকাল থেকে মানব 
সংসারে যারা চলেছে সার্থকতার তীর্থ খ'জে । নানা দেশে নানা কালে । 
সে তীর্থ কুবেরের ভাশ্ডারে নয়, ইন্দ্রলোকে নয়, বৈকৃণ্ঠে নয়, সে তাঁথ সেই- 
খানে, পুরাতন মানব যেখানে নৃতন হয়ে জন্মলাভ করেছেন_-যাঁন ঘোর 
দ্র্দনে দুঃসহ দুওখের মধ্যে মানুষকে এই আশ্বাস জানয়েছেন £ মম্ভবাম 
যুগে যুগে । ক্লান্ত আসছে, পড়ত আসছে, ক্ষুধাতুর আসছে দখঘ" রানি 
কাঁটয়ে দীঘ” পথ বেয়ে নগ্ন শিশুর কাছে; প্রশ্ন করলে, “তুমি এসেছ ?” 
মাতা বললেন, “তুমি আমার ধন ।”” স্কলে বললে, "জয় হোক নবজাতকের” । 
কবির এই বস্তব্যে ভারতীয় পৌরাণিক এীতহ্য অক্ষ রাখার প্রবণতা 
সুপ্রকট । শব চিন্রায় প্রকাশকালে ণশশুতীথ”-এর শিরোনামও ছিল 2 
সনাতনম এনম আহুর্‌ উতাদ্যস্যাংৎ পুনন্বঃ । অথর্ব বেদ।- ইনি 
সনাতন । ইনিই অদ্য পুনর্নব।, সম্ভবতঃ পাঠকের দৃষ্টি ভারতীয় 
পৌরাণিক এরতহ্য অভিম:খীকরণের জন্য কাব অনুরূপ নামকরণ করে 
ছিলেন। 'কন্তু পশশুতীর্থ” সম্পাঁকতি 2855801) 1৪5 তথ্যট বিস্মৃত 
হলে চলবে না। মাহীনখ শহরের উপকণ্ঠে ওবেরয়্যান্মারগাউ গ্রামের এরীতহ্য- 
মশ্ডিত খুস্টের শেষ জীবন অবলম্বনে পাঁরকাঁপত ৪8910 118 নাট্যাঁভি- 
নয় থেকেই কাঁব এই কাঁবতার প্রেরণা আহরণ করোছলেন । উত্ত নাট্যাভিনয়ের 


২৩৭ 


আলম্বন খস্টের শেষ জীবন হলেও কাঁবতাটর আলম্বন কিন্তু খস্টের 
তিরোধান নয়ঃ আবির্ভাব । উপসংহারে “তালীকুঞ্জতলে একটি পর্ণ কাঁটির'-এর 
মধ্য দিয়ে বঙ্গীয় দৃশ্যপটের অবতারণা করা হলেও এবং প্রথম প্রকাশ 
কালে ভারতীয় পৌরাণিক এীতিহ্যের প্রতি ইঙ্গিত থাকলেও কাঁবতাটির শেষ 
ছবি কিন্তু জন্মাম্টমীর নয়, বরং ইহাঁদ-খ্‌স্টান কম্পনার শিশুক্রোড়ে মাতার 
অনুরূপ ।১৫ দুর্গম পথ-পারক্মা থেকে নৈরাশ্য, আবিশবাস, পাঁরণামে হত্যা, 
তারপর পাপবোধ থেকে অন্তরে অলক্ষ্য নিদেশ এবং সবশেষে আলোর 
সন্ধান এই মানাসক বিবর্তনের পশ্চাতেও খস্টধর্মসুলভ ভাবনার ছায়াপাত 
থাকা অস্বাভাবিক নয় । ফ্রয়েডীয় মনস্তত্তের দ্বারা কাব পারচালিত হয়েও 
থাকতে পারেন । ১৬ 
তীর্থ যাত্রী এবং ণশশহতীর্থ” উভয় কবিতারই প্রারম্ভ একই আঙিকে, 
ঘটনাংশেরও সাদৃশ্য অনুভূত হয়, অনেকাংশে বন্তবোরও । “তাঁথ'যান্রী”-র 
গোড়াম্ন আছে * 
কনকনে ঠাণ্ডায় আমাদের যারা, 
ভ্রমণটা বিষম দীঘ” সময়টা সব চেয়ে খারাপ 
রাষ্তা ঘোরালো, ধারালো বাতাসের চোট-__ 
একেবারে দ:ঃজর়্ শত |" 
মশাল যায় নিভে, মাথা রাখবার জায়গা জোটে না। 
নগরে যাই, সেখানে বোৌরতা ; নগরীতে সন্দেহ ঃ 
গ্রামগলো নোংরা» তারা চড়া দাম হাঁকে। 
কঠিন মুশকিল। 
শেষে ঠাওরালেম; চলব সারারাত ; 
মাঝে মাঝে নেব ঝাময়ে 
আর কানে কানে কেউ বা গান গাবে 
--এ সমস্তই পাগলামি । 


এই চরণগুলির একটা ক্ষীণ অনুরণন অনুভূত হবে 'শশহতীর্থ-এর পণ্চম 
অনুচ্ছেদে । 


দয়াহীন দুর্গম পথ উপলখথন্ডে আকা“ । 
ভন্ত চলেছে, তার পশ্চাতে বাঁলম্ঠ এবং শীর্ণ, 
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তরুণ এবং জরাজর্জর, পৃথিবী শাসন করে যারা 

আর যারা অধশিনের মূল্যে মাটি চাষ করে। 

কেউ বা ক্লান্ত বিক্ষত চরণ, কারও মনে ক্রোধ, কারও মনে সন্দেহ ॥ 
তারা প্রাতি পদক্ষেপ গণনা করে আর শুধায়, কত পথ বাকি ? 
তার উত্তরে ভন্ত শুধু গ্রান গায় । 

শুনে তাদের ভূ কুটিল হয়, কিন্তু ফিরতে পারে না 
চলমান জনাঁপপ্ডের বেগ এবং অনাতব্যন্ত আশার তাড়না 
তাদের ঠেলে নিয়ে যায় । 

ঘুম তাদের কমে এল, বিশ্রাম তারা সংঁক্ষস্ত করলে ; 
পরস্পরকে ছা'ড়য়ে চলবার শ্রাতযোগতার তারা ব্যগ্র ; 

ভয়, পাছে বিলম্ব ক'রে বাত হয় । 

দিনের পর দিন গেল । 

দিগন্তের পর দিগন্ত আসে, 

অজ্ঞাতের আমন্দণ অদৃশ্য সঙ্কেতে হীঙ্গত করে 

ওদের মুখের ভ'ব ক্লমেই কিন 

আর ওদের গঞ্জনা উগ্রতর হতে থাকে 1৯৭ 


উভয কাবতারই উপসংহারে খৃস্টের আশবর্ভাব বাঁণত হয়েছে । “তীর্থ- 
যাত্রী-তে এই আঁবভরবের কথা সোজাসুজ বলা হয় 1ন, বলা হয়েছে 
আভাসে উপলাম্ধ ও প্রতীক্রয়ার মধ্যে । শশশুতীর্থে যে-নবজাতকের 
যে-চিরজীবতের আ'বভবি বার্ণত হয়েছে 1তাঁনই খস্ট এমন স্বীকাতি 
অবশ্যই নেই ; তবে “জয় হোক মানুষেরঁ এই উদ্ঘোষণা স্পম্টতঃ অজুলি- 
নিদেশ করছে সেই মহাপুরুষের আঁবভবের প্রাতি যান নিজের জীবন 
উৎসর্গ করেছেন মানুষের মযা্দা প্রাতষ্ঠার জন্য, মানবের জয়ই যাঁর 
জীবনোতিহাস ॥ খস্ট সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলীতে কবি এই ততই প্রাতিষ্ঠিত 
করেছেন । 


কাঁবজীবনের একেবারে আন্তম পর্বে রোগ শয্যায় থেকে শেষ 
লে খা" কাঁবসত্তা “পাঁরপূর্ণ চৈতন্যের সাগরসঙজগমে” মাঁলত হওয়ার প্রাক্কালে 
রবান্দুনাথের কাঁবতা ভাবালুতাবাঁজত, অলগ্কারহণীন, 'নরাড়ম্বর উপলাব্ধির 
নিরলঙ্কত প্রকাশ এক বিশুদ্ধ কাব্যের রুপ পাঁরগ্রহ করার প্রয়াসী। কাব্য- 


৩৯) 


রূপে যেন নিত্য চৈতন্যেরই নগ্নপ্রকাশ ৷ এলিঅটের “ফো র কোয়া টেট স- 
এর মধোও অনুরূপ বিশদদ্ধ কাব্য সান্টির প্রয়াস পাঁরলাক্ষিত হয় ।৯৮ বর্তমান 
কালকে ( এবং মানবাত্মাকে ) মহাকালের অনন্ত গাঁতচক্রের অঙ্গীভূ্ত করে 
দেখার প্রবণতা রবীন্দ্রকাব্যে বলাকার যুগ থেকেই শুরু হয়েছে । আন্তম 
পর্বে কাবির ব্যান্তসত্তাকে অনন্ত সত্তার অঙ্গীভূত ক'রে, বর্তমান কালকে 
অতাঁত থেকে ভবিষ্যতে প্রসারিত ক'রে অনন্ত কালের পটভূমি- 
কায় দেখেছেন--যত কিছ? খণ্ড নয়ে অখণ্ডেরে দেখোছ তেমাঁন”। 
“কেন, ইসটেশন” জয়ধ্বান' (নবজাতক), জন্ম দিনে-র কবিতা- 
সংখ্যা ১১, ১৩ প্রভাতি কাবিতায় কাবর এই বিশিষ্ট দাঁষ্টভাঙ্গ স্থান 
পেয়েছে। 


তু. 


রবীন্দ্রোন্তর কাবাধারার তথা কল্লোল গোষ্ঠীর কাঁবদের মধো শ্রেষ্ঠ 
প্রীতিভা ব'লে জীবনানন্দ দাশকে 'চাহুত করলে অনেকেরই ভ্রু সংশয়কিত 
হতে পারে; 'কন্তু আধ্মনক বাংলা কাবতার ইতিহাসে তাঁরই যে মৃখ্য 
ভূমিকা সে-বিষয়ে সম্ভবতঃ সকলেই নিঃসংশয় ।১৯ অননা কবিস্বভাবের 
ফলশ্রুতিতে একটি 'বাঁশস্ট কাব্য-এাতহ্য সান্টতে সক্ষম হয়েছেন তান । 
রবীনদ্দ্রোত্তর যুগের মূল সুর রবীন্দ্র-এতিহ্যাবরোধিতা এবং বন্তুনিষ্ঠ 
দৃছ্টিভক্গ জীবনানন্দের মধ্যে ছিল না। তানও রবীন্দ্রনাথের মতোই: 
জন্ম রোমাণ্টিক।২০ কাব্যবিচারে তাঁকেও প্রকৃতির কবি বলে অভিহিত না 
করলে সত্যের অপলাপ হবে ॥ কাঁবস্বভাবে রোমা'শ্টক এবং প্রকৃতির কা 
হয়েই রবীন্দ্রএীতহা আতক্রমণের সচেতন প্রয়াস তাঁর। যুগ-চেতনা, প্রতীক" 
চেতনা, স্বকীয় ভাষাভীঙ্গ, ছন্দোবৈশিষ্ট্য তাঁর কাব্যকে বাশষ্ট মযাদা 
দিয়েছে, আর সেই সঙ্গে দয়েছে এীলঅটায় কাব্যযনৈকট্য । যে-অর্থে বিষ 
দে “এীলঅট ভন্ত' কিংবা এলিঅটের অধমণ্ণ সে অরে নন, কয়েকটি বিশিষ্ট 
এলিঅটায় চেতনায় জবনানন্দও 1বঞ্ দে-র সমধমাঁ কবি । 


কল্লোল যুগের রবীন্দ্রবিরোধতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন জীবনানন্দ, 
এমনাঁক তান সমসাময়িক অগ্রণী কবিদের ভিতরেও অবচেতনলোকে 
বিদ্রোহের মূর্তি লক্ষ্য করেছেন; কিন্তু একে তান রবীন্দ্ুকাবালোকের 
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বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না ব'লে 'রবীন্দ্রসৃন্ট সাহিত্যস্বভাব ও সময়স্বভাবের 
বিরদ্ধে বিদ্রোহ ব'লে আভাহত করার পক্ষপাতী । “কেন না সময় নিজেই 
কাঁবসার্বভোমকে এমন একটি দৈগান্তক মহত্ের ভিতর সারয়ে নিয়ে গেছে যে 
তাঁর সম্পর্কে বিদ্রোহের প্র*ন এখন €১৩৬২) অনেকটা অপ্রাসাক্গক ব'লে মনে 
হয় ।”২৯ রবীন্দ্ুনাথের মতো সাবভোম প্রাতিভাকে রুদ্ধ মনোভাবের মধ্য 
দিয়ে নয়, এীতহাবোধের মধ্য দয়ে উন্তরসূরীদের ক: )ন।“নায় অঙ্জীকরণের 
সচেতনতা জীবনানন্দ লাভ করেছিলেন ঞীলঅটীর এঁ। 5হ।চেতনা থেকেই ॥ 
কবির পক্ষে সমাজকে বোঝা দরকার, কাঁবতার আঁস্হ-র [ভিতরে থাকবে 
ইতিহাসচেতনা ও মমে থাকবে পারচ্ছন্ন কালজ্ঞান' জীবনানন্দের কাব্যচেতনার 
মধ্যে এীলঅটীয় এই কাব্যচেতনারই অনুরণন শদনতে পাওয়া যায় ।২২ 
এলঅটের ট্রাডশন এণ্ড ইনাঁডভিজুয়াল ট্যালেন্ট -এর বহহশ্রুত বস্তব্যেরই 
অনুরূপ মন্তব্য শুনতে পাই যখন দোৌখ জীবনানন্দও বলছেন, ইাতিহাসচেতনা 
ও পারচ্ছনন কালচেতনা এনয়েই মানবতার ও কবিমানবের এতিহ্য । 
1কন্তু এই এতিহ্যকে সাহিত্যে বা কবিতায় রুপায়িত করতে হন্দে ভাবপ্রাতিভার 
প্রয়োজন ।' ২৩ 


কবিতা বূসেব্ই ব্যাপার, কিন্তু এক ধরনে উৎকৃষ্ট 'চত্তের বিশেষ সব 
আঁভজ্ঞতা ও চেতনার জানস- শুদ্ধ কল্পনা বা একান্ত বুদ্ধর রস নয়',২৪ 
জীবনানন্দের এই মৌল কাব্যতত্বের সঙ্গে এীলঅটায় কাব্যতত্ত্ব 46০0605 £3 
৪. 591981)01 2:005521191৯-এর নিশ্চয়ই কোনো মতদ্বৈধতা নেই । তাই' 
?ক এলিঅটের মতোই (অবশ্যই ওয়েস্ট ল্যাণ্ডের যুগের ) নৈরাশ্যবোধ 
(0997580)05) ও নৈঃসঙ্গয-চেতনাই জনবনানন্দের কাব্যকে ভারাক্রান্ত করেছে! 
নাগারক জীবন তাঁর কাছেও দুঃসহ মনে হয়েছে । কন্তু মমান্তিক নাশীরক 
জীবন-চেতনায় মৌল পার্থক্য আছে উভয় কাঁবর মধ্যে । জীবনানন্দ মূলতঃ 
প্রকীতির কাব, গ্রামবাংলার নগ্ন-সৌন্দর্যে মাঁদর হওয়ার, চৈতন্যকে আচ্ছন্ন 
করার দুবরি বাসনা তাঁর। নগরজশবন এবং নাগ।রক সভ্যতা তাঁর প্রকাতি- 
সম্ভোগের বাধা ব'লেই এই জীবন এই সভ্যতা তাঁর জীবনে নিঃসঙ্গতা এনে 
দেয়, তাঁর জীবনের চারপাশে কারাগারের প্রাচটর তুলে দেয় । 

রৌদ্র-বঝিলমিল 

উবার আকাশ, মধ্যানিশীথের নীল, 
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অপার এ্*ব্য বেশে দেখা তুমি দাও বারে-বারে 
নিঃসহায় নগরীর কারাগার-প্রাচীরের পারে। 


উদ্বোলিছে হেথা গাঢ় ধগ্রের কুণ্ডলী, 

উগ্ চুল্লবাহ্ন হেথা আঁনবার উাঠতেছে জ্বলি, 
আরন্ত কঙ্করগুলো মরুভূর তগ্তশবাস মাথা; 
মরীচকা-্ডাকা । 


অগণন বাত্রকের প্রাণ 

খ'জে মরে আবার, পারনাকো পথের সন্ধান ; 

চরণে জড়ায়ে গেছে শাসনের কঠিন শৃঙ্খল ; 

হে নীলগা 'নম্পলক. লক্ষ বাঁধ-ীবধানের এই কারাতল 
তোমার ও মায়াদণ্ডে ভেঙেছো নায়াবী ' ( “নশীলমা' ) 


কিংবা, এ কাঁবতারই পরবর্তাঁ অংশে 


বসুধার অশ্রুপাংশু আ৩প্ত সৈকত, 

ছিন্নবাস, নগ্নাঁশর ভিক্ষদল, নহ্বরুূণ এই রাজপথ, 
লক্ষ কোট মুম্ুর এই কারাগার, 

এই ধাঁল-ধূম্রগরভ বস্ভত আধার 

ডুবে যায় নীলিমায়__ 


বাচ্ছন্নতাবোধ থেকেই তাঁর নাগাঁরক জীবনের নারকীয়তার উপলব্ধি 
গভীরতর হয়েছে । আবার মানাঁসক 'বাচ্ছন্নতাবোধ এসেছ তাঁর অনুভতি- 
প্রবণ বিশিষ্ট মানস-গঠন থেকে । “বোধ' কাঁবতায় এ-সম্পকে 'অসহায় 


আলো-অন্ধকারে যাই- মাথার ।ভঙরে 
স্বপ্ন নয়ঃ কোন এক বোধ কাজ করে; 
স্বপন নয়- শা নয়- ভালোবাসা নয়, 
হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়; 
আম তারে পার না এড়াডে, 

সে আমার হাত রাখে হাতে ; 

সব কাজ তুচ্ছ হয়-_পণ্ড মনে হয়ঃ 
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সব িন্তা--প্রার্থনার সকল সময় 
শুন্য মনে হয়, 
শুন্য মনে হয়। 


এই “কোন্‌ এক বোধ কিংবা বিশিষ্ট মানাঁসক গঠনই কাঁবিকে বিচ্ছিন্ন 
করেছে সমাজ থেকে, সংসার থেকে, এমনকি বাস্তব ৮ থেকেণ্ড। সে-এক 
গভীর সংকট । 

সকল লোকের মাঝে বসে 

আমার নিজের মুদ্রাদোষে 

আমি একা হতোঁছি আলাদা * 

আমার চোখেই শুধু ধাঁধা 7 

আমার পথেই শুধু বাধা ৮ 


কবি-মানসের এই বিচ্ছিন্নতা ৰা অনন্বযবোধ”-ই২« জীবনানন্দকে শূন্যতা ও 
রন্ততচর জগতে নিয়ে গেছে, তাঁর অন্তরে জাগিয়েছে এলিঅটীয় বন্ধ্যাত্বচেতনা । 
আর কাব্যে দেখা 'দিয়েছে নিঃসঙ্গতা 'রন্ততা ধসবতার প্রাত গভীর মমত্ববোধ । 
বন্ধ্যাত্বের প্রতীকরূপেই হেমন্ত খতু স্থায়ী আসন পেতেছে তাঁর কাব্যে, 
ষে হেমন্ত ফসলের নয়, রিস্ততার । 


ধান কাটা হয়ে গেছে কবে যেন--খেতে মাঠে প'ড়ে আছে খড় 
পাতা কুটো ভাঙা ডিম- সাপের খোলস নীড় শীত । 


1কংবা, যে হেমন্ত বিয়ায়ে গেছে শেষ ঝরা মেরে তার শাদা মরা শেফালীর 
বিছানার পর" ;$ আর "তখন শসোর গন্ধ ফ:রায়ে গিয়েছে খেতে । 


প্রকাতি-সম্ভোগে বাধার প্রাতক্রিয়াজাত চেতনা ছাড়াও নাগর সভাতা ও 
নাগারকজীকন সম্পরিত বিশুদ্ধ এ?লঅটাীয় নরক-চেতনাও আঁভব্যন্ত 
হয়েছে জীবনানন্দের 'বাভন্ন কাঁবভায় । এ-নরক জুড়ে আছে ররংসা, 
অন্যায়, রন্তঃ উৎকোচ, কানাঘনুষো, ভয়” । এ-সভ্যতায় 

অসংখ্য সূযের চোখে তরঙ্গের আনন্দে গড়ায়ে 

ডাইনে আর বাঁয়ে 

চেয়ে দ্যাখে মানুষের দুঃখ, ক্লান্তি, দীপ্তি, অধঃপতনের সীমা ১ 

উাঁনশশো বেয়াল্পলশ সালে ঠেকে পুনরায় নতুন গাঁরমা 
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পেতে চায় ধোঁয়া, রন্তু, অন্ধ আধারের খাত বেয়ে, 
ঘাসের চেয়েও বোশ মেয়ে ; (ণবাভন্ব'কোরাস" ) 


রবীন্দ্রকাব্যধারায় যখন 'বলাকা'-র ঝঞ্চামদরসে মত্ত বেগের আবেগ, 
শিল্প বিপ্লবোত্তর ইয়োরোপে প্রাচীন মূল্যবোধের ওপর নেমে এসেছে প্রথম 
মহাযুদ্ধের নর্মম আঘাত, তখনই 'রবীন্দ্ুকাব্যের অনপনেয় ছায়ায়" -* 
স্বাবলম্বনের বিবর্তন চলেছে" কাঁব জীবনানন্দের । রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত 
কাব্যলোকে সমাজ ও ইাতিহাসচেতনা এক নিধাঁরিত সীমায় এমে তারপর 
মচ্হর হয়ে গেছে । আধ্দানকের কাঁবতা সেই কিনারার থেকে সূত্র তুলে 
নিয়ে যে ধরনের সমাজ ও এ্ীতহ্যবোধের আশ্রয় গ্রহণ করেছে তার পারচয় 
রবীন্দ্রকাব্যে পাওয়া গেলেও এই জিনিস." প্রধান স্মরণীয় বিষয় নয় 1২৬ 
“দম্টিভাঙ্গর এই ব্যাতিরেকী গাঁতঃ স্বীর কাবো ফুটিয়ে তুলতে সময় লেগেছিল 
জীবনানন্দের, ভাবাবেগ ও রোমাশ্টীসজম্‌কে সংহত করতে এবং “আভঙ্ঞতা- 
বিশোধত ভাবনাপ্রাতভার মুক্ত, শুদ্ধি ও সংহাত আনতেও সময় 
লেগোছল । কাঁবর চৈতনা বিচ্ছিন্নতার এক বিশিষ্ট বোধে পীড়িত ব'লেই 
স্বতঃই এক স্বভাবজ মন্ময় দৃষ্টিভাঙ্গ তাঁর কাব্যের 'নতাসজ । 
দবাবলম্বনের বিবর্তন সমাধা ক'রে বেগের আবেগে ভর করা বলাকার 
পালক ঝারয়ে জীবনানন্দ যখন তাঁর দ্ান্ট প্রসারত করোছলেন পাশ্চাত্য 
সাহিত্যের দিকে তখন প্রথম তাঁর মনোহরণ করোছলেন এীলঅট নয়, ডব্রহ. বব 
ইন্তয়টস্‌ ।২৭ পরবতাঁকালে ভাঁর দৃম্টি এলিঅট বা ওয়েস্ট ল্যাশ্ডমুখী 
হলেও ইয়েটস-এর 7০৮৮2 0৫ 10088090502, £:50156 20006100. প্রভৃতি 
জীবনানন্দের কাব্যাচন্তায় 'কজ্পনা-মণীষা” “ভাবনা প্রাতিভা”, কিঙ্পনা প্রাতিভা' 
হৃদয়ের সংহাতি” ভাবাবেগের সংহ্তি' রূপে স্থায়ী আসন ক'রে নিয়েছে। 
কাঁব জীবনানন্দের দৃঁণ্টি এীলঅটমুখী করার পশ্চাতে কিন্তু প্রথম বিশব- 
যুদ্ধের ভামিকা অনেকখানি । যুদ্ধাবধন্ভ যুগেই সচেতন আধুনিক কবিদের 
48101915 196৮"মানাসকতা এবং দেশ-কাল-সভ্যতা-বিষয়ক ওয়েস্ট ল্যণ্ড 
চতনা বা বন্ধ্যাত্ববোধ । প্রথম বিশবযুদ্ধকালে রবীন্দ্প্রাতভা সৃম্টিশীল 
হলেও হলো মেন'-মানীসকতা কিংবা ওয়েস্ট ল্যান্ড-জাত বন্ধ্যাত্ববোধ 
ওপ'নষাঁদক প্রজ্ঞাধাদ্ধ রবান্দ্রমানীসকতাকে স্পর্শ করতে পারেন এবং 
সে-কারণেই বি লা কা'-র সমসাম'য়ক কালে তথা বলা কাশ্র ছন্দে ( মুস্তক ) 
রাঁচত হয়েও বরা পালক" দৃষ্টিভাঙ্গতে পৃথক । এই পার্থক্য অবশ্যই 
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বিশ্বযুদ্ধের মানস-বিপয়জানিত | জ্পম্টই অনুভূত হয় যে রবীন্দ্রনাথ 
এবং জীবনানন্দে ব্যবধান বছরের হিসেবে চার দশকের হলেও প্রকৃত ব্যবধান 
কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ও পরবতাঁ এঁতিহ্যের । বিশ্বযুদ্ধের 
আঘাতের জন্যই কাঁব সার্বভোম লালিত বাংলা কাব্যধারার উনিশ শতকণয় 
এীতহ্যের জীর্ণ পালক ঝরিয়ে যুদ্ধোত্তর বিশ শতকীয় এীতিহ্যের নিজ'ন 
স্বাক্ষর রেখে যেতে দুঃসাহসী হয়োছিলেন। সম্ভবতঃ তান অন্তরে-অন্তরে 
গভীরভাবে উপলাব্ধ করতে পেরোছলেন, উত্তবরোবিক বাংলা কাব্যের 'প্রথম 
ডিম জাঁন্মবার এসেছে সময়ঃ । 


জীবনানন্দ লক্ষ্য করেছিলেন যে আমাদের দেশের 'যে-ীবশেষ সময়র্প' 
ঘতেরোশো পঁচিশ আটাশ--তারশে' সাম্ধক্ষণের মুখোমুখি হয়োছল। 
একদিক থেকে যেমন তাঁর মৃত্যু ঘনিয়ে আসছিল, অনাদকে কয়েকটি 
ইাতহাসোতত কারণে এবং অঙ্গাঙ্গী নতুন সময় পবে' উদ্বৃদ্ধ হয়ে একটা 
আশ্চর্য রুন্তচ্ছটায় (মৃত্যুর বা অরুণের জীবনেরও ) রাত হয়ে উঠোছল 1১৮ 
এই বিশেষ সময়রূপের বাংলা কাব্যের আকাশে অপরাহ্থের রাঁব্দীপ্তির 
পাশাপাশি তিনাট উজ্জনল লক্ষ মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ 
সেনগুপ্ত ও কাজী নজরুল ইসলাম । এরই মাঝে নতুন সময় পবে'র সঙ্কেত 
নিয়ে জীবনানন্দ নামধেয় নক্ষত্রটি উাঠ-উঠি করছে “ক ল্লো ল*“কা 'ল ক লম"- 
প্রগাতর আঙনায়। তাই পারপূর্ণ স্বাতল্ত্যে দীপ্যমান হয়ে ওঠার 
প্রান্কালে '্সিবান্দ্রকাবোর অনপনেয় ছায়ায় স্বাবলম্বনের বিবর্তন'-এর অধ্যায়ে 
জনবনানচ্দের ওপর ছায়া ফেলেছেন যতীন্দ্রনাথ ও নজরুল ।২৯ এই 
পায়ের যে অজ্পসংখ্যক কবিতার সন্ধান পাওয়া যায় তাদের মধ্যে বেদুঈন”, 
“আঁধারের যাল্লীও মোর আঁখিজল" কবিতায় নজরুলের, “কোহিনূর” কবিতায় 
মোহতলালের এবং 'ঝরা ফসলের গান" কাবিতায় যতীন্দ্রনাথের অনপনেয় 
ছায়া অনুভূত হয় । অনুরূপ ছায়া ঝরাপালক কাব্গ্রন্ের আম কবি, 
--সেই কাব” “নব নবীনের লাগ+ 'জীবন-মরণ দুয়ারে আমার”, “বোঁদয়া” 
'সাগর-বলাকা” শীনাখল আমার ভাই”, পাতিতা' প্রভৃতি কাবতাতেও অনুভূত 
হবে ।৩০ চলছি উধাও” কাবিতায় নজরুলের কাবতার মতো যথেচ্ছ ফাস 
শব্দের বুবহার জীবনানন্দের কাব্যধারায় এক উল্লেখযোগ্য ব্যাতিক্রম । 
রা পালক" এবং পূৃর্ববততী কবিতাসমৃহে পর্বসংরীদের ছায়া অনুভূত 
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হলেও জীবনানন্দের বিশিষ্ট সুরের উন্মেষ কোথাও-কোথাও ঘটেছে, সেইসঙ্গে 
দূ-একাঁটি এলিঅটায় চেতনাও ধরা পড়েছে। “নীলিমা” কাবিতার নাগাঁরক- 
জীবন চেতনার, যা এঁলিঅটাঁয় নরকচেতনার উৎস, উল্লেখ ইতিপূবেই 
করোছ। “কিশোরদের প্রাত' কাবতায়ও অনুরূপ চেতনা হ্থান পেয়েছে ঃ 
নগরীর ক্ষুব্ধ বক্ষে জাগে যেই মৃত্যু প্রেতপুর, 
ডাঁকনর রুক্ষ অট্রহাঁস 
ছন্দ তার মর্মে তব ওঠে না প্রকাশ ! 
সভ্যতার বঁভৎস ভৈরবী 
মালন করোন তব মানসের ছাবি, 
ফোনিল করোন তব নভোনীল, প্রভাতের আলো, 
এ উদপ্রান্ত যুবকের বক্ষে তার রাঁশ1 আজ ঢালো, বন্ধ: ঢালো। 
একাঁদন খজোছনু যারে" কাঁবতায় ভ্রীবনের অবসাদের (11000 ০: 
0:6001 ) ইক্ষিত আছে £ 
এ মাটির ছলনার সুরাপান্র আনবার চুঁমি' 
আজ মোর বুকে বাজে শুধু খেদ,_ শুধু অবসাদ ! 
মহুয়ার, ধূতুরার স্বাদ 
জীবনের পেয়ালায় ফেটা ফেটা ধাঁর' 
দুরন্ত শোঁণতে মোর বারবার 'নয়োছ যে ভার?! 
বন্ধ্যাত্বচেতনা এবং বন্ধ্যাত্বের প্রতীক হেমন্ত খতুর প্রসঙ্গ জীবনানন্দের 
কাঁবতায় একেবারে প্রথম যুগ থেকেই এসেছে । ঝরা পালকে" অনেকগ:ীল 
কাঁবতায় হেমন্তের উল্লেখ থাকলেও বন্ধ্যাত্বচেতনার আভাস আছে কেবল দুটি 
কাবতায়--'ীপরামিড' ও 'শমশানএ । ণসন্ধ কবিতায় হেমন্তের উল্লেখ নেই, 
হেমন্তের আভাস আছে, বন্ধাত্বচেতনাও আছে। 'নঃসঙ্গ নীরব পিরামিডের 
শব-সাধনা সম্পকে কাব বলেছেন, 
ব'সে আছো অশ্রুহীন স্পন্দহশন তাই ১ 
ওলাট-পালাট যুগ-যুগান্তের *মশানের ছাই 
জাগয়া রয়েছে তবে প্রেত-আথ- প্রেমের প্রহরা । 
এই প্রসঙ্গেই বন্ধ্যাত্বের আত্মসচেতনতা জেগে উঠেছে ; 
মোদের জীবনে ঘবে জাগে পাতাঝরা 
হেমন্তের বিদায়-কুহেলি-_ 
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অরুন্তুদ আঁখ দা মোঁল 
গাঁড় মোরা স্মৃতির শমশান 
ৃ দু-ীদনের তরে শুধু 8 
শসন্ধ কাঁবতায়ও এই চেতনা এসেছে আত্মসচেতনতার মধ্য 1দয়েই, 
ক্ঃরধার আকাঙ্ক্ষার আখ্ন দিয়া চিত! 
গাঁড় তবু বারবার ধুতুরার তিতা 
নিঃস্ব নল ওম্ঠ তুলি নিতোছ ছ্াময়া । 
মোর বক্ষকপোতের কপোতনী "প্রয়া 
কোথা কবে উড়ে গেছে» পড়ে আছে আহা 
নস্ট নীড়, বঝরাপাতা” পাবার হাহা ! 
কাঁদে বুকে মরা নদী, শীতের কুয়াশা ! 
ঝিবা পালক" পূর্ববর্তী ক।বতায়ও ওয়েস্ট ল্যান্ড তথা পাড়াদায়ক 
নাগরিকজীবন চেতনার আভব্যক্তি মনুভূত হয় 'বেদূঈন”, “আঁধারের যাত্রী" 
প্রভাতি কাঁবতায় ৷ 
- মৌন গৃহতলে বাসা নরালা, _একাকাঁ, 
শতাব্দীর সভাতার িঞ্জরের পাখী 
আছি মোরা আত ম্লান আঁখ দাট তুলে ' 
_-সীমাহারা নীলমার কূলে 
যেতে চাই ছুটে, 
অসংখ্য শৃঙ্খলাঘাতে 'বিদ্রোহীর বক্ষে শুধু রন্ত ওঠে ফুটে ! 
ভাঙে না এ প্রাচীরের কারা, 
জেগে আছে চিরন্তন ব্যর্থ বাধ-বিধানের এই মা বিরাট পাহারা 1৩১ 
জীবনের অবসাদ-প্রসঙ্গও আছে একাঁট কাঁবতায় £ 
আমাদের হৃদয়ের সব আশা হতাশা যেখানে 
বরফের মত কথা কাঁহতেছে বরফের কানে”-_ 
পাঁরশ্রান্ত পেগানেরা একাঁদন িনেছিল যারে, 
সব চেয়ে অবসাদ সঙ্গে করে এনোছল যারা 1৩২ 
ধূসর পাণ্ডীল পির যুগে জীবনানন্দের দ্াম্ট পাশ্চাত্যমুখখী হয়োছল, 
একথা স্বীকৃত সত্য । ইয়েটস-এর কাব্য-্পরিক্রমা শেষে এলিঅটের কাব্য- 
ভাবনার জগ্ঘতে উপনীত হয়োছিলেন জীবনানন্দ ।5১ কিন্তু সেই সে এ-তথ্য- 
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টুকু বিস্মৃত হওয়া অনুচিত যে যে-সমস্ত, কাব্য-বৌশিষ্ট্য এবং কাব্যচেতনা 
এিঅটের কাব্োর প্রাত আকৃষ্ট করেছিল সে-সমস্ত বৈশিষ্ট্য এবং চেতনার 
ক্ষীণ উন্মেষ জীবনানন্দের কাব্যে একেবারে উষালগ্নেই ঘটোছল। 
সমসামায়ক কাবা-আন্দোলন তথা ইংরোঁজ কাব্যের প্রচণ্ড অভিঘাতের প্রাত 
যথাথ গুরুত্ব আরোপ করেও যেমন একথা বলতে বাধে নাষে স্বীয় 
কাব্য বিবত'নের মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রনাথ আধনিকতায় উপনীত হয়োছিলেন, 
ঠিক তেমাঁন উষালগ্নের এ্রাতহ্যাবরোধী বৈশিষ্ট্য এবং চেতনাগহীলই 
জীবনানন্দকে কাব্যবিবতনের মধ্য দিয়ে এলিঅটীয় বৈশিষ্ট্য ও চেতনার 
নৈকট্য পেশছে দিত এমন সম্ভাবনাকেও নিতাপ্ত উপেক্ষা করা যায় না। 
পূবস্‌রাদের এীতিহ্য মুছে ফেলে প্রতীচে;র দিকপালদের এীতহ্য স্বীকরণে 
প্রচ্ছন্ন প্রয়াসী কাঁবর স্বী্ত পাওয়া যাচ্ছে একটি চিঠিতে £ 
মানস পাঁরাধ থেকে পুর্জেরা তখন সরে 1গয়েছেন খাঁনক দরে, 
- অনেক দরে ১ রবীন্দ্ু, বাঁঙকম ও বাংলা সাহতোর প্রান্তন 
এতিহ7ও ধসরা'য়ত হয়ে গিয়েছিল ঝড় বড় বৈদোশকদের উজ্জল 
আলোর কাছে ।৩5 
অনুমিত হয় 'ধিসরায়ত এ্রাতহ্যাএর মধো ধুসরপাণ্ডুলিপি' 
কাব্যগ্রন্হের নামকরণের বথার্থ ইংক্গত নিহিত আছে । যাঁদও প্রথম সংস্করণের 
ভূমিকায় কাঁব অন্যরকম ই£জত দয়ে'ছলেন, প্রায় এগারো বছরের ব্যবধানে 
প্রকাশের সময় 'ধ্‌ সর পাণ্ডু লিপ" কাব্য/গ্রন্হের কবিতাগ্ল কাঁবর কাছে 
ধৃসর হয়েই বে"চে ছিল ।০€ কাঁবর মানস-পাঁরাধতে কোন:কোন: বড় বড় 
বৈদেশিকের উজ্জল আলো এসে প্রান্তন এঁত্হায ধ:সরায়িত করে£ছল তার 
উল্লেখ নেই কাঁবর চিঠিতে, তবে এদের দলে যে ইঠেটস:, এঁজিঅট অবশ্যই 
ছিলেন সে-বিষয়ে সংশয়ের কোনো অবকাশ বোধহয় নেই ।৬৩৬ 


স্বাবলম্বনের বিবরন অন্তে ধু সর পাণ্ডুল1পি”র ষুগে পূ্বজের 
ধুসর এরীতহ্য মুছে ফেলে কোনো এক নতুন কছুর? প্রয়োজনীয়তা কাঁব- 
মানসে গভনরভাবে অনুভূত হয়োছল £ 
কেউ ধাহা জানে নাই-_কোনো এক বাণী- 
আম বহে আন; 
একাঁদন শুনেছ যে-সুর- 
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ফ?রায়েছে, পুরানো তা-কোনো এক নতুন-কিছুর 
আছে প্রয়োজন, 
তাই আম আসয়াছ,_-আমাব মতন 
আর নাই কেউ ! 
সৃষ্টির ি্ধুর বুকে আম এক ঢেউ 
আজিকার ;-_ শেষ মুহূতের 
আম এক; সকলের পায়ের শব্দের 
সুর গেছে অন্ধকারে থেমে ; 
তারপর আ'সিয়াছি নেমে 
আম; 
আমার পায়ের শব্দ শোনো, 
নতুন এ-_ আর সব হারানো-_ প্7রোনো । (কিয়েকাট লাইন) 
( এই কবিতার সঙ্গে এীলঅটের ১৯৪৩ খঃ অব্দে রাঁচত ণদ সোস্যাল ফাংশান 
অব পোয়োট্র” প্রবন্ধে কাঁবর ভ্মকা সম্পাঁকত বস্তবোর নৈকট্য আছে ৪. 
11৩ 13 8130 11501%10112119 010912116 11010) 061361 [92০016১ 2190 2000 
00091 70095 (০০, 2180 023 10219 1019 1:52.091:5 51)972 001850100919 11 
2০৮7৮ £22111765 চ510101) 006 1090 1001 250061191)0590. 1১600:5.-_-0% 
77০66 070 7209%8১ 0. 20) “কোনো এক নতুন-কিছ?, অথে কাব শেষ 
মূহ্‌তের, আজকার” কোন্‌ সুরের প্রাত ইঙ্ষিত করেছেন তা স্পন্ট নয়। 
উৎসবেব কথা” 'ষন্তণার “বধ “বষাদ' কিংবা “দুর্দশার গান' তাঁর নয় । তাঁর 
ভমকা সম্পর্কে সচেতন তান ৷ 
আনন্দের 2 দদদ্দশার £-_পাঁড় নাকো ।__সাম্টর আহবানে 
আ'সয়াছ। 
সৃষ্টির আহদান*এর মতো সাধারণীকত আভধা থেকে কাঁবর “নতুন 
কিছ: বা “নতুন সুর' সম্পর্কে বিশেষ ধারণা গড়ে তোলা দুঃসাধ্য । নতুন 
কছ.+ ইিতের মধে) পাশ্চাত্য সাহত্য থেকে উপাদান আহরণের হীঙ্গত 
সোজাসুজি খ;জ্তে যাওয়াও অসমশচীন । কিল্তু এই অসমীচবীনত্ব অজুহাত 
সম্ভবতঃ খুব বোঁশ প্রবণ হায়ে উঠতে পারে না, কাঁবর প্রাসাঙ্গক দু-একাঁট 
রচনার সাক্ষ্য গ্রহণ করলে । ১৩৪৮ সালের “রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা 
কাঁবতা* প্রবন্ধে জীবনানন্দ লিখেছেন 8 আবুনিক বাংলা কাঁবতার 
উল্লেখযোগ্য দিকটার অভু)থান হল নতুন সময় তার নতুন দাঁয়ত্ব 'নয়ে 


*২৪১১ 
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এসেছে বলে ।"" "বর্তমান কাঁবদেরও অল্পবিস্তর পরস্পরানঃসন্ত বশেষীবশেষ 
গোম্ঠী তেমান বোদলেয়র ও ফরাসী প্রতীকী কাঁবদের থেকে শুরু করে 
ইয়েটস, এলিয়ট ও পাউণ্ড-এর কাছে গেল- খানিকটা হৃদয়ের সাহচর্য ও 
কিছুটা আভিনবত্বের গারমা সে সব জায়গায় খুজে পেয়েছে বলে ।”৩৭ এর 
আট বছর পরে “দেশ কাল ও কাঁবতা' প্রবন্ধেও বাংলা সাহিত্যে নতুন পটভামি 
কোথায় খনজে পাওয়া যাবে সে-সম্পর্কে আরো সস্পষ্ট ইঙ্গিত করেছেন £ 
«বাংলা সাহতো যা নেই অথবা শীণ্ণভাবে রয়েছে সেই সব প্রাণ ও পারসরের 
থেকে রশ্মি পেতে হলে ইউরোপনয় সাহিত্য ছাড়া আমাদের অন্য কোনো 
আলোভূমি নেই ।'৮ “হদয়ের সাহচষ” কিংবা “'আভনবত্বের গাঁরমা' অথবা 
“বাংল সাহতো যা নেই” তারই উপলব্ধিতে ?কনা জান না জীবনানন্দ িল্তু 
এলিঅটীয় চেতনায় উপনীত হয়েছিলেন “ধূ সর পাণ্ডু লিপ" কাব্য্রন্হে 
এবং সে-চেতনা অবশ্যই ওয়েস্ট ল,"্ড-চেতনা বা বন্ধ্যাত্ববোধ । তুর 
আগে" কবিতার গোড়াতেই বন্ধ্যাত্ববোধ ঠাঁই পেয়েছে ঃ 


আমরা হে'টেছি যারা 'নজ'ন খড়ের মাঠে পৌষ সন্ধ্যায়, 
দেখোছ মাঠের পারে নরম নদীর নাবী ছড়াতেছে ফুল 
কুয়াশ।র ; কবেকার পাড়াগার মেয়েদের মতো যেন হায় 
তারা সব ; আমরা দেখোঁছ যারা অন্ধকারে আকন্দধুন্দুল 
জোনাকিতে ভ'রে গেছে ; যে-মাঠে ফসল নাই তাহার 'শিয়রে 
চুপে দাঁড়ায়েছে চীদ--কোনো পাধ নাই ভব ফসলের তরে ; 
চাঁদকে আশ্রয় ক'রে বাংলা ক'বতার যে-রোমা।ণ্টক এ্ীতিহ্য তাকে প্রকারান্তরে 
প্রতিহত রে তার বন্ধ।ত্বের প্রাডই হীঙ্গত করেছেন । 'বোধ? কাবতার 
উপসংহারে এই বন্ধ্যাত্বচেতনা সম্পর্তে আভাস 'দিয়েছেন। কাঁবর বোধের 
মধ্যেই মানুষ-মানুষাঁ1শশুর বন্ধ্যাত্বস্বরূপ উপলাব্ধর তীব্র আকাঙ্ক্ষা | 
করেছে শপথ 
দেখিবে সে মানুষের মুখ 
দোঁখবে সে মানুষর মুখ 2 
দেখবে সে শিশুদের মুখ 2 
চোখে কালো শরার অসুখ, 
কানে যেই বধিরতা আছে, 
যেই কু'জ--গলগন্ড মাংসে ফিয়াছে 
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নষ্ট শশা--পচা চালকুমড়ার ছাঁচে, 
যে-সব হৃদয়ে ফলিয়াছে 
_-সেই সব। 

'মাঠের গল্প” পযায়ের কবিতা চতুষ্টয়ে ওয়েস্ট ল্যান্ড চেতনা বা বন্ধ্যাত্ববোধ 
গভীরভাবে ধরা পড়েছে । জীবনানন্দের বন্ধ্যাত্বচেতনা অবশ্যই অনুরববরতা- 
পীঁড়ত নয়, ফসল কাটার পরবতী" হেমন্তের শস্/ারন্তুতা বা মাঠজোড়া 
শুন্যতাই এর উৎস। “মেঠো চাঁদ" কবিতায় বন্ধ্যাত্ববোধট;ন্ু দানা বেধেছে 
“পোড়ো জাম” ঘিরে, এরকম স্প্ট ভাষায় অন্য কোনো ক্বাঁবতায় সম্ভবতঃ 
এীলঅটের “ওয়েস্ট লাণ্ড” 'পোড়ো জাঁম-র রুপ পায় নি। কাঁবতাঁটিতে 
পোড়ো জাম' প্রসঙ্গের পুনঃপুনঃ আম্রেড়ন থেকে এই চেতনার গভীরতাটাও 
সহজেই অনুমেয় । 

মেঠো ঢাঁদ রয়েছে তাকায়ে 

আমার মহখের ?দকে, ডাইনে আর বাঁয়ে 

পোড়ো জরমি- খড়-নাড়া- মাঠের ফাটল, 

?শঃশনের জল ।'-" 

ফিসল 'শিয়েছে ঢেব ফলি, 

শসা 'গযেছে ঝ'রে তো 

বুড়ো হ'য়ে গেছ তাম এই লু গাঁথবীর মতো । 

ক্ষেতে-ক্ষেতে লাঙলেব ধাব 

নুছে গেছে +'ভাবার--কতোবাত্র ফম্ল-কাটার 

সময় আসয়া গেছে, চ'লে গেছে কবে 

শসা ফাঁলয়া গেছে - তু'ম কেল তবে 

রয়েছো দাঁডায়ে 

একা-একা " ডাইনে আর বারে 

পোড়ো জাঁমি - খড-লাডা_ মাঠের ফাটল, 

শি£শরের জল "; 
শশাশরের জল'-কথাটিতে উর্বরত৬া-অ:: আছে এমন সংশয় মনে জাগতে 
পারে। কিন্তু তা অমূলক ॥ জীবনানন্দের কবিতায় শশশির* কিংবা 
পশাঁশরের জল; হেমন্তের সহচর, অনুরববতারই অনুষঙ্গ । এখানে কাঁবর 
বন্ধ্যাত্চচেতনার বিশিষ্ট স্বরুপটাও অনহধাবনীয় । অনাবৃন্টি কিংবা প্রখর 
গ্রীক্মজানত অনুর্বরতা জীবনানন্দ ক্পনা করেন 'নিঃ দীর্ঘকাল ধ'রে ফসল 
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ফলাতে-ফলাতে যষে-আনবাষ অনুবরতা প্রকৃতিকে গ্রাস করে সেই অনুবরতার 
কল্পনাই তিনি করেছেন। “মেঠো চাঁদ' কবিতায় চাঁদকে “বুড়ো” বলার 
পশ্চাতে কিংবা “বাঁড় পাঁথবশ' ক্থাঁটতে সম্ভবতঃ তারই ইঙ্গিত আভাস্ত। 
পশীচশ বছর পরে" কবিতায় 'পোড়ো জামির উল্লেখ না থাকলেও যে- 
পাঁরবেশের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা পোড়ো জ:মরই অনুকজপ । 
তারপর- একাঁদন 
আবার হলদে তণ 
ভ'রে আছে মাঠে, 
পাতায়» শুকনো ডাঁটে 
ভাসছে কুয়াশা 
[দকে-দকে, চড়ুয়ের ভাঙা বাসা 
শিশিরে গিয়েছে ভিজে--পথের উপর 
পাঁখর ডিমের খোলা, ঠাণ্ডা কডকড়ঃ 
শসাফুল- দু-একটা নম্ট শাদা শস”, 
মাকড়ের ছেড়া জাল-__ শুকনো মাকডসা 
লতায়--পাতায় , 
জীবনানন্দের কাঁবতাষ হেমন্তের প্রতি একটা স্পম্ট পক্ষপাত অনুভূত 
হয়। এই পক্ষপাতের সূত্র ধ'রে হেমন্তকে তাঁর প্রিয় খতুরূপে চিহত 
করতেও প্রয়াসী হয়েছেন কোনো-কোনে" সমালোচক | প্রিয়আপ্রয়ের তর্কে 
লিপ্ত না হয়েও এটুকু অবশ্যই জানাতে দ্বিধা করব না ষে হেমন্ত তার বন্ধ্যাগ্ব- 
বোঁশিষ্ট্যের জলাই জববনানন্দের পক্ষপাত লাভ করেছে । হেমন্ত তাঁর কাছে 
প্রতীক- ধৃসরতার, রিস্ততার, শৃন্যতার প্রতীক । তাই হেমন্তের প্রসঙ্গ 
যখনই তাঁর কবিতায় এসেছে তখনই বন্ধ্যাত্বচেতনার একটা আভব্যান্তও তাকে 
আশ্রয় করেছে--“ঝরিছে মরিছে সব এইখানে-_বিদায় নিতেছে ব্যাপ্ত নিয়মের 
ফলে” । এপে্চা' কাঁবতায়_ 
প্রথম ফসল গেছে ঘবে _ 
হেগক্ষের মাতে-মাঠে করে 
শুধু শাশরের জল; 
অগ্রাণের নদশীটির *বাসে 
গম হ'য়ে আসে 
বাঁশপাতা-মরা ঘাস আকাশের তারা ; 
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বরফের মতো চাঁদ ঢালিছে ফোয়ারা ; 


ধানক্ষেতে মাঠে 

জাঁমছে ধোঁয়াটে 

ধারালো কুয়াশা ; 

ঘরে গেছে চাষা ? 
1ঝমায়েছে এ-পৃথবী_ 


“ঘ্রাণ” কাঁবতায় অগ্রাণের প্রাতি ভালোবাসার কথা ব্যস্ত করেছেন অন্রাণের 
( হেমন্তের ) পাতা-ঝরা বিষগ্নতা, বিবণ“তা, 'রন্ততা, শূন্যতা সত্তেও । 
আম এই অগ্রাণেরে ভালোবাস--বিকালের এই রং--রগ্ের শূন্যতা 
রোদেব নরম রোম--ঢালহ্‌ মাঠ-_বিবর্ণ বাদামী পাঁখ-_হলহ্দ বচালি 
পাতা কুড়াবার দন ঘাসে-ঘাসে- কুড়ীনর মুখে তাই নাই কোনো কথা, 
ধানের সোনার কাজ ফুরায়েছে-_জীবনেরে জেনেছে সে- কুয়াশায় খালি 
তাই তার ঘুম পায়-ক্ষেত ছেড়ে দিয়ে যাবে এখাঁন সে--ক্ষেতের ভিতর 
এখনি সে নেই যেন_ ঝরে পড়ে অগ্রাণের এই শেষ বিষণ্ন সোনালী 
তাঁলটুকু ;--মুছে যায় ;-_কেউ ছাব আঁকিবে না মানে মাঠে ষেন তারপর, 
আকিতে চায় না কেউ--এখন অদ্রাণ এসে পাঁথবীর ধরেছে হৃদয়, 
একাঁদন নীল [ডিম দোঁখ নক । 
'নীল 1ডমের' প্রতীক জীবনানন্দের কবিতায় অন্যন্ও আছে । মনে হয় 
পচা ডিমের রঙ নীল বলেই কাঁবর এই প্রতীক বশে রূপেই বন্ধ্যাত্বের 
দ্যোতনাবাহন । পু 
“জীবন, কাঁবতাব উনান্ংশ শুবকে জীবনের ঈদকে ছুটে না গিয়ে অনেক 
ইচ্ছার বেগে ঘুমোবার বাসনা কাঁবর যে-বা'লর পরে” সে-বালও বন্ধ্যাত্বেরই 
লীলাক্ষেত্র। এ-বালি বিষ দে-র 'চোরাবালি*র সমগোতীয় এবং এলিঅটের 
ওয়েস্ট ল)াণ্ডেরই অনুকল্প । 
যেখানে আসেন চাষা কোনোঁদন কান্ডে হাতে লয়ে, 
জীবনের বীজ কেউ বোনে নাই যেইখানে এসে, 
নিরাশার মত ফে পে চোখ বুজে পলাতক হয়ে 
প্রেমের মৃত্যুর চোখে সেইখানে দেখিয়াছ শেষে । 
তোমার চোখের পরে তাহার মুখেরে ভালোবেসে 
এখানে এসোছি আমি, আর একবার কেপে ভঠে 
অনেক ইচ্ছার বেগে» শান্তর মতন অবশেষে 
২৫৬৩ 


সব ঢেউ ভেঙে নিয়ে ফেনার ফুলের মত ফুটে, 
ঘুমাব বালির পরে ; জীবনের দকে আর যাবে নাকো ছুটে । 


নিজনাপ্রয়তা 


কিংবা নৈঃসক্ষাবোধ ' থেকে কাবর অন্তরের “অবসাদ ও 


ক্লান্ত উদ্ভূত কি না দ় প্রত্যয় নিয়ে সেকথা উচ্চারণ করা সম্ভব নয়, তবে 
তাঁর বিশিষ্ট মানসিকতা ও কাঁবস্বভাবের জন্য অবসাদ ও ক্লান্তির অনুভূতি 
গভীরতর হয়েছে । এই অবসাদ ও ক্লান্তি আধুনিক নাগর সভ্যতার দান। 
আধুনিক সভ্যতা মানুষকে অর্থ, কী্তঁ, সচ্ছলতার সঙ্গে নারীর হৃদয়, প্রেম, 
শিশু প্রভৃতি অনেক কিছু দিলেও অন্তরের ক্ষুবানবাত্তির হাদস দিতে 
পারে নি, তাই এই সংসারের পাঁরপর্ণ সুইখশ্বর্ষের মাঝেও মানুষের মর্মে 


ক্লান্ত আসে। 


জান-_-তবু জান খ্ 
নারীর হৃদয় প্রেম--শশু গৃহ নয় সবখান । 

অথ" নয়, কশার্ত নয়, সচ্ছলতা নয়-- 

আরো এক বিপন্ন বিস্ময় 

আমাদের অন্তগ'ত রস্তের ভতরে 

খেলা করে; 

আমাদের ক্লান্ত করে, 

ক্লাত- ক্লাস্ত করে, 


উত্তরপ্রবেশ” কাবতায়ও নাগারক জীবনের ক্লান্তির কথা বান্ত করেছেন £ 


মৃগনাভঘন বড়ো নগবের পথে-*' 
চারাদকে উ-চৃ-নিচু অন্তহীন নীড় -- 
হলেও হয়ে যেত পাখর মতন কাকলির 
আনন্দে মুখর ; 


সেইখানে ক্লান্ত তবু” 
ক্লান্তি- কান্তি ; 

কেন ক্লান্তি 

তা ভেবে বিস্ময় ; 
সেইখানে মৃত্যু তবু, 
এই শুধ;_ 


এই ; 
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“মতভাষণ' কাঁবতায় (বনলতা সেন" কাব্যগ্রন্থ) আধ্ীনক সভ্যতার 
ক্লান্তি ও অবসাদের কথা আঁধকতর স্পস্ট ভাষায় বলেছেন £ 

মানুষের সভ্যতার মর্মে ক্লান্তি আসে; 

বড় বড় নগরীর বুকভরা ব্যথা ; 

ক্রমেই হাঁরয়ে ফেলে তারা সব সংকল্প স্বণ্নের 

উদামের অমূল্য স্পম্টতা । 
সভাতার ম্মের ক্লান্তি তথা অবসাদ আতক্রমণের উপায় খ'জে পেয়েছেন 
প্রকৃতির মধ্যেই । এ-সম্পর্কে কাব তাঁর কাঁব-জখবনের একেবারে গোড়া 
থেকেই প্রত্যয়ানন্ঠ । “নীলমা' ধ্াবতায় কাঁবর এ-প্রত্যয়ের আভাস আছে। 
পুবেনন্ত 1নতভাষণ” কাবতাগ্ণও আভাস আছে £ “ভবুও নদীর মানে 'স্ন্ধ 
শুশ্বষবার জন, সব মানে অলেচ । আধুনক সভ)তার মেদ ও ইন্দ্রলুপ্তি 
আধ্ীনক মানুষকে সূক্ষ1 রুচ, রসবোধ এবং সৃকঃমার মানাসিকতা বিসর্জন 
দিতে বাধ্য করছে । তাদের অবলসাদগ্রন্ত জীবনে প্রকৃতি কাবারসেরও কোনো 
আবেদন নেই । এরকম পারি স্ুইতিতে আধুঁনক জগতের কাছ থেকে প্রকৃত 
কাব্যকলার শ্রষ্টারা যথাথ স্বীকৃতি লাভে বাত হয়ে প্রকৃতির মধ্যেই 
সান্তনা আহরণে যত্ববান হবেন কনা সে-বিষয়ে মনে জিজ্ঞাসা দেখা 
[দয়োছল ৪ ীকন্তু সভাতার মেদ ও ইন্দ্ল্প্তির যদ পুনযেীবন না ঘটে, 
ফান তৃতীয় শ্রেণীর কাব নন, অতএব স্বখাত সাঁললে ধাতস্হ আমাদের 
দেশের সাহিত্যকমী“দের সহানুভূতি যশর জন্যে একটুও নেই, ।তান কি 
করবেন * তান প্রকৃতির সান্ত্বনার ভিতর চলে বাবেন- শহরে বন্দরে 
ঘুরবেন-জনতার ম্লোতের ভিতর 'ফিরবেন-_নিরালম্ব অসঙ্গাতকে যেখানে 
কল্পনা-মনীষার প্রাতাক্রয়া নিয়ে আঘাত করা দরকার নতুন করে সৃজ্টি 
করবার জন্যে সেই চেষ্টা করবেন; আবার চলে ষাবেন, হয়তো উন্মথ 
পঙ্গুদের সঙ্গে করে 'নরে, প্রকাতর সান্তনার ভতর: সেই কোন আদম 
জননীর কাছে যেন, 'নজর্ন রৌদ্রে ও গাঢ় নীলমায় নগ্তব্ধ কোনো আঁদাতর 
কাছে ৩৯ 
সংকবি-মানাসকতার জন্যই এ-সংশয় কাব জীবনানন্দে: স্বকীর 
আত্মীজজ্ঞাসায় রূপান্তারঠ। তবে প্রবন্ধের ক্ষেত্রে আলোচনার খাতিরে 
তান এই সংশয়কে 'জিন্জাসারপে তুলে ধরলেও কাব্যের ক্ষেত্রোতনি নিঃসংশর 
_-প্রকৃতিই অবসাদ ও ক্লান্তির সান্ত্বনা 


চ৫1 


আলোর চুমায় এই পাঁথবাঁর হৃদয়ের ভার 

কমে যায়;__-তাই নীল-আকাশের স্বাদ--সচ্ছলতা-- 

পূর্ণ ক'রে দিয়ে যায় পাঁথবীর ক্ষ্দাধত গহবর, 

মানুষের অন্তরের অবসাদ-_মৃত্যুর জড়তা 

সমুদ্র ভারঙিয়া যায় ;-- (“অনেক আকাশ' ) 
ব্যম্টিচেতনা থেকেই সমষ্ট-চেতনা বা বিশবচেতনায় উত্তরণ ঘটে । এলিঅটও 
ব্যম্টিরঃমানাসক অবসাদ-চেতনা থেকেই আধাাীনক বি*বসভ্যতার অবসাদ- 
চেতনার ওয়েস্ট ল্যান্ড-উপলাব্ধতে উপনীত হয়োছিলেন। জীবনানন্দের 
কাঁব-মানাসকতার ক্ষেত্রেও অ-রুপ িবত'ন দুলক্ষ্য নয় । মানুষের অন্তরের 
অবসাদ? কিংবা মানুষের ক্লান্তি নয়, স্বীয় অবসাদ এবং স্বায় ক্লান্তি- 
অনুভূতি আম ক্রান্ত প্রাণ এক্টথেকেই বিশ্বের অবসাদ-চেতনায় উপনীত 
হয়েছেন ; “বনলতা সেন' কবিতার প্রা1তাস্বক ক্লা।ন্ত-চেতনা ।কংবা “ভাঁখরী, 
কাঁবতার বা।ণ্ট-চেতনা ণভড়ের গভতরে তবু-_হঠারসন রোডে-আরো গভীর 
অসুখ' থেকেই এ একই কাব্যে কা উপনী৩ হয়েছেন বিশ্ব-চেতনায় £ 
পৃথিবীর গভীর গভাঁরতর অসুখ এখন? । 
জীবনানন্দের উত্তর পবে'র নানা কাঁবতায় অবসাদগ্রন্ত বিশ্বচেতনার বিক্ষিপ্ত 
ছায়া পড়েছে । 


কোথাও সান্বনা নেই পৃ1থবদতে আজ ৃ 

বহহদন থেকে শান্তি 

নীড় নেই 

পাখরো মতন কোনো হাঁদয়ের তরে । ( জিনান্তিকে” ) 
কিংবা, 

'**এই অবসন্ন ম্লান পাঁথবীর মতো ( পৃথবীতে' ) 
অথবা, 

এইখানে 

পাথবীর এই ক্লান্ত এ অশান্ত ?কনারার দেশে 

এখানে আশ্চর্য সব মানুষ রয়েছে । (এই সব দনরাত? ) 
“এই সব দিনরাত” কাবতায় এই িশ্বচেতনার বর্ণনা আরো বান্তবায়িত। 

ঝর ঝর ঝর 

সারারাত শ্রাবণের নিগণলও ব্লেদরন্ত বৃঁন্টর ভিতর 
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এ-পাঁথবা ঘুম স্বপ্ন রুদ্ধশ্বাস 
শঠতা 'ররংসা মৃত্যু নিয়ে 
কেমন প্রমত্ত কালো গণণকার উল্লোল সংগীতে 
ম*খের ব্যাদান সাধ দুদ্ণাল্ত গাঁণকালয়--নরক *মশান 
হলো সব। 
জেগে উঠে আমাদের আজকের পৃথবখকে এ-রকম 
ভাবে অনুভব 
আও করেছি রোজ সকালের আলোর ভিতরে 
বকেলে -রা।ন্র পথে হেঁটে ; 
দেখে!ছ রজনীগন্ধা নারীব শরীর অন্ন মুখে ?দতে [গয়ে 
আমবা অঙ্গার রন্তু : শঙাব্দীর অন্তহীন আগ্ুনের 
-ভতরে দাঁ।ড়য়ে । 


সম্ভবতঃ প্র। ঠাঁ্নক 'অবসাদ-চেওনা বিবর্তনের মধ্য ?দয়ে যে বি*বচেতনায় 
রূপান্তর লাভ করে তা এাঁলঅটাীয় ওয়েস্ট লাণ্ড-চেতনা বা বন্ধ্যাত্ববোধেরই 
আর এক রূপ; ভাই নিজ্জন অবসাদের ক্*ব জনবনানন্দ বশ্বচেতনার 
সরাঝয়ালিজমের যুগে প্রায়ই ওয়েস্ট ল্যাণ্ড-চেতনায় পাড়ত হয়েছেন । 
|নকটঢে মবূর মতো মহাদেশ ছড়ায়ে রয়েছে ঃ 
যঙ দূর চোখ যায়- অনভব ক।র , 


অবশাই জীবনানন্দের ওয়েন্ট ল্যাণ্ড-চেতনা দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধের আভিজ্ঞতা 
সঞ্জ৩। তদুপরি বাংলার সমসামায়ক এতহাসক, প্রাকীতিক ও দৈব- 
দু!বঘপাক যা জাতীয় জীবনে গভীরভাবে ছায়া ফেলোছিল তাও জাবনা- 
নন্দের ওয়েস্ট ল্যান্ড-চেওনাকে পুষ্ট করোছিল বিষ্ণু দে-র মতোই । দ্বিতীয় 
বেশবধুদ্ধোস্তর যুগান্তব কালে কিংবা মন্বন্তরের মড়কের দিনে অথবা 
দাঙ্গাবধহভ্ডের *মশানভমিতে দাঁড়য়ে স্বভাবতঃই আধুনিক সভ্যতাকে কেবল 
ওয়েস্ট ল্যান্ড নয়, কববভ্ঞাম কিংবা শতাব্দীর শেষ বলেও অনুভূত 
হয়েছে। 

নগরীর রাজপথে মোড়ে-মোড়ে হু পড়ে আছে; 

একট মৃতের দেহ অপরের শবকে জড়ায়ে 

তবুও আতঙ্কে হম- হয়তো "দ্বিতীয় কোনো মরণের কাছে । 

আমাদের আভজ্ঞতা, জ্ঞান, নারী, হেমন্তের হলুদ ফসল 
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ইতন্তত চ'লে যায় যে যাহার স্বগের সন্ধানে; 
কারু মুখে তবুও দ্বিরুন্ত নেই- পথ নেই ব'লে, 
যথান্ছান থেকে খ'সে তবুও সকাল বথাস্হানে 
রয়ে যায়ঃ শতাব্দীর শেষ হলে এ-রকম আবিষ্ট নিয়ম 
নেমে আসে, 
কাবর এই চেতনা মাঝেমাঝে আরো বান্তব ঘটনাকে ছুয়ে গেছে £ 
শেষ ট্রাম মুছে গেছে, শেষ শব্দ, কলকাতা এখন 
জীবনের জ্গতের প্রকার আন্তিম ।নশবথ , 
চাঁরাদবে: ঘর বড পো়োা-সাঁকো সমাধির ভিড় ; 
আবার কখনো-কখ/না কাঁবর এই আঁভবা'ন্ত প্রকাশ পেয়েছে প্রতীক আশ্রয় 
করে £ 
মাঠ থেকে মাঠে-নাঠে স্মণ্ত দুপুর ভ'রে এশিয়ার আকাশে-আকাশে 
শকুনেরা চরিতেছে , মানুষ দেখেছে হাট ঘাঁটি বান্ত ; 1নম্তব্ধ প্রান্তর 
শকুনের : যেখানে ম'গের দঢ় নীরবতা দাঁড়ায়েছে আকাশের পাশে 
আরেক আকাশ যেন সেইখানে শকুনেরা একবার নামে পরস্পর 
কঠিন মেঘের থেকে ; যেন দূৰ আলো ছেড়ে ধন্ত্র ক্লান্ত দকহাম্তগণ 
পড়ে গেছে পড়ে গেছে পাথিলীতে এশিয়ার ক্ষেত নাঠ প্রান্তরের 'পর, 
অবসাদ বা ক্লান্তবোধ কিংবা ওয়েস্ট লাণ্ড-চেতনা বা' বধ্যাত্ববোধ সমন্তই 
অঙ্গাজভাবে এসেছে জীবনানন্দেব কাবতায় প্রথম যুগ থেকেই । এই সমন্ত 
চেতনা উত্তরণের আত্মজিন্জাসাও তাঁকে আগাগোড়া [বরত করেছে । 
এঁলঅট সভ্যতার বন্ধ্যাত্ব থেকে ধবাকে মুক্ড্র করতে বারণ” এবং শান্ত 
উভয়েরই প্রার্থনা কবেছেন ' শান্তর প্রার্থনা মাঝেমাঝেই জীবনানন্দের 
মনকে আঁধকার করেছে । ধুসর পাণ্ডুল পির এই শান্তি, 
মহাপৃথিবীঁর শান্তি কিংবা 'প্পসীবাংলা-র এখানে ঘুঘুর 
ডাকে অপরাহেে শান্তি আসে মানুষের মনে" কাবতাগ্ুল ছাড়াও নানা- 
কবিতায় শান্তি প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন । 
বৈতরণীী- বৈতরণী- শান্তি দেয়_-শা1ন্ত- শান্ত ঘুম--ঘুম-_ঘুম 
আঁবরত তাঁর 'দকে ছুটিতেছি আম ক্লান্ড শকুনের মতো ।” 
( বৈতরণী' ) 
এলিঅটের মতো আধ্যাত্রকতার মধ্যে মাল্ত জীবনানন্দও অন্তর থেকে বিশবাস 
করেন। “আমাদের তা বুদ্ধ কনফুশিয়সের' অন্বোর পথের এই সভ্যতার 
মন্ত, মানব-সমাজের মক্ত, পাঁথবীর ক্রমমনীন্ত' £ 
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সুচেতনা,এই পথে আলো জেবলে--এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমীন্ত হবে + 
সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ; 
এ বাতাস কি পরম সূঘকরোজ্জবল 
প্রায় তত দূর ভালো মানব-সমাজ 
আমাদের মতো ক্লান্ত ক্লান্তিহীন নাঁবকের হাতে 
গ'ড়ে দেব, আজ নয়, ঢের দূর আঁন্তম প্রভাবে : ' 'সুচেতনা' ) 
জীবনানন্দ স্পম্টতঃই মানাবকতার আন্তভক্যবোধে গভীর আস্হাবান । 
তবুও কোথাও সেই আনব্চনীয় 
স্বপনের সফলতা-_নবীনতা- শুভ্র মানাবকতার ভোর ? 
নচিকেতা জরাথমস্ট্র লাওৎসে এজেলো রুশো লোননের মনের পাঁথবী 
হানা দিয়ে আমাদের স্মরণায় শতক এনেছে ০*** 
নব-নব মৃত্যুশব্দ বন্তশব্দ ভীতিশব্দ জয় ক'রে মানুষের চেতনার দন 
অমেয় চিন্তায় খ্যাত হয়ে তবু ইতিহাসভূবান নবীন 
হবে না কি মানবকে চিনে- তব প্রাতিটি ব্যান্তর ষাট বসন্তের তরে! 
সেই সব স্ানীবড উদ্বোধনে _-আছে আছে আছে' এই বোঁধর 
ভিতরে চলেছে নক্ষত্ন, রাত্রি, সিন্ধু, রীতি, মানুষের বিষয় হৃদয় ? 
জয় অন্তসুয” জয়, অলখ অরুণোদয়, জস । ! “সময়ের কাছে' ) 
পাশ্চাতোর কাব এলঅটে কিংবা তাঁর ণদ ও য়ে স্ট লা ন্ডে সম্ভবতঃ 
এ-আন্ডিক্যবোধ অনপাস্হত । 


'ঝরাপালককংবাধ সর পাণ্ডল পর বর্তমানচারিতা বনলতা 
সে ন'-এর ষুগে হাজার বছরের অতীতের 'উিজ্জদল সময়স্রোত' পযন্ত প্রসারিত 
হয়েছে ঃ 'ম হা পৃ 'ি বী” ও “সাতাট তারার তি'মরএর যুগে কাঁবর 
“উজ্জল সময় ঘাঁড”-র কাঁটা চক্কাকারে ঘুরেছে অতাঁত থেকে বর্তমানে,বত'মান 
থেকে ভবিষ্যতে, আবার ভবিষাৎ থেকে অতীতে । 

আমাদের মণিবন্ধে সময়ের ঘাঁড় 

কাচের গেলাসে জলে উত্জদল শফরা : 

সমুদ্রের দবারৌদ্রে আরান্তম হাঙরের মতো | 

তারপর অন্য গ্রহ নক্ষত্রেরা আমাদের ঘাঁড়র ভিতরে 

যা হয়েছে, যা হতেছে, অথবা যা হবে সব এক সাথে প্রচারিত করে। 

( আবহমান? ) 
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এই 'বাঁশষ্ট সময়-চেতনা কাঁবর প্রতীক-চেতনা ও আধবাণ্তব বা পরাবাস্তব- 
চেতনার (5807521156) মধ্যে দানা বে'ধেছে, ভারতীয় আধ্যাত্বকতার দ্বারাও 
লালিত হয়েছে, কিন্তু তা সত্তেও এ।লমটের 'ফোর কোয়ার্টেট স--এর 
সময়-চেতনার সঙ্গে কোথাও যেন একটা মিল অছে। 
জানো কি অনেক যুগ চ'লে গেছে 2 মরে গেছে অনেক নৃপাঁতি ? 
অনেক সোনার ধান ঝ'রে গেছে জানো নাক ৮ অনেক গহন ক্ষাতি 
আমাদের ক্লান্ত ক'রে 'দয়ে গেছে হারায়েছি আনন্দের গাঁতি; 
ইচ্ছা, [চ*তা, স্বপ্ন, বাথা, ভাঁবষ্যং বত'মান-এই বর্তমান 
হৃদয় বরস গান গাহতেছে আমাদের- বেদনার আমরা সন্তান ? 
(সন্ধুসারস" ) 
এর পশ্চাতে এীলঅটের 
[1106 19152907910 2100 02009 75580 
415 0০010 76210102105 0155906 10 61005 01816 
এই তত্তের আন্তত্ব অস্বন হাব করা যান না। তাছাড়া কোথাও-কোথাও খন্টয় 
আধ্যাত্মিকতার আভাসও স-চিত হয়েছে । যেমন, 
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সময়ের কাছে এসে সান 1দয়ে চলে যেতে হয় 
কীকাজ করেছ আর ক কথা ভেবেছি। (সময়ের কাছে' ) 

অথবা, 

সময়ের সমহ্দ্রর পাবে 

কালকেব ভোরে আর আজকের এই অন্ধকারে 

প্রোটতার দিকে তবু পৃথিবীর জ্ঞানের বয়স 

অগ্রসর হয়ে কোনো আলোকের পাখিকে দেখেছে 2 

গয়, তার জয়, যুগে-ষুগে তার জয় । (এ) 
জীবনানন্দের কিল্তু সময়-চেতনা অবশ্যই বিশিম্টরূপ পেয়েছে ভারতীয় 
আধ্যাত্কতা থা জদ্মান্তরবাদের পটভ্মকায় । ভারতীয় দর্শনের 
ছাত হলেও এলিঅটের সময়-চেতনায় এর কোনো প্রভাব সম্ভবতঃ পাঁরলক্ষিত 
হয় না। 


সে অনেক রাজনীতি রুগ্‌ন নতি মারী 
মন্বন্তর যুদ্ধ খণ সময়ের থেকে 
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উঠে এসে এই পৃথিবীর পথে আড়াই হাজার 

বছরে বয়সী আম; 

ব্ধকে স্বচক্ষে মহাঁনববাণেব আশ্চ্ শান্তিতে 

চ'লে যেতে দেখে _ তব _আবিরল অশান্তির দীপ্ত ভিক্ষা ক'রে 

এখানে তোমার কাছে দাঁড়ায়ে রয়োছি £ (“তব ) 
জীবনানন্দ স্বীয় কাব্য ও কাঁবস্বভাবের উপলে"্প কাবাভাষা সষ্টি 
ক'রে নিয়েছিলেন, 'বিষস্বস্তু বেছে নিয়েছিলেন এমন ধা তাঁর রোমাস্টিক 
নিঃসঙ্গতাকে বাঙ্ঝয় রূপ 'দয়োছিল । প্রতীক, চিন্রকম্প প্রভৃতির মধ্যেও তাঁর 
[বিশিষ্ট কাঁবস্বভাব যথাযথ ধরা পড়োছল। এককথায়, এীলঅটের ভাষায় 
1205৩] 2500617 501100518] 20109, বা যথাযথ আধাানক 
কাব্রীতি জীবনানন্দকেও খুজে নিতে হয়েছিল। তাঁর কৃতিত্ব 
এখানেই ষে বাঙালীর এবং বাংলা ভাষার যথার্থ মেজাজ ফুটিয়ে তুলতে 
পেরেছিলেন । অবশ্য এই দৃষ্টিভাক্গতে এলিঅটের সঙ্গে জীবনানন্দের কাব্যিক 
সাদশ্য খুজতে যাওয়া সম্ভবতঃ অধযৌক্তক। 


দু-একটি কবিতায় জীবনানন্দের চিন্রকলপ ও বক্তব্যে এীলঅটের অনুরূপ 
চিন্রকজ্প ও বন্তবোর আকম্মিক ঝলক অনুভূত হয । 

এঁলঅটের 'মারনা কবিতার মল আলম্বন চিন্রক্প তথা ছবির সঙ্গে বনলতা 
সেন” কবিতার আলম্বন টিন্রক্প তথা প্রদত্ত ছাঁবব সাদৃশ্য স্পম্ট। 
“মাঁরনা'"ব সমহদ্রযাতার শেষে এক শ্রাঁজভর মুখচ্ছাব / অবশাই' নারীর ) 
“বনলতা সেন” এরও আলম্বন। তবে ভারতীয় জন্ম-জল্মান্তরের ব্যঞ্নাটুকু 
বাহুলা, খজ্টীয় রেজারেকশনের সঙ্গে মেলে না ।%০ জাঁবনানন্দের বনলতা, 
দারুচিনি দীপ, হালভাঙা জাহাজ, রোদ্রের গন্ধ, চিল প্রভৃতি এলিঅটের 
0015 90০6) 88701661519) 118561016 ০৪1. 2180 0218585 1:06121) 31311 
30901 06 7176, 1000071091২ প্রভাতরই অনুকলপ । পার্থক্য এই ষে 
এিঅটের সমস্তই অচেনা,জীবনানন্দের সমস্তই চেনা--মারনা"য় সমদদ্র, দ্বীপ 
কংবা মুখ কোনো কিছুরই নাম নেই, বিনলতা সেন'-এ সব কিছ নাম দিয়ে 
চিহৃত। কাঁবতা দুর কয়েকাঁট সদৃশ চবণের বাঞ্জনাও উপেক্ষণনয় নয়। 
সারনায় যা সংহত ও ব্যঞ্জনাময়, বনলতা সেন*-এ তাই আরো ব্যাপকতর, 
স্পজ্ট এবং বণণনাময় । এীঁলঅটের “৬৮076 5625 71096 520195 1096 
067০০ 00105 2100. 91126 1519115. ; জীবনণ্নন্দের কাঁবতার হয়েছে ঃ 
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হাজার বছর ধ'রে আম পথ হাঁটিতোঁছ পাঁথবাঁর পথে, 

শসংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে 
-নেক ঘুরেছি আম ; 'বাম্বসার অশোকের ধূসর জগতে 

সেখানে ছলাম আম ; আরো দূর অন্ধকারে 'বিদর্ভ নগরে * 
আবার, 

৬1090 15 0015 090৪১ 1255 01921 210. ০122121" ** 

"00019 ৫1502170009 50875 21801065161: 00210 00০ €ত ৩: 
বনলতা সেন' কাবতায় হয়েছে £ 

চুল তার কবেকার অন্ধকার 'বাঁদশ।র 'নশা, 
মুখ তার শ্রাবন্তীর কারুকাষ" ; 

“আট বছর আগের একাদন' কাঁবতার কয়েকাঁট চরণের পশ্চাতে পদ লাভ 
সঙ অব জে. আলফ্রেড প্রুক্রক' কাঁবতার এক।ট সূপারাচিত চিত্রকল্পের অস্তিত্ব 
অন-ভন্ত হয়। 

এই কথা বলোছিলো ভারে 

চাঁদ ডুবে চলে গেলে-_ অদ্ভূত আধারে 

যেন হার জানালার ধারে 

উটের গ্রীবার মতে] কোনো এক নিশ্তত্ধতা এসে । 

পদ ওয়েস্ট ল্যান্ড'এর “দ বে'র্রয়্যাল অফ ।দ ডেড” অধ্যায়ের “4990 
1780 07200136 30 1718105%-এর প্র/তিধ্ান শোনা যায়, যেন জীবনানন্দের 
আবহমান” ও “জনাশ্মিকে' কাঁবতার প্রাসাঁজক দৃ-একটি চরণে । নাস্তিকের 


সংশ্লিষ্ট চরণগহীল £ 
পঙ্গপালের মতো মালুষেরা চরে 


ঝবে পড়ে। 
এই সব 'দনমান মৃত্যু আশা আলো গুণে নিতে 
ব্যাপ্ত হতে হয়। 
ন্ব প্রস্হানের দিকে হৃদয় চলেছে । 
“মাঘ সংক্রান্তর রাতে' কাঁবগার সূচনায় এলঅটের “পার্গেটোঁর' বা 
শুদ্ধিকরণ চিন্তা প্রশ্রয় পেয়েছে বলে মনে হয়। এঁলঅট এই শুদ্ধিচিন্তা 


পেয়েছিলেন দান্ডে থেকে । 
হে পাবক, অনন্ত নক্ষত্বীথ তুমি, অন্ধকারে 


তোমার পাঁবন্ন অশ্নি জদলে 1৪১ 
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ব্লামাণ্টক তথ। রবীল্দ্র“ীতহ্য উত্তরণে এীলঅটীয় দণ্টাম্ত আধুনিক 
ধলা কাঁবতার উন্মেষ পর্বে গভীর অনুপ্রেরণা যুৃগিয়েছিল, এলঅটীয় 
গাব্যরীতি আঙ্গক প্রকরণ প্রভৃতিও ব্যাপক অনুসৃত হয়েছিল, এ সমস্ত 
+তিষ্ঠিত স্তা । জীবনানন্দ কাবাসাধনাকালে এই আন্দোলনের ও্পপাত্তক 
দকাঁট অন্তর থেকেই গ্রহণ করেছিলেন, সে-কথা তীর প্রবন্ধাবলীতে নানা 
প্রসঙ্গে আঁভব্যন্ত হয়েছে ; কিন্তু রবান্দ্রোন্রর কাবা-এী তন স.।ল্টতে সবাপেক্ষা 
নফলকাম হলেও রবীন্দ্র ?বরোধতায় ?কংলা এলঅটীয় কাবারীতি-অনুকাতি 
তমন উগ্রতা পায় নি জীবনানন্দের কাব্যে, সম্ভবতঃ বিশিষ্ট কাব্যস্বভাবই 
তাঁকে অনুরূপ উগ্রভা থেকে নিন্ত্ত করেছিল । এতদসত্বেও দু-একটি 
গলঅটীয় কাবাতন্্ব জীবনানন্দের কাব্যানুশীলনে মৃলমন্মরূপে গৃহীত 
হয়েছে, সে-কথা তাঁর প্রবন্ধাবলীর সাক্ষ্য থেকে স্পন্টই প্রতীয়মান হয় । 

এঁলঅটের 'ট্রাঁডশন এণ্ড ই।ণ্ডাঁভজুয়াল টথালেন্ট' প্রবন্ধাট সমসাময়িক 
সাহত্য-চন্তার জগতে গভীর আলোড়ন তুলোছল, তার প্রভাব পড়োছল 
পব্রাটশ ভারতেও” । প্রবন্ধে ব্যাখ্যা 10156012108] 52055” বা হাতিহাস- 
চেতনা" তত্বীট বাংলা কাব্যের আধ্াীনকতাবাদী কাঁবগোষ্ঠীর অনেকের মতোই 
জীবনানন্দকেও শুধু আকৃস্টই করে ?ন, তাঁর কাবো এই তর্ব।(টর কাব্য- 
রূপায়ণও ঘটোছল। কাঁবতা ও কাব.তত্তুবিষয়ক 'বাঁভন্ন প্রবন্ধে তান এই 
তত্তের পক্ষ সমর্থন করেছেন । এমন 1ক. যেখানে এ্রসঙ্গান্তরেও বিষয়াট 
উদ্ধাপত সেখানেও এই এলিঅটগর ওত্বের আন্ডস্ব অনায়াসে অনুভূত 
হয়েছে । ক'বতার কথা" প্রবন্ধে কেউ কেউ কাব-র সংজ্ঞার্থ ।নরূপণ 
করতে গিয়ে জীবনানন্দ বলেছেন কিলি-__বকেন না তাঁদের হৃদয়ে কল্পনার এবং 
কল্পনার ?ভতরে চন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ন সারবন্তা রয়েছে এবং তাদের 
পশ্চাতে অনেক বণত শতাব্দী ধ'রে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের 
নব নব কাব্য-বকীরণ তাদের সাহায্য করছে ।” বছর তিনেক পরে 'লাখিত 
“একটুখানি” প্রবশ্ধেও আছে, “ে"জাতির ভিতরে ইীতিহাস-চেতনা ও সমাজ- 
চৈতনা নেই, সে-জাতির দৃভগ্গ্য উত্তরোত্তর বেড়েই চলে ।-*ইীতিহাস ও সমাজ- 
সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হয়। এই চেতনা ও কম্পনা-প্রাতিভা যাদের রয়েছে 
তারাই শ্রেষ্ঠ সাহত্য রচনা করতে সমর্থ 1৪২ উদ্ধৃত দুটিরই আলম্বন ও 
উীদ্দষ্ট এীলঅটের 40151011591 52195 হ'লেও বন্তব্যে কিং তারতম্য আছে 
একথা সচেতন পাঠকের দৃ্টি এড়ায় না। এ-তারতম্য ঘটেছে তথাকাথত 
হীতিহাস-চেতনা'র কাঁবাক রূপায়ণেও । হীতিহাস-চেতনা'রূপে বাংল 
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কাব্যে আধকাংশ ক্ষেত্রে ইীতিহাসেরই কাব)র্পারণ ঘটেছে, জণববনানন্দেও 
এমন ব্যাপার ঘটতে দেখা গেছে। ব্যাতিক্রম অবশ্যই বিষ দে। এনিঅট 
ব্যাখাত 1015:01:1081 5279০, আসলে এীতহ্য-চেতনারই নামান্তর ; তাই তাকে 
'হীতিহাস-চেতনা” রূপে গ্রহণ করতে গেলে কিংবা কাব্যে রূপাঁয়ত করতে 
গেলে বিশ্রান্তর সৃষ্টি হয়। উপযুক্ত উদ্ধৃতি দুটির মধ্যে প্রথমাঁটিতে 
40715601981 56259” “এীতিহা-চেতনা" রূপে গৃহণত হয়েছে আর 'দ্বিতষ'টতে 
গৃহীত হয়েছে সোজাসুজি ইতিহাসের চেতনা” রূপে । স্বভাবতঃই 
প্রথমাটিতে এীলিঅটীয় বন্তব্যের অনুরণন থাকলেও এই কারণেই £দ্বতীয়াটতে 
নেই । জীবনানন্দ এলিঅটের 215901591 5205"-কে মুখাতঃ 'ইিহাস- 
চেতনা* রূপে গ্রহণ করোছলেন ব'লেই প্রথম উদ্ধৃতির বস্তব্যের বরুদ্ধ উন্তিও 
এঁ একই প্রবন্ধে ঠাঁই পেয়েছে, ণকন্তু যাঁরা বলেন সম্পূর্ণ জ্বাতসাবে - 
পৃথিবীর কিংবা স্বকীয় দেশের বিগত ও বর্তমান কাব্যবেষ্টনীর ভিতর 
চমৎকার রূপে দীক্ষিত হয়ে নিয়ে, কাবিতা রচনা করতে হবে তাঁদের এ দাঁবর 
সম্পূর্ণ মর্ম আম অন্তত উপলাব্ধ করতে পারলাম না।, স্পন্টই প্রাতভাত 
হয় যে তান এাঁলঅটের ০০ 15150011081 52056 001019015 ৪, 1021 60 


116 1700 1021515 10 1015 0৬0 51121080101) হ], 1019 00169, 001 
710) 2, 69০1106 0026 006 ৮1916 01 006 11061280016 04 77110192000 
17010021220 ড1010117 10006 ৮1016 016 6065 11661760015 0? 1815 0৮1 


০9020751095 2 54030012760005 93015621902 2100 00102109599 ৪. 
88001010975909019 01729 এই বন্তব্য সমর্থন করেন না; কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে তার 
নিজেরই পবেদ্বিত উীন্তী” '*""এবং তাদের পশ্চাতে অনেক 'বগত শতাব্দী 
ধ'রে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আধহানক জগতের নব নব কাব্য-বকীরণ তাদের 
সাহায্য করছে'-এর থেকেও সমর্থন প্রত্যাহত হল না ক ? 

77086 ০0 720887% 5150 76036 07518085%5 গ্রন্ছে' ( পূ. ১৫১ ) 
এলিঅট কাঁবতায় অথের মুখ্য উপযোগতা সম্পকে" বলেছেন, [106 ০1161 
152 06 016 10022101100 0৫ 8, 100200১1061) 01৫110221:5 501796১1005 106 
6০ 5210517 019 19010 0£ 006 1280215 ৮০17062(১ 1065 00110 01৬০:6৫ 
2180 70160 7710116 006 00961004069 15 আ00 8১010, 11005 অন্য কোনো 
কাঁবর কাঁবতা সম্পর্কে এই বস্তব্যের সনরবত্তা প্রমাঁণত হয় কি না 'নাদ্ধধায় 
বলা ন। গেলেও জীবনানন্দের কাবতা সম্পকে অবশ্যই বলা চলে ॥। কবিতা 
বোঝবার জন্য নয়, বাজবার জন্য-এরকম একটি কাব্যাঁবধান রবঈন্দ্রনাথও 


২৬৪ 


প্রচার করোছলেন ; কিন্তু একথা সব'জনাঁবাদত যে তাঁর কাঁবতার অথ- 
গৌরবই মুখ্য ভূমিকা জড় বসে অ'ছে। জীবনানন্দের কাঁবতায় অবশ্যই 
অর্থের ওপরে আমেজকে স্যাৰ দেওয়ার &ীতহ্য বিরোধণ প্রয়াস পারঙ্লাক্ষত 
হয়। অর্থ তাঁর আধকাংশ ক'বতায় অনায়াসলভ্য নয়, বরং সহজলভ্য একটা 
কাব্য-আমেজ । 

“কবিতার কথা” প্রবন্ধেরই অংশবিশেষে জীবনানন্দ 'লখেছেন, প্রথমত 
শ্রে্ঠ কবিতার ভিতর একটা ই'ঙ্গত পাওয়া যায় এই যে, মানুষের ' তথাকাঁথত 
সমাজকে বা সভ্য তাকেই শুধু নয়, এমন ক সমস্ত অমানবীয় স্ান্টকেও যেন 
তা ভাঙছে এবং তুন ক'বে গড়,ত চাচ্ছে ।” এই বস্তব্যের মধ্যে গদ্য-কাবিতা 
আন্দোলন সম্পা ৮*১ এ লমটের বস্তবে'র একটা ক্ষীণ আভাস আছে । 


৪. 


এিঅটের সঙ্রে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের নৈকটা অবশ্যই কাঁব-স্বভাবের নয়, 
মুখ্যতঃ কাব্যরীতির । স্বভাবে সুধনন্দ্রনাথ ছিলেন রোমাশ্টিক, কিন্তু কাবা- 
রীতিতে ধ্রূপদশ বা ক্লাসিকপন্হী । তাই 1তান 'নাদ্ধধায় বলতে পারেন, 
“এীলঅট কাঁবকে ঘটক আখ্যা দিয়েছেন. এবং আমিও মনে কার যে ব্যান্তগত 
মনীষায় জাতীয় মানস ফুটিয়ে তোলাই কাঁবজশঈবনের পরম সার্থকতা'৪৩ 
ফিংদ্বা «্বস্নচারী পাঁথককে যেমন, অন্প্রাণত কাবকে আমি তেমনই ডরাই , 
এবং কালের বৈগুণো হীন্দ্রয় প্রত্যক্ষের মূল্য বাড়ছে বই কমছে না ।'৪৪ 
কাব্যে জাতাঁয় মানস প্রাতফলন, হৃদয়াবেগ সংহতকরণ তথা হীন্দ্িয় প্রত্যক্ষ 
উপাদান ব্যবহার সম্পাঁকত ক্লাঁসকপন্হণী কাব্যস্বভাব বিষয়ে সম্পূর্ণ অবাঁহত 
াকলেও সর্বথা সেন্দাঁয়ত্ব পালনে তিনি সক্ষম হয়েছেন এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে 
সংশয়ান্বিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে । ধ্ূপদী কাবিতার মৃখ্য আলম্বন 
বন্তুমুখী দৃম্টভাঁগ সুধীন্দ্রনাথের কাঁবতায় পুরোপনার ধরা পড়ে নি । তবে 
[তান ভাষারীতিতে বাংলা কাঁবতায় এক ক্লাসিক কাব্যভাষা সৃষ্টিতে সম্পূর্ণ 
সফলকাম হয়েছিলেন । বথেচ্ছ অপারাচিত তৎসম শব্দ ব্যবহার তাঁর কবিতাকে 
সাধারণ্যে দুরূহ (2 দুর্বোধ্য ) ক'রে তুললেও বাংলা কাঁবতায় তিনি নতুন 
মাত্রা ( 0100205101 ) ও গাঁত এনোছিলেন । যাঁদও তাঁর কাব্যধারার অনুসরণে 
কোনো উত্তসূরীর আবির্ভাব ঘটে নি, তাহলেও 1তাঁন আরো অনেকের সঙ্গে 
গোম্ঠীগত প্রয়াসে বাংলা কাবতার যে মোড় ঘ্ারয়োছলেন তার সাফল্য 


২৬৫ 
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আবসংবাদত এবং এতিহাসক; বাংলা কাঁবতা যথার্থই প্রাচঈন গাঁতপথ ছেড়ে 
নভুন সম্ভাবনার পথে পা দিয়েছিল। মনে হতে পারে সুধান্দ্রনাথের 
ধ্রুপদী কাবারীতি এলঅটীয় কাব্যরীতর এবং আধুীনকতাবাদী কাব্য- 
আন্দোলনের পাঁরপন্হী । এলিঅট কাঁবতায় কথ্যরীতর প্রবস্তা, তার সঙ্গে 
সুধান্দ্ৰীয়-রীতির সাদৃশ্য কোথায় ' কিন্তু এীলঅটের গদ্যকবিতা-আন্দোলন 
বিষয়ক ব্যাখ্যার সঙ্গে এর সাদৃশ্য তাৎপপূর্ণে । সুধান্দ্রনাথেরও অনূচ্চারত 
দ্রোহ অবশ্যই 585951175 0690 10100) 210 ৪, 101:2102105,000, 00: 06ভ 
19700 01001 006 26022] 0৫ 61১৪ 914” বাংলা কবিতায় নতুন মান্রা 
ও গাত সণ্চার করতে বহু ব্যবহারে জীর্ণ শব্দ দিয়ে নয়, অপারাচত শব্দ দয়েই 
প্রতীক ব্যঞ্না সৃষ্ট করতে হবে। এ-প্রয়াস তাঁর যথার্থই আভনব 
কাব্ভাষারীতির জন্য এবং মৃতপ্রায় পয়ার-রীতর বিরুদ্ধে 1বদ্রোহ নয়, 
নিঃসন্দেহে এই প্রাচীন রীতির পুনর্নবীকরণ । 
কোনো কোনো সমালোচক সহধীন্দ্রনাথকে যেভাবে 'নাদ্বধায় ধুপদী- 

রীতির কাব বলেছেন কিংবা বিষ্ণু দে-র সমপর্ষায়ূভদন্ত বলে গ্রহণ করেছেন৪« 
সেভাবে গ্রহণ করতে পারলে এীলঅটে ও সুধীন্দ্রনাথে কাব্যক যোগাযোগ 
দেখানো সহজ হতো; কিন্তু তাযে সম্ভব নয় সে আভাস এই পাঁরচ্ছেদের 
গোড়াতেই তুলে ধরা হয়েছে । সংধীন্দ্রনাথের রোমাণ্টক স্বভাব সম্পকে 
তাঁর সতীর্থ কাঁবরাও অনেকেই 1নঃসংশয় ছিলেন ।৪৬ সুধশন্দ্রনাথ বাংলা 
কাব্যে ক্লাসকধার্মতা আনয়নের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু তা সফল হয় নি 
সম্ভবতঃ মা।টর গদ্ণে । মাটির গুণেই বাংলার জাতীয়মানস রোমাশ্টিকধমর। 
তাই দোঁখ হী'ন্দ্রয়প্রত্যক্ষের মূল্য স্বীকার ক'রে নিয়ে বস্ত্ানষ্ঠ দৃম্টিভাতে 
আগাগোড়া রাঁচত হয়েও প্রতীক্ষা” (“দ শমী" কাব্যগ্রল্য ) কবিতাটির 
উপসংহারের ভ্তবকাঁটতে কাঁৰ আকাস্মক ভাবেই ধরা দিয়েছেন রোমাশ্টিকতা- 
সুলভ মন্ময়তায় । 

অতএব কারও পথ চেয়ে লাভ নেই : 

অমোঘ নিধন শ্রেয় তো স্বধর্মেই; 

বিরুপ বিশ্বে মানুষ 1নয়ত একাকী । 

জীবন পড়ত প্রত্যয়ে প্রত্যয়ে £ 

তথাচ পাব না আমি আপনার দেখা কি ? 
এরকম বিপধ্ন তাঁর কাব্যে একাঁট সাধারণ ঘটনা । তাই তাঁর দৃত্যুর 


১০ 


অত্যল্প পূর্ববর্তাঁ কালের স্বীকারোক্তিকে স্বাভাবিক ব'লেই মনে হয় যখন 
তাঁকে বলতে শুনি £ পনজের প্রাত যে-নিরাসান্ত সংসাহত্যের অনন্য লক্ষণ, 
তাকে আমার আয়ত্তে আনতে দেরী আছে 1৪? 
বাংলা কাব্যের ম্যান্ত'-সম্ধানী সুধীন্দ্রনাথই বাংলায় সম্ভবতঃ ভারতনয় 

ভাষায়ও, এীলঅট-চ্চার এবং এলিমট-চেতনার পাঁথ₹ৎ ।৪৮ ১৯৩০ সালে 
রাঁচত “কাব্যের মুস্তি" প্রবন্ধে তানই প্রথম ৪৯ স্পঙ্টতঃ ঘোবণ। করোছিলেন, 
“*শবংশ শতাব্দীর শুরুতেই দেখা গেল যে পৃর্পুরুষের অনন্ত শোষণে 
কাব্যের কলেবর থেকে অর্থ ও আবেগের মঙ্জাটুকু শহাীকয়েছে, পড়ে আছে 
শুধু কঙ্কাল--প্রাতধনিপূর্ণ মরুভূমির মধ্যে পড়ে আছে শুধু দীণ্ণ+ জীর্ণ, 
বৈশিল্ট্যাবহীন কঙ্কাল ।৫০ শবশ্বের সেই আদম উর্বরতা আজ আর নেই 
ব'লেই কাব্যের জগতের কঙকালের মরুভযাম আতঞ্মণের উদ্দেশ্যে এখন সারা 
ব্রহ্মা খুজে বীজ সংগ্রহ না করলে, কাব্যের ক্পতরু জন্মার না। তারপর 
বহু পাঁরচধার ফলে হয়তো তাতে অঙ্কুর দেখা দেয়, ফিন্তু কাব নিঃ*বাস 
নেওয়ার সময় পায় না, তখনও উ7ন্নব্ন বত্বে সেই আনকাম বৃ.দ্ধর রক্ষণাবেক্ষণ 
তার অবশ্য কতব্য-**' ৪» প্রসঙ্গান্তরে বলেছেন, (কাব্যের জগতে) শুধু নূতন 
অদ্রাণীলকার 1নর্মাণে কোনোও সার্থকতা নেই ; হমণখানাকে বাসোপযোগী ও 
কালোপযোগ করা চাই "1 তাতে যাঁদ প্রথাগভ স্হাপওা বঙ্জনীয় ঠেকে, 
তবে তাই স্বীকার , তাতে যাঁদ নান্তক, বন্তুবাদশী ইত)াঁদ আঘায় অপবাদ 
ঘাড়ে পড়ে, তবে তাও বরণীয় । প্রথম দফায় দরকার অইবৈকল্য, দ্বিতীয় দফায় 
দরকার অবৈকল্য, তৃতীয় দফায় দরকার অবৈকল্য, শেষের দফায় দরকার 
অবৈকল্য । বিংশ শতাব্দীর মূলমন্ত্র অবৈকল্য আর অকপটতা । ৫২ 

উপযন্ত বস্তব্যসমূহ' বিংশ শতাব্দীর ঘুগধর্মের তো বটেই, ।বংশ শতাব্দীর 
নতুন কাব্য-এীতহ্যের কাঁব এীলঅটেরও কাব্যভাষ্য । সচেতন পাঠকের দম্টি 
এড়ার না যে ইংরোজর মতোই বাংলা কাবে)রও মুক্ত রোমা।ণ্টঞতা হ'তে 
অপসরণে তথা এঁলঅটীয় বঙ্জানম্ঠ নৈরাত্মীসাদ্ধতে, এরকম কাব্/প্রতায়ে 
আরো অনেকের মতোই সুধাশ্দ্রনাথও উপনীত হয়েছিলেন । সারুয অংশ- 
গ্রহণে সুধান্দ্রনাথের প্রাধান্য আঁবসংবাদিত, [তান স্বীয় কাব্প্রত্যয়ের 
প্রতিষ্ঠায় প্রবন্ধে এবং কাঁবতায় "দ্বিমুখী সংগ্রাম চালিয়ে ছিলেন, ব্যাপারটা 
অনেকাংশে এীলঅটেরই অনুরূপ । স্দবশন্্রনাথ সম্পাদত “প:রচয়' পান্রকার 
ভূমিকা ও দৃ্টভাঁতে এীলঅটের “দ ক্লাইটোরঅন'-এর ছা অনুভূত 
হওয়ার মতো যাান্তও অস্বীকার করা যায় না।৫৩ 

২৬৭ 


নৈরাত্াসাদ্ধি তথা প্রুপদণ রীতি ছাড়াও এঁলঅটীয় এ্াতহা-চেতনায়' 
পাভীর আগ্ছাশীল সুধশন্দ্রনাথ । প্রাীন ও অবাচিন কাব্যের প্দনমল্যায়ন 
সৎকাঁবিকে স্বধয় কাব্য-্রত্যয়ে উপনীত হতে সাহাব্য করে, এবষয়েও তানি 
শনঃসংশয়, পযাঁন মহাফাবর মর্ধাদা চান, তাঁর পক্ষে প্রসঙ্গ ও পদ্ধাতর দক্ষ 
নির্বাচনই ষথেম্ট নয়; সেজন্যে প্রান ও অর্বাচীন কাব্য-রচনার যথাযথ 
মূল্য বিচারও আবশ্যক ॥ অর্থাৎ কাব্যের স্বভাব-সম্বন্ধে, সাহত্যের ইতিহাস 
ও পারণতি-সম্পকে কবিমান্রেই স্হির সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য ;***৫৪ এ 
প্রবন্ধেরই অন্যত্র আরো সংযত ও খজহ ভাঁঙ্গতৈ বলেছেন, অথাৎ শ্রেচ্ঠ 
[শল্পীরা সচেতন িঞ্পনদ ; এবং 'শিজ্পসৃম্টির জ্ঞাত প্রকরণ স্বকীয় উদ্দেশ্যকে 
চোখের সামনে রেখে, অতীত ও বর্তমানের সমহদ্রমন্হন ক'রে উপষযৃস্ত উপায়ে 
সুসঙ্গত অবৈকলা-নিমাণি ।৫৫ 

এতিহ্য-চেতনা অবশ্যই এক 'বিতাঁকত কাব্য-প্রতায়, তদুপরি এলিঅটীয় 
চেতনার কাঁব্যক প্রয়োগও সন্দেহাতীরিন্ত কাব্যদক্ষতার পাঁরচায়ক ॥ সুধীন্দ্রনাথ 
এ-াবষয়ে কতটা দক্ষতা দোঁখয়েছেন সেকথা অন্যত্র বিবেচ্য,এখানে এটনুকু বলাই 
যথেষ্ট যে এর তাত্বক দিকাঁট সম্পর্কে এলিঅটে এবং সুধীন্দ্রনাথে মতৈক্য 
এতই ব্যাপক যে ভ্রাতহ্য-চেতনা রপায়ণে ব্যবহৃত 'বাঁশস্ট এীলঅটীয় প্রতীক- 
প্রকরণও সধীন্দ্রনাথের প্রগাঢ় সমথনপতুষ্ট, প্রতীকের আঁভধা যাঁদ এই রকমে 
বাড়ানো যায়, তবে এলিয়ট বাক্যচৌধ“ও তার এলাকায় আসতে বাধ্য। 
কারণ প্রতীকের সাহায্যে বেদনা যেমন নৈব্যান্তক রূপরেখায় ফুটে দুটি 
স্বতল্প সত্তার মধ্যে অনুকম্পনের মধ্যে সেতু বাঁধে, তেমনই এালয়ট-এর 
মনোভাব দান্তের ভাষাকে অঙ্গীকার ক'রে আপনার সঙ্কীর্ণতা কাট।য় 1৫৬ 

এঁলঅটীয় কাব্য-প্রত্যয় কিংবা কাব্য-প্রকরণ সম্পর্কে 'নিভরত্য 
সুধীন্দ্রনাথের কবিজীবনের কোনো একটা বিশেষ মুহৃতে'র ব্যাপার নয়, 
কাঁবসন্তার মূলেই এরা নাড়া 'দয়েছল ; তাই কবিজীবনের প্রোছত্বে এসেও 
এলিঅটীয় আদর্শের প্রতি অবচল আস্ায় তাঁর কণ্ঠ ঝগ্কার তোলে, পীকন্তু 
এ-বি*বাস আমার সুদৃঢ় যে আগাবক লঙ্কাকাণ্ডের পরেও সভ্যতার কোনো 
উত্তরকাণ্ড যাঁদ থাকতেই হয়, ভাহলে এ'লঅটীয় আদর্শের ব্যাপ্ত স্বীকৃতি 
এখন আবশ্যক, যাতে উত্তর প্রালীয়ক মরদ্যানগুলিতে, আবার যুগান্তরের 
পূর্বাহে।, মানুষ সেঁআদর্শে আশ্রয় পয় 1৫৭ 

বহুশ্বুত বৈদগ্ধ্য ও মনীষার আধকারী সহধীন্দ্রনাথের কাব্যানুশশীলনের 
ব্যাপকতা বিস্ময়াবহ । প্রাচ্য ও প্রতীচে!র প্রাচীন অবণচীন নানা কাব্যধারা ও 
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কাবা-আন্দোলনের সঙ্গে পারিচিত ছিলেন তিনি ; বাংলা, ইংরেজি ও ফরাসী 
সাঁহত্যের সমসামায়ক ও পুব্জ কাঁবদের কাব্যধারা তথা কাবকৃতির প্‌নর্ম- 
ল্যান ক'রে স্বীয় কাব্যাদর্শ ও কাব্য-্প্রত্যয়ের সন্ধান করেছেন, উীক্ষদ্র নিষ্ঠায় 
ও অধ্যবসায়ে প্রাতষ্ঠিত করেছেন স্বীয় কাবা।দশ ও কাব্য-প্রত্যয়কে । 
সে-কারণেই রবীন্দ্রোস্তর বাংলা কাব্যের ইতিহাসে সুধগন্দুনাথ অনন্য । তানি 
সমসাময়িক বা পৃর্বধতাঁ কোনো কাব্যধারা বা কবির ছাষশ,. নন, পরন্তু 
সমসাময়িক ও পৃববত্ঁ বিভিন্ন কাব্যাদর্শ ও কাবা-প্রত্তেল আত্ীকৃত 
স্বরূপে মন্ময় প্রাবরণে প্রুপদদ-রীতির স্বাতল্ধো দীপ্যমান। গোড়ার 
ইতিহাস 'িন্তু সমসাময়িক অনা সকলের মতোই অভিনবত্ববাঁজতি অথণং 
রবীন্দ্রনাথের অনপনেয় ছায়ায় স্বাবলম্বনের 'ববর্তন-_-“ভ ন্বী' এবং 
“ম কে স্ট্রা-য় সে-ছাপ আঁত প্রকট । 

অনবরত নতুন ক'রে ?নজেকে রচনা করা সুধীন্দ্রনাথের অন্যতম প্রধান 
ক:বকৃত্যই নয়, তাঁর কাবধর্ও ; তাই পুরোনো রচনার তঁপ্তহীন পারিবর্তন 
ও পারমাজ'না-য় [তান গনরলস ও অকণ্ঠ।৫৮ পরব্তাঁ সংস্করণ 
প্রকাশের প্রাক্কালে প:ব'বর্ভাঁ সংস্করণের পাঠ-সংস্কারও পাঁরমাজন ছল তাঁর 
অবশ্যকৃত্য । ব্যাতিক্রম “ত ম্বা' কাবাগ্রন্হাট ।' জীবৎকালে 1দ্বতীয় সংস্করণ 
প্রকাশিত হয় নি বলেই প্রথম বয়সের এই কাঁবতাগুলি কবির "দ্বিতীয় দফার 
হন্তাবলেপ থেকে রক্ষা পেয়েছে । এর এীতহাসক মূল্য অনস্বীকাষ+, প্রথম 
রচনা-কালনন কাবমানাসকতার আঁবকৃত স্বাক্ষর “ত ন্বী" ছাড়া সুধশন্দ্রনাথের 
অন্য কোনো রচনায় সম্ভবতঃ নেই । পক্ষান্তরে কাব্যমূল্যে এই কাব্যগ্রন্হাট 
তওখানই মূল্যহীন, কাঁবর মৌিকত্ব কিংবা কাব্যস্বাতন্ত্রা তখনো আঁজত 
হয়ান। গ্রন্খাঁন সম্পর্কে কাঁবর অকপট স্বীকারোন্ত, “রবীন্দ্রনাথের খন 
সর্বহই জ্ঞানকৃত ॥ সত্য বলতে কি, সমন্ত বইখানা খখজে, যাঁদ কোনওখানে 
কছন্মান্র উৎকষ" মেলে, তবে তা রবীন্দ্রনাথের রচনারই অপহৃত ভগ্নাংশ 
বলে ধরে নেওয়া প্রায় নরাপদ 1৫৯ "জ্ঞানকৃত' রাবশীন্দ্ুক খণ ছাড়াও 
অন্ঞ্ানকৃত খণের কথাও কাঁব স্বীকার করেছেন, “পরবতাঁ কাঁবতাগুলোর 
উপরে স্বদেশী বিদেশী অনেক কবিই ছায়াপাত করেছেন--সব সময়ে 
গ্রন্ছকারের সম্মাতিক্রমে নয় ॥ এই শবদেশী অনেক কাঁব'-র তালিকায় 
প্রাচন-অবচিশিন ইংরেজ-ফরাসী কাঁবদের মধ্যে অনেকেই থাকলেও এলঅট 
নেই এমন অন্মান প্রকৃতই অযৌন্তক নয় । ১৯২৫ সালের বঝএবচখর 
মধ্য দিয়েই এীলঅটের সঙ্গে কল্লোল গোষ্ঠীর কাঁবদের কাব্যক যোগাযোগ 


৬৯ 


স্থাপিত হয়েছিল এবং এ-ব্যাপারে সুধীন্দ্রুনাথেরই অগ্রণী ভাঁমকা ছল, 
উপয-ুন্ত এীতিহা*গক ভথ্যাঁদ অস্বীকার নাক্রলে একথাও স্বীকার করতে হয় 
যে ১৯৩০-এর অব্যবাহত কাল পূবেই এলিঅটের কাব্য ও কাব্য-প্রত্যয় 
সম্পর্কে সচেতনতা দেখা দেয়। সুধন্দ্রনাথের কাব্যধারায় সে-সময় 
'অকেস্ট্রা'-র যুগ । “তন্বী”-র কাঁবতাগুলির রচনাকাল ১৯২৬-২৬ ॥ কাঁব 
তখন রাবীন্দ্রুক রোমাণ্টকতায় আবর্তনের মধ্যেই কাঁব্যক সার্থকতা 
অনুসন্ধানে নরভ, বাংলা কাবে;র মানত কিংবা রোমাশ্টিকতা হ'তে অপসরণ- 
চেতনা তখনো কাঁবমানসকে আচ্ছন্ন করেন, কিংবা আক্রান্ত হননি প্রথম 
মহাযুদ্ধোত্তর ওয়েস্ট ল্যান্ড-চেতনায় । +নতান্ত আকাস্মক ভাবে রোমান্টক- 
বিরোধণ-চেতনা কিংবা বাস্তবচেতনা এসেছে কোনো-কোনো কবিতার এক- 
আধাঁট চরণে । 'অনাহৃত" কাঁবতায় 

মোরা জান অত্যাচার £ নৃশংসতা পেয়োৌছ সতত 

পাইনি করুণা £ 
অথবা “পাঁশচমের ডাক' কাঁবতায় £ 

হে প্রিয়া প্রতচশী, তাই আজি তব তীব্র আভশাপে 

অঙ্গার হতেছে হিয়া এ অকাল জরার আগুনে । 
অবশ্যই সুধান্দ্রনাথের এই সচেতনতা রাজনোতিক চেতনাপ্রসূত, মহাযবদ্ধোত্তর 
পাঁরবাতত মৃূলাবোধ সম্পকিতি চেতনার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই, অথচ 
এই চেতনাই ( পাঁরবাতিত মূল্যবোধ সম্পাঁকতি ) এলঅটীীয় নৈকট্য এনেছিল 
বাংলা কবিতায় । 


'অ কে স্ট্রায়ও “রবীন্দ্রনাথের একাধিক পঙণীস্ত'*+ জ্ঞানে বা অন্ঞানে, 
এসে গেছেই' এবং সেটাই স্বাভাবক । “অকেস্ট্রা-র যুগেই এলিঅটীয় 
অনুচারণায় বাংলা কাব্যের ম্বীন্তর স্বপ্ন দেখছেন সুধীন্দ্রনাথ বিষ দে 
প্রমুখেরা, কিন্তু স্বীয় কাব্যে এীলঅটীয় কাব্য-বোঁশম্ট্য কিংবা চেতনার 
অঙ্গীকরণ ঘটেছে তিরিশের দশকেই । বিশেষ ভাবে সময় চিহ্ত করতে হই 
যে-সময় বিষু দে রচনা করছেন 'চোরাবা ল'-র কবিতাগ্ুলি+ কিংবা 
সুধদন্দ্রনাথ ক্ষন্দ সী ও উত্তর ফাঞ্গুনীর কাঁবতাসমূহ' ঠিক সেই 
সময়ই অথাঁৎ ৯৯৩৩-৩৪-এর ?1দকেই বাংলা কাব্যে এীলঅটাীয় জোয়ারের ভর 
কটাল । 

রবীন্দ্রনাথ এবং সেই সঙ্গে রোমাণ্টকতা থেকে দূরে সরে আসা সম্ভব হ$ 
শন কলেই অরে স্ট্রা*ম় এলিঅটীয় কাব্য-বৈশিষ্ট্যও ভর করতে পারে নি. 


২৭০ 


দীর্ঘ দুই দশকের ব্যবধানে এই কাব্যের মূল্যায়ন করতে গিয়েও কাব বলতে 
বাধ্য হয়েছেন, রোবিক উদ্ধৃতি এশ্গ্রন্হের অনেক জায়গা জুড়ে আছে ; এবং 
খানে সে-খধণ ইচ্ছাকৃত, হয়তো সেখানেই আমার বস্তব্য বিশেষতঃ আতি- 
রাবশীন্দ্রক 1৮৬০ "কিন্তু রাবীন্দ্রক-চেতনার সঙ্গে এলিঅটশয়-চেতনার 
সংমিশ্রণের সচেতন প্রয়াসও অনুভূত হয় যখন দেখা যায় 'বাংলা কবিতার 
পদলালিত্য এএ-্গ্রন্হে প্রত্যাখ্যাত ॥ এবং এতে রোমান্টিক সোন্দযবোধের 
ব্যবহার বির্প বিশ্বের পৃষ্ঠপোষক 1হসাবে । আত অবশ)হই এই কাবোর 
“বষয়বস্তুতে অবান্তব কঞ্পনা” প্রশ্রয় পায় নি, ভাবাবেগ সংষতই করা হয় নি 
মনশীলতারও অবতারণা করা হয়েছে । বলা বাহুল্য, এঁলঅটীয় কাব্য" 
বোৌশিম্ট্য বাংলা কাব্যে অঙ্গীকরণের তথা রোমাশ্টিক এঁতিহ্য থেকে মুক্তির এই 
ভাবেই প্রথম সোপান 'নাঁমতি হয়েছিল । 
তি ন্বী'-র মতো 'অকেস্ট্রা-্মও কাঁবর এলঅটীয় নৈকট্য এতই ক্ষীণ 
যে একান্তই আকাস্মিক বলে সংশয় জাগে । রোমান্টকতায় কবিমানস আচ্ছন্ন 
থাকা সত্বেও জীবনানন্দসূলভ হেমন্তচেতনা কাঁবকে পাীঁড়ত করেছে। 
“হৈমন্তী কবিতায় ধৃসরতার, রিন্ততার, জীণতার, বিষণ্নতার, নৈঃসঙ্গোর 
প্রতীকর্‌পে গৃহীত হয়েছে চাত পত্রের কাল হেমন্ত । 
ধূমায়িত 'রিন্ত মাঠ, গারিতট হেমন্তলোহত, 
তরুণতরুণীশ্‌না বনবীথ চ্যুত পন্ধে ঢাঞ্কা, 
শৈবা!লত স্তব্ধ হৃদ, নশাক্রান্ত বিষণ্ন বলাকা 
ম্লান চেতনারে মোর অকস্মাৎ করেছে মোহত ॥ 
অবশাই অনুরূপ হেমন্ত-চেতনায় পাশ্চাত্যের “৪008077 ছায়াবিস্তার করেছে, 
কিংবা মেলামের ছায়াপাতও এর উপর কম্টকল্পনা নয়; আমাদের কাছে 
মূল্যবান তথ্য এই হেমন্ত-চেতনায় এীলঅটাষ ওয়েস্ট ল্যান্ড-চেতনা প্রচ্ছন্ন 
রয়েছে, বন্ধ্যাত্ব এবং অনর্বরত্বের দ্যোতক সুধাীন্দ্রনাথের হেমন্তও । উ ত্তর- 
ফাজ্গু নী-'র যুগে কাঁবর বশ্ধ্যাত্ব তথা অন্দর্বরতাবোধ্ক হেমন্ত-চেতনা 
আরো 'নাবিড় হয়েছে, ঘনীভূত হয়েছে যুদ্ধোত্তর কাল ও নাগর সভ্যতার 
বন্ধ্যা অনুভূতির প্রগাঢ়তায় | 
1৯0:0810 0£ ও. [905 কাবতার সঙ্গে 'অকেস্ট্রা” কাঁবতার পটভামি ও 
আঙ্গক সাদৃশ্য বিস্ময়াবহ । বন্তবা ও বর্ণনায় এলঅটের সংহাতি ও সংযম 
সুবীন্দ্রনাথে দণর্ঘায়ত ও প্রলাম্বিত ব্যাপকতা পেলেও মূল সাদৃশ্য সংপ্রকট । 
কাঁবভাষ্য অনযায়ী “অর্কে স্ট্রা' কাঁবতাট “কায়-মনের সপ্তপদী ; এবং তার 


২০১ 


সাত কাণ্ড যেমন গাঁতমুলক পরাকাষ্ঠার পোপান পরম্পরা, তেমনই প্রত্যেক 
পর্ব আবার ঘ্রিবিধ উপলাব্ধর তাৎক্যালিক সমন্বয় । অর্থাৎ প্রাত ভাগে ঘুরে 
ঘুরে এসেছে রঙ্গালয়ের অভ্যন্তরীণ দৃশ্য, শ্রাব্য' একতানের আঁতশ্রাত ব্যঞ্জনা, 
আর শ্রোতৃবিশেষের সমবায়ী ভাবানুষঙ্গ; এবং সমগ্র কাবতার তিবেশীতে 
একদিনের সাত প্রহরব্যাপী আঁভজ্ঞতাই কৈবল্যপ্রার্থা নয়, তাতে- সম্ভবত 
গ্রন্হের অন্যতও- বাঁহঃপ্রঞীতি ও অল্তরাতআ্মার, তথা লোকায়ত ও লোকোভ্রের, 
অবৈকল্যও অন্ত উহ্য আছে ।, | 
এ।লঅটের কাঁবতাটির আয়তনের পাঁরপ্রো'ক্ষতে বস্তব্য ও পটভূমি বণনা 
সুসমঞ্স। 'অকেন্ট্রা'-র মতো ব্যাপক উপস্হাপন না থাকলেও “পোর্্রেটি অব 
এ লেডী-র প্রথম পর্বে যে-পারবেশ বর্ণনা উপলব্ধ তাতে রঙ্গালয়ের নয়, 
“কনসার্ট রুমের” আভাস পাওয়া যায় । ঘটনা এবং উীন্ত-প্রত্যান্তর পশ্চাৎপটে 
একটা শ্রাব্য এচতানের ব্যঞজনাও বদ্যমান । 
4৯100 50 £106 0০01861590801॥ ১1৫05 
00106 ড৬11০1025 210 92.:210115 052051)0 121515 
701:9061) 206211109650 001069 01 %101175 
[৬11716160 5,801) 15170006 0101)615 
£া00 00651105. 
কিংবা; 
/000105 0102 ভ/11)311058 06 0196. ড1011)5 
4090 055 21800055 
06 01801550 501:)619 
[1758062170৮ 01217) 2. 01011 £0100-1 0150 192511)5 
/10501015 1728701086117)05 ৪. 79161000601 105 0% 185 
এই এ্রকতানশট পাটি ?িংবা 'ককটেল পাট” যেখানকারই হোক না নেন 
এর সঙ্গে 'অকেস্ট্রা-র প্রত পর্বের সূচনার এঁকতান বর্ণনার সাদ্‌শ 
অস্বীকার করা যায় না, বিশেষতঃ সপ্তম পর্বের সূচনার £ 
উদাত্ত বিষাণ উৎসাঁরল উধরগগ আহবান $ মু 
বেণ? দীঘীয়ত নাতির সুরসূত্র টানি, বেধে 
দল রন্ধে রন্ধে সংযোগের রাখ ; আঁবিষ্ঠ মণ্্ছগনা, 
উদ্বেল অন্তর হতে, উত্তারল বেহালার তারে ; 
ব্িপথগা সরধনীঃ অর্গানের শঙ্খনাদে জেগে, 


২০৭ 


চরাচর ডুবাল উর্বর মোক্ষে। 
পারপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে একতান বাদন শুনতে শুনতে পার্ববর্তা নাগর- 
নাগরীর' প্রেম-কৃজন কানে ভেসে আসতেই কবির মনে প্রণয়স্মত জেগ্সেছে, 
মনে পড়েছে বিদোশনী গপ্রোমকার কথা । 'অকেস্প্রা-র এ-কাহিনীর সঙ্গে 
একটা দূর সাদৃশ্য আছে এলিঅটের কাবতাঁটর। ফে-প্রেমকাহিনী নিয়ে 
কবিতাটি রচনা করেছেন এলঅট তার সূত্রপাত সঙ্গীতে মখ্যমেই ॥ তাই 
ঘুরে-ঘুরে এসেছে বাদ্য ও সাঙ্গীতক মুছছনার কথা । অকেস্ট্রা-র ব্যর্থ- 
প্রণয়ের হতা*বাস “পোষ্টে অব এ লেডৰ'"র অনুরুপ £ 

মৃত্যু, কেবল মৃত্যুই ঞ্ুব সখা, 

যাতনা, শুধুই যাতনা স:চর সাথী । 

০ 002 ৮2 12] 0 05110 

40051500010 1 179৬০ 002 71510 00 220116 ? 
এ1লঅট-বন্ধু কনরাড আইকেন এই মাহলাটকে হাভরিবাসনী তাঁদের এক 
বান্ধবী ব'লে সনান্ত করেছেন।৬২ এই হীঙ্গত থেকে যেমন এই কাঁবতায় 
এলঅটের তেমাঁন “অকেন্ট্রা” থেকেও কাব সধীন্দ্রনাথের জীবনের একটা দিক 
আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা উপেক্ষা করা ঘায় না। 

মায়ামূগট, তুম বাঁন্দনী আজ আমার গেহে*- - 

আমার অমরা আশ্রত তব মানুষী স্নেহে। 
এই শ্রোতীবশেষের সমবায়শ ভাবানুষঙ্গ' কোনো প্রণয়-স্ম?ত জুগপ্সার 
আলম্বন কি না কে জানে 1৬৩ 

বিশবষুদ্ধোত্তর কাল ও পাঁরবেশ সম্পকতি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড-চেতনার ক্ষণ 

আভাস £ 

একলা আম ধুংসাবশেষ কালের ম্পরে, 

সামনে মরু আঁস্হসমাকুল । 

মৃত্যু স্বয়ং বস্মারল আজকে মোরে; 

অন্তামত বাধর আমি ভূল ' 
কাকতলীয় হ'লেও কবিতাটির উপসংহার কি আসেন "দ ওয়েস্ট ল্যান্ড” 
সুলভ শান্তির আন্তারক আকাকঙ্ষায় ? 

অলক্ষ্যে কখন পাশ্ব হ'তে প্রোমক-প্রোমকা চ'লে 

গেছে অমৃত সংকেতে । শান্তি-শান্তি-শান্ত চারধারে ! 

কেবল অন্তর মোর ভত্তরঙ্গ ক্ষুব্ধ হাহাকারে । 


২০৩ 


ক্জ্দ সী” এবং উ ত্ত রফাজ্গু নী" দুট কাব্যগ্রচ্ছই সর্বাধিক এলিঅটশয়- 
চেতনা প্রভাবিত । “অকে-স্ট্রা”য সুধীন্দ্রনাথ হঠাৎই ওয়েস্ট ল্যাস্ড-চেতনায় 
উপনীত হয়োছিলেন, সম্ভবতঃ এলিঅটীয় রচনার সাহচষেই । রোমাশ্টফ 
মোহাঞজন মুছে ছিয়ে জগতের রূঢ় বান্তব রৃপটা উদজ্ভাঁসত হয়ে উঠল 
কুল্দ পীর যুগে, নারকীয় পাঁরবেশের উপলাঁষ্ধতে (রোমাশ্টিক স্ব্নে 
অভ্যস্ত ) অন্তরাত্মা ডুকরে উঠল । নামকরণে তারই ইঙ্গিত অনুীমত হয় । 
অমেয় জগতে 
নিজস্ব নরক মোর বাঁধ ভেঙে ছড়ায়েছে আজ ; 
মানুষের মর্মে মমে কারংছ বিরাজ 
সংক্ামত নরকের কীট; 
শুকায়েছে কালম্লোত, র্দমে মিলে না পাদপাঁঠ । 
অতএব পারিন্রাণ নাই । 
যল্মণাই 
জীবনে একান্ত সত্য, তারই নিরুদ্দেশে 
আমাদের প্রাণযান্রা সাঙ্গ হয় প্রত্যেক নিমেষে । (নরক ) 
কবির এতাঁদনকার 1বশ্বাস ভেঙে পড়েছে, আস্হা হারিয়েছেন সেই সমস্ত 
মূল্যবোধে যা তানি এতাঁদন আঁকড়ে ধরেছিলেন এবং তাঁর অগ্রজেরা তাঁকে 
দিয়েছিলেন যার উত্তরাধকার। যুদ্ধোত্তর মানুষেরা বাস করছে ইদুরের 
গতে এরকম এক প্রতীক ঘজ্পনা করেছিলেন এজিঅট, সুধীন্দ্রনাথের 


নারকণয় পাঁরবেশ কল্পনায় মন্ডূক, মৃষিক, পেচক, বাদুড়ের সমাবেশে আরো 
বীভৎস । 


যতই পালাতে চাই অভেদ্য তমিরে 

মাথা ঠুকে রন্তপত্কে পাড়, 

অগ্রজের মৃতদেহ' যায় গড়াগাঁড় 
'ক্রামভোগ্য দুর্গন্ধে যেখানে, 

চরে যেথা ক্ষয়স্তূপে ভোজ্যের সন্ধানে 
ব্লেদপুষ্ট সরীসৃপ, স্বেদম্ত্রাবী বক বষধর, 
প্কিল মণ্ডূক আর মৃষিক তস্কর, 

বজনখ পেচক, বাদুড়**" 


এরকম উপলাব্ধ পূর্বে ঘটে নি, রোমাপ্টিক উপলাব্ধর সম্পূর্ণ বিপরাঁত 
কোঁটতে পেশছেছেন কাব । 
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বমন বধুর 
আমার অনাত্ময দেহ প'ড়ে আছে মূন্ময় নরকে । 
মৌন 'নরালোকে 
ভুঞ্জে তারে খুশিমতো গৃধু নিশাচর ।"" 
জীবনের সার কথা পিশাচের উপজীব্য হওয়া. 
নির্বিকারে, নির্বিবাদে সওয়া 
শবের সংসর্গ আর শিবার সদভাব । 
কাঁবর রো'মা?ণ্টক চেতনা কতখান আমূল পাঁরবাঁতিত তা অকেস্্রা-র 
সঙ্গ তুলনা করচই স্পন্ট ধরা পড়বে। অকে“স্ট্রা”য় কাবর রোমাশ্টিক 
চেতনা ছিল রাবান্দ্রক সুরে বাঁধা । 
জান, আরও জান 
তোমার ক্ষাণক প্রেমই আঁল্মমের অব্যয় পারাশন , 
উপরন্তু ধরা, 
তোমার উপমা ব'লে, মোর চক্ষে এখনও সন্দরা । (অনুষঙ্গ ) 
ক্রন্দসী-তে সম্পূর্ণ বিপরীত সুর আমাদের 1বস্ময়ে আভভূত করলেও 
তা নিরম'ম সত্য। 
মানসীর 'দব্য আ'বভবি, 
সে শুধু সম্ভব স্বপ্নে, জাগরণে আমরা একাকাঁ, 


ব্যাপ্ত মোর চতুর্দিকে অনন্ত অমার পটভৃম 7 

সবই সেথা বিভীষকা, এমন ক বিভীষিকা তুম । ( 'নরক') 
সুধঈন্দ্রনাথের রোমা'ণ্টক চেতনা অনুরূপ ভাবে বিপর্যস্ত হ'লেও খধ্ুপদী- 
চেতনা এসে শুন্যতাটুকু ভাঁরয়ে ভোলে নি । বস্তুতঃ এঁলঅটীয় এুপদী- 
চেতনা সুধীন্দ্রনাথে কোনোদ্নই আসে নি একথা এই আলোচনার গোড়াতেই' 
বলেছি। ক্রন্দ"শী-তে ওয়েস্ট ল্যাণ্ড-চেতনা, বন্ধ্যাত্বচেতনা, নাগারক- 
চেতনা, রূঢ্ন বান্তব-চেতনা, নরক-চেতনা প্রভৃতি বিষয়ে সুধশন্দ্রনাথ এীলঅটগয় 
নৈকট্যে উপনঈত হয়েছেন । প্রথম কাঁবতা উউপাখা*র প্রার্ভই ওয়েস্ট 
ল্যাপ্ড-চেতনা দিয়ে ঃ 

কোথায় লুকাবে 2 ধু ধু করে মরুভীম ; 

ক্ষয়ে ক্ষয়ে ছায়া মরে গেছে পদতলে । 

আজ দিগন্তে মরীচিকাও যে নেই ; 
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নিবাক' নীল, নিম মহাকাশ । 
ওয়েস্টল্যাপ্ড-চেওঙনার অধশ্যম্ভাব| পারণান অর্থাৎ বন্ধ্যাত্ব চেতনা এসেছে 
পরবর্তাঁ শ্তবকেই । 
ফাটা ডিমে আর তা ?দয়ে ফী ফল পাবে? 
মসভ্ভাপেও লাগবে না ওতে জোড়া । 
আঁখল ক্ষুধায় শেষে কি নিজেকে খাবে ? 
কেবল শন্যে চলবে না আগাগোড়া । 
বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইয়োরোপকে যেমন সভ্যতার “পোডো জম মনে হয়েছিল, 
লুধশন্দ্রনাথের মনেও অনুরূপ সচেতনতা কখনো-কখনো জেগে উঠেছে । 
টপাখী -র দ7ট চরণে এর স্পম্ট আভাস আছে : 
আম জান এই ধুংসের দায়ভাগে 
আমর। দুজনে সমান অংশনদার , 
ওয়েস্ট ল্যান্ড-চেতনার প্রকাশ ঘটেছে প্রতক” কাঁবতায়ও £ 
উন্মার্গ হয়েছে নী, বাঁজতি এ*মশাননৈকতে 
1নাবকার উষরতা শুধু 
যতদুর দৃান্ট যায় করে ধু ধু 
ল্রামমাণ [পঞ্জরের দুলঞ্ঘা প্রসার 
1নঃসঙ্গ, ।নবকি, 1নরাকার । 
“কাল' কাবিতায় এই চেতনার পাশাপাশ বন্ধ্যাত্বচেতনাও ঠাঁই পেয়েছে ঃ 
স্তব্ধ রাতে 
শোকাবহ শীশরসম্পাতে 
মোর ফাণমনসায় ধারল যে-অপুষ্পক শষ 
এ-বিস্মৃত মরূভূর অনামক কোণে, 
ধহংসসার, দুগম নিজনে, 
এলিঅটসুলভ নাগারক চেতনা অর্থাৎ আধুনক শিছ্পকণ্টাকত নাগারিক 
সভ্যতায় জীবনী শান্ত ফাারয়ে যাওয়া সম্পীকতি সচেতনতা ফুটেছে “প্রতীক” 
কাঁবতায় £ 
মিলের ধোঁয়ায় ঢাকা নীল নভগুল, 
নগরের আবর্জনা জাহ্ুবীর পণ্য স্রোতে ঘরে । 
ছুটি-পাওয়া মাঁসজীবী দল বেধে করে কোলাহল, 
পারাক্ষপ্ত পরচর্চা বিষায়ছে বিমুক্ত বায়ুরে। 
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উ তরফাজ্গু নী-র যুগে অথাৎ উত্তর-বসন্তে, কাব্যধারার ইতহাসে 
উত্তর 'ক্ন্দ সী-ষুগে, সুধীন্দ্রনাথ আবার £ফরে গিয়োছলেন রোমা্টিকতায়, 
ধরা 'দিয়োছলেন প্রেয়সীর নাবিড় বাহুবন্ধনে, ফিরে পেয়োছলেন এরকম 
আত্মাব*্বাস__ 

দ্বেষশদ্বধা-্ঘবন্বহীন, অপ্রত)াশী মোর অন্তন্ভল 
জগতেরে ক্ষমা ক'রে লাভয়াছে জগতের ক্ষমা, 
আবার পেয়েছে খজে নবজাত সাৃষ্টর সুষমা । 


সেই সঙ্গে মত প্রীততেও হয়েছে অন্তর উদ্বে'লত ৷ 
কেমনে তাদের বাল নই আণম অমরাবিলাস+, 


মতের সচ্যগ্র কোণ একমাত্র আঁন্বম্ট আমার ॥ *** 
£কল্ত তা সত্বেও 'র শ্দ সী”র বন্ধাত্ব-চেতনা, ওয়েস্ট ল্যান্ড-চেতনা প্রভ্‌।ত 
ছায়া ফেলেছে উত্তর ফান্গু নী'-রও কয়েকট কাঁবতায়, সম্ভবতঃ উভয় 
কাব্যগ্রন্হের কবিতাগ্ল প্রায় সমসামায়ক কালে রাঁচত ব'লেই। “শব'রী' 
কাঁবতায় এলঅটীয়-চেতনার প্রকোপ খুব বোঁশ । বহ? শতাব্দীর সূভ্ট ওয়েস্ট 
ল্যান্ডের ছাব একেছেন কাঁব এখানে__ 

অনেক শতাব্দী কাটে । প্রকীর্তত সে-কন্দরে ক্লমে 

বাদুড় বানায় বাসা; কালপে"চা আনাচে-কানাচে 

ইশ্দুরের ধ্যান করে; কোণে কোণে অধ-ভদুত্ত শব্দ 

লুকায় হসাবী শিবা ; ভ্মসাৎ 'বিগ্রহের কাছে 

মহশলতা জোট বাঁধে ; মধ্যে মধো তুষ্ট জরদত্ব 

জড়ায় অম্লের জ্বালা কণ্টাকত দ্বারদেশে বসে 

তাদের পুরীষে, ক্লেদে অতীতের সার্থক প্রতীক 

চাপা পড়ে নিরন্তর »ঃ নোনা লেগে চর্ণলেপ খ'সে 

হাসে আঁস্থসার শিলা । 
“প্রাতিপদ* কবিতায় অনুরূপ চেতনার সঙ্গে বন্ধ্যাত্ব-চেতনাও জাঁড়য়ে আছে। 

শত শ্রেয় মরুভূমি সম্মাজিত সন্তপ্ত সম্‌মে 

বন্ধ্যা ফাঁণমনসার কণ্টাঁকত, 'বিষান্ত, ধুসর $ 

পারত্যন্ত মীনরাজা, নিঃসাঁলল তরঙ্গে উষর ১ 

নারান্দ্রুয় মহাশ্‌ন্যঃ উদাসীন উদ্বায়শ মস্মে। 
শধরীশতে বন্ধ্যাত্বচেতনা এসেছে বন্ধাত্বের প্রতীক হেমজ্ের আলম্বনে 
'অকেস্ট্রাশর হৈমন্তী'র মতোই । 
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সহসা হেমন্ত-সন্ধ্যা রূপজীবী জরতীর মতো 
অব্যথ' ক্ষয়ের ব্যাপ্ত ঢেকোছল অত্যন্ত রঞ্জনে 
[বিরহের অবরোধে হয়োছিল মিলন স্বগত +-. * 
অগ্নাণের অত্যাচারে পাকা পাতা ঝরে তো ঝরুক 


পথলপ্ত কেলিকুঞ্জে পড়ে যাঁদ পড়ুক তুহন ঃ 
শুদ্ক সরোজনী ছেড়ে উড়ে যাক সপ্তাপম্ধু পারে 


যাযাবর রাজহংস পুলকিত কুলায়ের খোঁজে; 
'বিলয়' কবিতাতেও অনুরুপ হেমন্ত-চেতনা-_ 
উত্তর হাওয়ার স্পর্শে ঘ্রস্ত হাতে অগল সম্ধান 
যেদন শুনবে তুমি পাতাঝরা [হম নিরালোকে 
ফেরে মাতামাতি ক'রে আগশ্তুক মৃত্যু আর ক্ষয়, ** 
নর" কাঁবতায় যে অনব্রতার ছবি কাব এঁকেছেন তার সঙ্গে 
এলঅটের ণদ ওয়েস্ট ল্যাণ্ড+এর অনুরুপ অন:র্বরতার ছাঁবর সংস্পন্ট 
সাদৃশ্য বদ্যমান । 
সুখশ্রান্ত ধনী নাগরিক 
কচি সদলবলে আসে বনভোজনে সেখানে 
পণাস্তীর হাত ধ'রে ;ঃ আহারান্তে ব্ংশশাল জ্বলে 
1ভাত্বগ্রান্রে চেয়ে থাকে; কলাঁঙ্কত কবন্ধ যেখানে 
দলে বৈদেহীর উরু; ছেড়া পাতা ভাঙা টিন ফেলে 
সায়াহে শহরে ফেরে । 
এর পাশাপাশি ণদ ও য়ে স্ট ল্যা পড-এর প্রাসাঙ্গক অনুুর্বরতার ছবিটা তুলে 
দেওয়া ঘেতে পারে 2 
77106 11561715120 15 10101217002 1550 10106215 0৫ 1221 
0100017 2100. 517) 11000 1076 ০1080]. 0102 1150 
01:05595 00০ 70০00 12790) 001010291:0. 01)2 10510019109 216 
06791050. 
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শা) 11521: 09913 150 21011 0000195. ৪2180 101) 17982215, 
9111 10801701-610171515, 59701009810 00225, ০1581602 21009 
0: 00061 05500000179 0: 90010)27 1015005, 1105 2510108 
81:০ 06198160. 
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/৯00. 05911 6015003) 056 101021106 10610ও 0£ ০100 ৫1:6060155, 
70210210650, 095০ 160 10 20019595525. 

*সুধীন্দ্রনাথের 'সংব তঁ” কাবাগ্রন্হ।ট বাংলা কাধে/র হীতহাসে নূতন ধারার 
ইাঙ্গত বহন ক'রে এনোছল কি না সে সম্পকে অনেকেরই সংশয় থাকতে পারে, 
গিন্তু এই কাব্যন্রন্হে ক।বযে একটা গুরুত্বপৃণণ মোড় ফরেছেন সে-বিবয়ে 
নি:সংশত্ন হওয়ার মতো যথেষ্ট যান্ত আছে। কাঁবর প্রতীক কাঁবতা রচনার 
1বাঁশল্ট প্রবণতা “সং বর্ত' কাব্যেই 1বশেষ ভাবে ধরা পড়েছে । বিষরবস্তুর 
একমুখী মন্ময়তা থেকে বহহমহখী হওয়ার প্রবণতা আর প্রতীক ধার্মতার ওপর 
ভর ক'রেই সম্ভবতঃ বদ্তুনষ্ঠ দৃঁঙ্টভাঙ্গও এসেছে । নানা বিষয়ে সুধশীন্দ্র- 
নাথের গভীর আগ্রহ থাকলেও কাবতায় ত। ধরা পড়তে দেখা যায় 1ন “তন্ব" 
থেকে উত্তর ফাল্গুনী” পর্ধঘন্তঃ সমসামায়ক ঘটনা 'কংবা রাজনোৌতক 
আন্দোলন সম্পকে তাঁর কাঁবতা ছিল্‌ অন্ভূতভাবে উদাসীন । এতদিন ধ"রে 
কবিতায় যে-স্বাতন্দ্য এনোছিলেন, যে জগৎ সাম্ট করোছলেন তার বেষ্টনী 
আতক্রম ক'রে "সং ব ত"-র যুগেই প্রথম সনসামায়ক এ।তহা।সক ঘটনাবলী, 
আন্দোলন প্রভ্‌ঠত তাঁর কাবতায় ঠাই ক” নিল। স্পেনের যুদ্ধ, চাঁন ও 
রা।শরার সাম্যবাদী আন্দোলন, ।দ্বতীয় ।বশ্বধুদ্ধ প্রভ্াতর ছায়া অনুভূত 
হল নানা কাবতায়। সে-কারণেই বিভন্ন এালসঞঠীর চেতনা এই যুগে 
আর তাদ্‌শ অনুভত হয় না, কেবল কয়েকাট ক।বতার প্রতীক সাদৃশ্য স্পজ্ট 
প্রতীয়মান হয় । 

স্পেনের যুদ্ধের পটভ:মিকায় ওয়েস্ট ল্যান্ড-চেতনার আভাস আছে 
নান্দমুখ' কাবতায় । 
তার স্বাধকার আগে! ফরে দিতে হবে ; 
নতুবা নগর, তথা প্রান্তর, 
ভ'রে রবে বাসী শবে। 
অশক্য ।পতা ; বলীর কণ্ঠলগ্ন 
মাতা বসুমতা ব্যাভারে আজ মগ্ন : 
ক্ষান্র শোণতে অবগ্াহ, জামদগ্ন্য 
তব পাতিবে না স্বর্গরাজ্য ভবে । 
উপসংহার” কাঁবতায়ও এর আভাস আছে। এলিঅটীয় ওপাঁনষদ আন্তিক্য- 
শব*বাস কিংবা “নান্দীমুখ 'এর মতো এই কাঁবতারও এক বিশ্বাসের মধ্যে 
স্বত:ই ধরা দিয়েছেন কাঁব। 


*৭৪১ 


প্রনন্ট পৃথবীর প্রান্তে তমিম্তার লজ্জা বস্দে আজ 

এস্গো লগ্ন মনয্যত্থ ঢাকি। 

রন্তে কংবা অশ্রুপাতে নিম্কলঙ্ক' হবে না সমাজ ! 

কেন তবে তাকে মনে রাখ 2 

মানবের অগ্রজেরা আমাদের মধাদা শেখাবে 

ছায়া দেবে বনস্পাঁত ;ঃ শৈলশ্রেণী যোগাবে নর্ভর £ 

সভ্যতার আভশাপে প্রন্তাবত অধনারী*বর 

স্বপ্নদ,চ্হ' ক্রেব্য থেকে অকস্মাৎ অব্যাহাতি পাবে । 

জেসন: কাঁবতার প্রতীকের সঙ্গে “মা:রনা" কাবতার প্রতীকের একটা 

ক্ষীণ সাদৃশ্য অনুভূত হয় । 

আমগন তরণন ছেড়ে, ঝাঁপাতে পার না তব জলে । 

বিফল কৌশলে 

ভাঙ্ডা হাল ধ'রে থাঁকঃ ছেড়া পাল সযত্বে খাটাই; 

লুপ্রপ্রায় মানাচত্রে চাই । 

ভুলে ধাই একা আম; সঙ্গে ছিল যারা, 

প্রলুব্ধ বন্দরে কংবা পথকম্টে আজ আত্মহার॥ 

কে কোথায় পড়ে আছে, জানি না ঠিকানা । 


তবে কী বিশ্বাসে 
ভাঙা হাল ধ'রে থাঁক, ছেস্ডা পাল সধত্বে খাটাই, 
লহপ্রপ্রায় মানচিত্রে চাই, 
মনে ভাবি 
এ-ক খানা জীর্ণ কাঠে আঁস্মতার অসম্ভব দা 
আবার প্রাতজ্ঠা পাবে সপ্তাসম্ধৃপারে ? 
সামাগ্রক প্রতীক সাদ্‌শ্য ছাড়াও উপযন্ত চরণগাল 'মারনা"র নিম্নালাখত 


অংশের প্রতি ইঙ্গিত করে £ 


0০৮750110 ০1201520 জ/0) 105 21700 19816 01800060 510) 17650. 
21770906 0015) [12৮6 10716060061, 


4870 16100605027, 
102 126501089৪0. 2110 006 ০21098 20002) 


3666612 0102 70172 2110. 21700101 9219161011501 


২59 


21206 61335 01010007108) 152]6 0003010703১ 00101807902 0 


06 59700210 50:5156 12915) 006 95209 2290. 023110125. 
1015 00005 01015 28০০, 01515 116 


151196 00 1150 11 ৪, ০1017 0? 01206 10650190102 ১ 121 [06 
[69180 [9 [16 ৫01: 01315 11, 105 81996010001: 01096 10178001018 
হু 05 2,৯/81561850, 1109 0956১ 0১৪ 190১৫, 006 16৬ 81)105. 
'জেসন' এবং 'সংবত” কবিতাদ্বয়ের সম্পর্কে একটি দবান্বপূর্ণ তথ্য 
এই যে এিঅটীয় ধারায় সৃম্ট পার্সোনা এদের আলম্লন । এবাম্বিধ 
পার্সোনাঁভাপ্কক কাঁবতা স্ম্ভবতঃ “সংবত” কাব্গ্রন্ছেও খুব বোঁশ 
নেই এবং তার পৃবে' এই জাতীয় ফাঁবভা রচনায় কাঁব অভ/স্ত ছিলেন 
া। সুধীন্দ্রনাথের মন্ময়ধমণ বাশস্ট কাব্যস্বভাব অনুরূপ কাব্যস্াম্টির 
বরোধী ছিল এরকম মন্তব্যও সত্যের অপলাপ নয় । পার্সোনা 'িচারেই 
“সংবত” কাঁবতাঁটর গভনর সাদৃশ্য এলিঅটের পদ লাভ সঙ অব জে. 
ধ্যালক্রে ড প্রুক্রক* কাঁবতার সঙ্গে । উভয় কাঁবতাতেই নায়ক বা যার জবাঁনতে 
রাচত সেই উত্তমপুরুষ চাঁরন্রাট কজ্পিত হয়েছে স্বাস্হাহশীন শ্রীহীন হতাশা 
গ্রস্ত বৃদ্ধ রুপে । প্রফ্ক আভিজাত্যের হাস্যাস্পদ ছায়া মাত্র, বাধ'ক্যে শ্রী 
সম্পদ আঁভজাত্য প্রণয় সর্বক্ষেত্রে অসহায় এবং করুণার পাত । বত'মানে 
অতীত সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির পনড়াদায়ক স্মাতর ভারবাহ মানত । প্রজন্মের 
বাবধানে পড়ে আজ নিজেকে বত'মানের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে না। 
'সংবত”নর নায়কের অবস্হাও ঠিক তাই । হতাশাগ্রন্ত বার্ধক্যে এসে শ্রী এবং 
স্বাস্হ্য হারিয়েছে । আভিজাত্য গেছে, প্রণয়ও গেছে; অক্ষম জীবনে এখন 
একমান সম্বল স্মাতি রোমন্হন ও যন্ঠ পু মাৎস্য। অপরের সমাদ্ধিতে 
তার অঞ্চকরণ পরগ্রীকাতরতায় ভ'রে ওঠে, অপরের প্রণয়-দশ্য ক্পনাতে 
ঈর্ষান্বিত হয় । 'এরাঁলঅটের প্রুক্রকের সঙ্গে তার মূল পার্থক্য যুগের । প্রথম 
মহাযুদ্ধেরও পূবধতী" কালে রচিত বস্লে প্রুক্রকে যুদ্ধ, রাজনশাত বা 
এীতিহাঁসিক ঘটনার ছায়াপাত ঘটে ন$ঃ অন্যদিকে সুধাীন্দ্রনাথের কাঁবিতায় 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, সমসামায়ক এীতহাসিক ও রাজনোতিক ঘটনা ও চাঁরব্রের 
ছায়াপাত সংপ্রচুর । তাছাড়াও অতীত প্রণয়ের স্মাতি রোমন্হন প্রুফকের 
তুলনায় অনেক বোশ। আন্তিকাবোধের আলম্বন “সংবর্ত»ভে আছে, 
প্রফ্রক-এ নেই । “সংবতত-র এই চরণগুলির ওপর এাঁলঅটেব প্রুক্রক-্এ 
ছায়াপাত অস্বীকার করা যায় না ঃ 
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এলিঅট-১৮ 


- *** ভুলে যাই 
উত্তবচল্লিশ আমি ; উদগ্রশব হয়েও যাঁদ চাই, 
তবু গলকম্ণলের থর 
মুকুরের অধিকাংশ জোড়ে * নতোদর 
লদুকায় পায়ের ডগা অধোমুখে কদাঁচৎ তাকালে; 
স্হানাবানময় করে চাঁদতে কপালে, 
চুলের প্রলাপ ওড়ে নামমান্র বাতাসে যখন । 
সংশ্লিষ্ট প্রুক্রকের চরণগ্ীল £ 
71792 10 8] 10800 2100 02506180 0196 5091, 
ড/1) ৪. 10810. 50০0৫ ঢা 0109 10010019 06 1005 19811 
[7055 আ1]] ৪০5: চ7০৬/ 1015 10911 13 £:০071776 01010 1? ] 
1৬ড [001008116 00209 100 00119 10901017111 18110] 00 002 01011) 
এড 1)০০15015 18018 2100. 10006500000 25561050105 2. ১1001016 70817 
[1725 11] 585 - 480 20 1815 20005 190 1255 21:5 01081 1 ] 
ঢ 2০৬ ০01৫] £0৬ ০010--- 
[ 915911 6৪7 009 00900092005 0£ 705 17009215 201120 
91791] [0806 005 13211 02101002100 | 0272 00 226 ৪. ১68০1) 
'যাঁতি” কাবতার সঙ্গে 406:913002,-এর সাদৃশ্য আছে এমন সংশয় 
অধৌন্তক নয় । যযাঁত পৌরাণক চার, জরা উত্তরণের 'বাঁশিষ্ট একাঁট 
কাহনী এই চারন্রাটকে আশ্রয় ক'রে আছে॥। তাই বিফ দে এবং সুধীন্দ্রনাথ 
উভয়েই জরা বা জরা উত্তরণের প্রতীক রূপেই যষাতিকে গ্রহণ করেছেন । 
লক্ষণীয় 09:০706102)' কবিতার অননবাদের বিষ দে-প্রদত্ত নামকরণ 
“জরায়ণ' । তাই “ঘযাতি'"র সঙ্গে এ কবিতার তুলনা অসঙ্গত হতো না যাঁদ 
সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় পুরোপুরি প্রতকধামতা বজায় থাকত এবং 
নৈব্ণীন্তক পার্সোনা সাষ্ট করতেন কাব ॥ একছু সস্পম্ট ব্যান্তগত ছেশয়া 
থাকায় যযাতি কাঁবতাট প্রতীক দ্যোতনা হারয়েছে । 
এলিঅটের প্রুফ্রক কাঁবতায় কিংবা 'জেরনশান” অথবা পদ ওয়েস্ট 
ল্যাড'এ যে বিশ শতকীয় নৈঃসঙ্গাবোধ ধরা পড়েছে তাতে সুধনন্দ্রনাথও 
মর্শীস্তক পাঁড়ত ছিলেন । নিঃসঙ্গ ব্যান্তজীবন থেকেই সম্ভবতঃ তাঁর কাব্যে 
এই বোধ সন্টারত হয়োছল ৪ এবং বাশম্ট ব্যান্তস্বভাবের জনাই তানি 
জ্পম্টতঃই ঘোষণা করেন- 


৮২ 


ভিড়ের সংস্র্গ মোরে করে সদা নৈঃসঙ্গাবিব্রত । (“প্রতীক”, ক্রন্দ সী) 
“প্রত্যাথ্যান' (ক্র ন্দ সী") কাঁবতায় স্বীয় ব্যান্তিম্বভাব সম্পকে আরে! 
স্পম্ট ঘোষণা কাবর : 
সহে না সহে না আর জনতার জঘন্য মিতালি । 
প্রণয়ের মমত্ববন্ধনে, 
পতঙ্গের সাম্যবাদে, কৃপাজীবা ব্লঈবের ক্রল্দনে, 
হে ভৈরব, জীবন দ-ঃসহ । 
নৈঃসঙ্গের অসহায় করুণ দিকাঁট উদ্‌ঘাঁটিত “পরাবত” কাঁবতায় । 
কেবল আদম জাড্য প্রাথামক মাংস্যন্যায়ে মিলে, 
সমন্টির অ:ভসান্ধ নিঃসহায় ব্যস্টিরে সংহারে ॥ 
সুধীহ্দ্রনাথের অনেক কাঁবতাতেই 'নঃসঙ্গতার আভাস আছে । উটপাখশ”, 
'ধযাত”, 'সংবর্ত” প্রভৃতি প্রতীক কাঁবতায়ও নৈঃসঙ্গা উশকব+ি মারছে যেন। 
যাঁদচ নাটকশীয় চাঁরনের স্বভাব ও বন্তব্য নাট্যকারে আরোপ অনুচিত, তথাঁপ 
[বিপরীত নিদর্শন অসুলভ নয় বলেই প্রুফ্রক, জেরনশান প্রভৃতির 
নৈঃসঙ্গাবোধের পাঁরপ্রেক্ষিতে শদ ককটেল পার্টির ০৪1৪-র সংলাপে 
এীলঅটের নিঃসঙ্গতাবোধের আরোপ অসমগচঈন নাও হ'তে পারে। 
উ/1596 1395 17907921020 1895 10)9.06 1786 2.ভ/2,2 
796 7০ 21259 10221) 9101)6. 11726 0106 21/9:55 15 81018. 
**- 61976 0086 1 2120 00 09 91076, 
০ 6090 ০৬০:৮০0109:5 2101)2 -- 01 50 10 586009 10 036. 
106ড 1081০ 1501558 ৪00 0017) 002 219 121161105 10 6০] 
00106: ; 
1055 [0810০ 08,565১ 2190 00117100025 01006251210 22010, 01196. 
/া)0 [200 95015 01980 0065 ৫017১0 ১৫ 
প্রতীক্ষা” কাঁবতায় (“দ শমী' ) নৈঃসঙ্গযবোধের যে আতনাদ তাতেও যেন 
উপযস্ত এীলঅটীয় বন্তব্যেরই অনুরণন £ 
অতএব কারও পথ চেয়ে লাভ নেই 3 
অমোঘ [নিধন শ্রেয় তো স্বধমেই £ 
বির্প বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী । 
কবিতাঁটিতে ওয়েস্ট ল্যান্ড এবং বণ্ধ্যাত্-চেতনাও অনুভূত হয় £ 
বনের বাহিরে ক্ষওয়া মাট ধূধৃ করেঃ 
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নেই ফসলের দুরাশাও অম্বরে ; 
যা ছিল বলার, কবে হ'য়ে গেছে বলা সে। 

কাব্রীতিতে সুধীন্দ্রনাথ যে-্বাতন্ত্য. অর্জন করোছলেন কিংবা যে- 
নিজস্ব কাব্যজগৎ সাঁম্ট করেছিলেন তার পশ্চাতে তাঁর দীঘ" অধ্যয়ন, 
অধ্যবসায়, প্রস্তুতি এবং সাঁনম্ঠ অনুশীলন ছিল। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের 
প্রাচীন-অব্চিন বহু কবির প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ কাব্যরশীতি ও কাব্যজগতের 
সমন্বয়ে স্বায় কাব্যরীতি তথা কাবাজগৎ গড়ে তুলোছলেন [তাঁন। 
কাব্যতত্ত« এবং দর্শনের ক্ষেত্রে নানা কাবর অনুপ্রেরণা অবশ্যই ছিল । 
এই অনুপ্রেরণা বা ছায়াপাত থেকে এলঅটের অংশটুকু বিশেষ ভাবে 
চিহ্নিত করা সবর্্ষেত্রে পম্ভব নয়। একাঁদকে তান ক্লোচের মতো 
ডীন্ত ও উপল্লাব্ধর অদ্বৈতাঁসাদ্ধর সাধক, অন্যাদকে 1বিতাঁক্ত হ'লেও 
একথা বলতে দ্বিধা করেন নন, ষে, 'মালামেপ্রবাতত কাব্যাদশই আমার 
তন্বিষ্ট £ আমিও মান ষে কাঁবতার মুখা উপাদান শব্দ ।' অনুরূপ ভাবেই 
এলিঅটের কয়েকটি কাব্যতত্রের প্রাতি পক্ষপাত দেখা যায় সুধীন্দ্রনাথের । 
এলিঅটায় বিশিষ্ট কাব্যরীতি সম্পকে" তান স্পম্টতঃই বলেছেন, ণবশ 
বৎসর যাবৎ আম""'জ্ঞানত গদ্য-পদ্যের নাবণরোধ চাই” । কাব্যে কথ্যরীতি 
প্রবর্তন অথাৎ কাবাকে মুখের ভাষার সানিধা দেওয়ার সাধনা কলোল গোষ্ঠীর 
কবিদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল ॥ সধখন্দ্রনাথ "বশ বৎসর যাবৎ" অথাৎ ১৯৩৩ 
সাল থেকে, কাব্য-বিচারে ক্ষন্দ সী-র যুগ থেকে, এই সাধনায় নিরত 
[ছিলেন । কাব্যে ধূপদশ রাতর মূল লক্ষণগীল যেমন ণনজের প্রাত 
নরাসান্ত” 'চ্ছাসসংবরণ”1কংবা “ীন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের মূল্য" সম্পকে সৈদ্ধান্তিক 
সচেতনতা তাঁর ছিল । ধ্র্পদ রীতর সমর্থক হিসেবে তান কাবকমে" 
সাদ্ধকে স্বায়ত্বশাসনের নামান্তর রূপে দেখোছলেন এবং এলিঅটীয় দ্টান্তে 
সুধীন্দ্রনাথও আবেগ মদীন্ততে কেবল “কাব্যের মস্ত কজ্পনা করেন নি, 
কাব্যসাধনাকে মনন ও বৈদগ্ধ্যের সমাপতনে এঁকাঁন্তিক সঙ্কজ্প ও আবশ্রান্ত 
অধ্যবসায়ের কারুকার্মক 'সাঁদ্ধর পরাকাম্ঠার্পেও প্রাত্ঠিত করতে চেয়ে 
ছিলেন । সময়-চেতনা এবং ইতিহাস-চেতনাভাত্তক কাব্যরচনা করতে গিয়েই 
সংধীন্দ্রনাথ "দ্বিতীয় 'বশ্বযুদ্ধ ও তার পরবতাঁ ধুগ্রকে কাব্যে অঙ্গীকার 
করেছেন “স ং ব ত*-এর পধাঁয়ে। তবে যেমন ক্রোচে বা মালামে-র রীতিতে 
সার্বিক সিদ্ধি সুধীন্দ্রনাথের কাব্য আঁধিগত হয় নিঃ তেমাঁন এলঅটীয় 
রীতি ও কাব্যতত্তের নৈবণান্তকতা, আবেগ-সংহরণ তথা বস্তুীনষ্ঠতার ক্ষেত্রেও 
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পরম 'সাম্ধ তাঁকে এাঁড়য়েই গেছে । 
সুধীন্দ্রনাথ “ব্যান্তগত আঁভজ্ঞতা আর ষথাশান্ত অনুশীলনের ফলে? যে- 

পার্শানক মতে উপনীত তা প্রাচীন" ক্ষণবাদেরই সাম্প্রাতি সংস্করণ' ; 
উপস্থাপন" ( 'দ শ মী" ) কাবতায় স্বীব দাশশনক 1বশ্বাশ সম্পকে" 'নাদ্বধ 
ঘোষণা তাঁর £ 

আঁম ক্ষণবাদী ₹ অর্থাৎ আমার মতে হয়ে যায় 

নিমেষে তামাদশ আমাদের হীন্দ্িয়প্রত্যক্ষ, ৩থা 

তাতে যার জের, সে-সংসারও ॥ অথচ সময় ভূত 

থেকে ভাবষ্যতে ধাবমান নয় . এবং যাঁদ বা 

ভার সাক্ষ্য থাকে অল্মে কি নাড়ীতে, তবু সেশনভৃতে 

হৃদয়বানের মতো. বুভূক্ষ2ও 'নাবদ্ধ প্রবেশ । 
এই দার্শানকতার পশ্চাতে এলিঅটের সমর্থন 'ছিল এমন কথা বলা চলে 
না। এঁলঅট আশ্রয় পেতে চেয়েছেন আধ্যাত্মিকতা এবং নিরবচ্ছিন্ন কালের 
প্রেক্ষাপটে । 1কন্তু এীলঅটীয় “পাগ্েটোরি"-বিশবাসে সুধীন্দ্রনাথ আস্তাবান 
ছিলেন অবশাই, খুদ্ধকেই তিনি মানব সভাতায় শুাদ্ধর উপায় ব'লে গ্রহণ 
কবেছেন ! 

কষা শোণতে অবগাহ, জামদণ্ন্য 

তবু প্যাতবে না স্বগ্গরাজ্য ভবে । 

স্বীয় শান্ততে হবে যোগ দিতে 

শুদ্ধির তান্ডবে । (নান্দীমুখস ংব ৩) 
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“কল্লোল কাঁবগোম্ঠীর অনেকেই গদ্যে-্পদ্যে সংশয়াতীত সাফল্যের নজায় 
রাখলেও এলঅটসুলভ সজ্ট-প্রাতভার বহুমঃখীনতায় বুদ্ধদেব বসু অননা । 
গদ্যে-পদ্যে তারও এাঁলঅটের মতোই সব্যসাচী-দক্ষতা, আবিসংবাদত 
সাফলা । প্রথম জীবনে কাব্যে, প্রবন্ধে এবং সমালোচনায় প্রাতম্ঠা 
অর্জনের পর সাহত্যজীবনের অপরাহে বুদ্ধদেব বস:ও পরাক্ষা-ীনরাক্ষা- 
মূলক নাটাকাবা রচনায় মনোনিবেশ করেন । বরং বোচত্র্যের বিচারে এলিঅট 
অপেক্ষা বুদ্ধদেব বসুর পাল্লাই 'কা্ং ভারী । সাহত্যের অন্যতম 
প্রধান শাখা কথা সাহত্যে এীলঅটের পদপাত ঘটে 1ন, বাদ্ধদেব বসু তাতেও 
অপ্রতিহত গতি । কিল্তু তা সত্বেনও একথা স্বীকার্য যে বুদ্ধদেব বসুর 
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সমাধক খ্যাতি কবির?পে, এলঅট যুগপৎ কাব এবং সমালোচক ॥। এলিঅট 
কাব্য এবং সমালোচনায় (কাব্যনাট্যেও ) অবশ্যই নতন এাতহ্য সৃচ্টির 
শরিক, বৃদ্ধদেব বসুর ক্ষেত্রে এমন দাবী সবাধশে যৌন্তক নয় । অবশ্যই 
এও বাহ্য,এই দুই কাঁবর মূল বৈসাদশ্য কীতি কিংবা বৈচিন্রা এবং প্রতিষ্ঠার 
নারখে বচাষ নয়, বিচার্য কবিস্বভাবে এবং কাব্যরীতিতে । সুধীন্দ্নাথের 
যোমাপ্টিকতা কাঁবস্বভাবে আর বুদ্ধদেব বসুর রোমাশ্টিকতা কাঁবস্বভাব 
এবং কাব্যরীতি উভয়তঃ । নাদ্ধধায় বলা চলে, সুধপন্দ্রনাথ, বিফ দে, এমন 
ফি জীবনানন্দওঃ যখন রবীন্দ্রনাথের অনপনেয় ছায়ায় স্বাবলম্বনের বিবর্তনে 
বান্ত, তখনও বুদ্ধদেব বস রাবীন্দ্রক রোমাশ্টিকতার জের টেনে চলেছেন 1৬৬ 
অনোরা যে-কালে সমাজের 'নচুতলায় রূঢ় বাস্তব কুীসত জীবনে আধুনিক 
সাঁহত্যের 'ভীত্বভূম অনুসন্ধানে ব্যাপৃত (অগ্রণী ভৃমিকা ষুবনাহ্ব, 
প্রেমেন্দ্র মিন্ন, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির ), বুদ্ধদেব বসু আধ্ানক 
সাহত্যের এই বিশেষ যুগলক্ষণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবাঁহত থেকেও৬* সেকালে 
পাাটপোকার মতো বন্দশী স্বসৃষ্ট রোমাশ্টকতার কাব্য-জালে । তথাপি তান 
আধুনিক কাব্য-আন্দোলনের কেন্দ্রীবন্দু । তাঁর সম্পাঁদত প্রথমে প্র গ তি'ও 
পরে ক বি তাকে কেন্দ্র ক'রে আধুনিক বাংলা কাঁবতার মুল ধারাটাই 
আবা্তত হয়েছিল £ তাই, এলিঅটের সঙ্গে কাব্য-নৈকট্য অপেক্ষাকত ক্ষণ 
হঃলেও এবং অন্যান্যের তুলনায় এঁলঅট দ্বারা কম প্রভাবত হ'লেও এই 
পাঁরচ্ছেদের নামকরণে বুদ্ধদেব বসকে উপেক্ষা করা সম্ভব হয় নি। 
এলিঅটের সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর কাবা-নৈকটা ফাবিস্বভাবে নয, কাবা- 
রশীতিতেও নয়, নিতান্তই কাব্যপ্রকরণে । ভাবলেও অবাক হ'তে হয় “বন্দীর 
বন্দ নাস বন্দীদশা থেকে যে-্নীন্তর উদণ্র কামনা ফুটে উদ্েছে তা কাব্যের 
মুক্তি কিংবা রোমান্টিক আবেষ্টনী থেকে মীর্তর কামনা নয়; তান মস্ত 
চাইছেন 'বাধশানাদ্ট মানীবক যৌন-জীবনের বন্দীত্ব থেকে । তিরিশের 
দশকে রূঢ় বান্তবতা বাংলা কাব্যকে আঁধকার করোছল (সামাগ্রক বিচারে 
বাংলা সাহত্যকেই )। এ-সময়েই বাংলা কাঁবতায় এাঁলঅট-চারণারও 
প্রাদুভবি । কিন্তু এই দুই উপসর্গে বুদ্ধদেব বসু আক্রান্ত হন নি সে-সময় । 
সূ বাস্তবতা তাঁর কাব্যে এসেছে আরো দু-দশক পরে, যখন তাঁর স্তথ'রা 
সে-দ্তর আতক্রম ক'রে এগিয়ে গেছেন প্রতীক কবিতার দিকে । তাঁর কাব্যে 
এলঅটায় প্রকরণ ( অংশতঃ উপাদানও ) সনপ্রকট হয়েছে একেবারে পণ্াশের 
দশকের প্রাক্কালে 'শণ তে র প্রার্থনা £ বসন্তের উত্তর-এর যৃগে। 
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প্নবীন্দ্-কাব্যকলার এীতহ্য-ছায়ায় যাঁদের অভ্যুদয় সেই সমস্ত রবীন্দ্রানূ- 
সারা কাবিসমাক্ত সম্পর্কে মোক্ষম মন্তব্য করেছিলেন বুদ্ধদেব বসন, “তাঁদের 
পক্ষে আনবার্ ছিলো রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ, এবং অসম্ভব ছিলো রবন্দু- 
নাথের অনুকরণ ।*৬৮ 'গদুরুদেবের কাব্যকলা মারাতবকরুপে প্রতারক" এ হেন 
সচেতনতার আঁধকারা হয়েও “রবীন্দ্রনাথের অন?ত-উত্তুর' কবিদের মতোই 
রাবীন্দ্রক রোমাশ্টিক এরীতহো ধরা দিয়েছিলেন কাঁবস্বভাবের গুণেই। 
তাই তাঁর কবিজীবনের গোড়ার 'দকের কাবাগ্রন্থগ্লিতে বিশুদ্ধ আবেগের 
কবিতার প্রাধান্য । আর একটা 'দিকও অবশ্য আছে । ষুগের বিচারে তান 
অবশ্যই রবীন্দ্রোন্তর যুগের কাঁব, তাঁরই পাশাপাশি সতনর্থ কাঁবরা রবান্দু 
প্রভাব আতিক্রমণে বদ্ধপাঁরকর, এতদুদ্দেশ্যে পাশ্চাত্যের কাব্য-এ্াতিহ্য হাতড়ে 
যুগপং অনুপ্রেরণা তথা ভিন্রতর স্বাদ ও এ্রাতহ্যসৃন্টির সঙ্ঞান প্রয়াসেও 
তাঁরা অ-পরাজ্মথ ॥। এই পাঁরবেশে পড়েই বুদ্ধদেব বসু মাঝে-মাঝে সন্দ্ানে 
পাশ্চাতামুখী ( লরেন্স-হুইটম্যান্বোদলেয়ারপন্হী ), আবার কখনো বা 
কুৎীসত বাস্তবের বস্তুনষ্ঠতার আভমুখী ॥ দ্ধ্যর্থহীন ভাষায় বলা চলে 
গ্বভাবজ বোমাস্টিক প্রবণতাকে চাপা দিয়ে জোর ক'রে রোমাশ্টিক এ্ীতহ্য- 
বরোধধ হ'তে চেযেছেন। অবশ্য তিনি একই কাঁবস্বভাবের আধাযে 
রোমাণ্টক ও ধুপদস-প্রবণতার সহাবস্থানে বিশ্বাসী 1৬৯ 


“অমৃতের তরে' যে-কাঁবর “অপার গিপাসা" িংবা যাঁর “সন্দরের ধ্যান' 
বাস্তবের কুৎাীসত রূঢতাষ বারে-বারে ভেঙে যায় ব'লে ক্ষোভের অন্ত নেই, 
তাঁর বাস্তববাদ তথা রোমাস্টক এ্রাতহা-বরোগধতা সম্পাঁকতি সততায় সংশর 
ক্রাগে। | 

আমার নয়ন তাই বন্দী যুগশীবহঙ্গের মতো 

'দহের বন্ধন ছিশড়' শুনা)তাষ ভীড়? যেতে চায় 

আকণ্ঠ কাঁরতে পান আকাশের উদার নশীলমা। 

তাই মোর দুই কর্ণে অরণ্যের পল্লবমম'র 

প্রেমগুঞ্জনের মতো কী-অমৃত ঢালে মর্ম মাঝে । 
'বন্দীর বন্দনা" পর্বের বন্দী-মান'সকতার এই আকাজ্ক্ষাই স্বতঃস্ফৃ্ভ 
উদ্দাম আবেগে ধরা দিয়েছে “ন তু ন পা তা" যুগের +চন্গকায় সকাল" কাবতায়। 
কাঁবতাঁটিতে আবেগের অবাধ বাঁহঃপ্রকাশ কবির রোমাস্টক কাঁবস্বভাবকেই 
প্রাতিন্ঠিত করেছে । প্রায়শঃই. কিন্তু সচেতন মনের খবরদা?রতে অবচেতন 
মনের রোমাপ্টক প্রকাশ ব্যাহত হয়েছে। আধ্হীনকতার লক্ষণান্রান্ত করতে 
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রুম্ধদেব বসু তাঁর কবিতায় কুতাঁসত বান্ঠবতা এবং যৌনাঁনভর দেহবাদ 
আমদান করেছেন সচেতন ভাবেই । পাশ্চাত্য সাহত্য থেকে কাঁবর এই 
প্রবণতা আহরিত হলেও তান এই দক 'দয়ে সম্ভবতঃ মো।হডনগন উত্তর- 
সাধক, আর দেহবাদের বিচারে আঁচন্ত্যকুমারের সমধমা । 
কুীসত-চেতনা 'দয়েই বুদ্ধদেব বসু তথাকাঁথত রোমাশ্টিক ধ্ীতহোর 
প্রেম ও সৌন্দর্য-চেতনার প্রতি জেহাদ ঘোষণা করোছলেন ঃ 
নতুন ননীর মতো তন তব £ জানি, তার 'ভাতমূলে রাহয়াছে 
কুৎসত কঙ্কাল-_ 
( ওগো কঙ্কাবতা ) 
মৃত-পীত বর্ণ তার ₹ খাঁর মতন শাদা শুশ্ক আঁচ্হশ্রেণশ-_ 
জান, সে কিসের মৃত । নিঃশব্দ, বীভৎস এক রুক্ষ আট্রহাসি-__- 
নিদারুণ দন্তহঈন বিভনাষকা। 
নতুন ননীর মতো তনু তব ? জানি, তার ভাত্তিমূলে 
রাহয়াছে সেই 
কঠিন কাঠামো 
হারণ-শিশুর মতো করুণ আঁখির অন্তরালে 
বাঁধিগ্রন্ত উল্মাদের দুঃস্বপ্ন যেমন 119 
("প্রেমক/ব ন্দীর বন্দনা ও অন্যান্য কাবতা) 
দেহবাদশ শঙ্গারচেতনা 'দয়েও রাবপীন্দ্রক এীতিহ্যানুগ প্রেমচেতনা আঁতিক্রম 
ফরতে চেয়েছেন । “গান' (এ ক'টি ক থা) কাঁবতায়£ 
মুখে মুখ রাখিই যাঁদ, এমন আর দোষ কী, বলো ? 
মনেরে যায় না ছোঁয়া, কেমনে চাখবো তারে । 
দুটি ঠৌঁট-ফুরফুরে ঠোঁট, টুকটুক-রাঁঙন হলো, 
ঠোকরাই পাখর মতো, খুটখুট চার কিনারে |: 
খুলেই দাও চুলের বোঝা ঝপাঝপ ইতন্তত, 
ফু্টফুট নরম বুকে টেনে নাও বাহুর টানে । 
খথবা, “এখন যুদ্ধ পাঁথবীর সঙ্গে" (ন তুন পা তা) কাঁবিতায় 
আমার চোখের সামনে স্বগের স্বপ্নের মতো দোলে 
তোমার দুই বুক ? কজ্পনার গ্রন্হির মতো খোলে 
তোমার চুল আমার বুকের উপর »"** 
এই সমন্ভ চেতনা কবিকে সমসাময়িক ষুগে আধুনিক কাব রৃপে প্রাতষ্ঠা 
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শদলেও এরাই তাঁকে এীলঅট চারণার আভমুখী ক'রে তুলে ছিল এমন ন:সংশয় 
প্রত্যয়ে উপনীত হওয়া £নরাপদ নয় ; বরং কথ্যরীত এবং বিরল হ'লেও 
কোনো-কোনো কাঁবতায় অনুসৃত বস্তুনিষ্ঠ আঙ্গক (০৮1900:) বুদ্ধদেব 
বসুকে এলিঅটীপ কাব্যরীতির পথেই এগিয়ে দিয়েছিল ; এই অধ্যায়ের 
আলোচনায় কাবাপ্রকরণ বিষয়ক আলোচনা উপোক্ষত হয়েছে )। কাব্যভাষা 
এবং মুখের ভাবার ব্যবধান ঘোচাতে স্ব সচেষ্ট হ'লেও কোশাও-কোথাও 
কাবর সাফলা আবিসংবাদত ! কিঙঞ্কাবতী ও অন্যানা কবিতা" 
কাব্যগ্রন্হেব “একখানা হাত” 'কংবা শবরহ” কাবতার দু-একাট স্তবক এই রীতির 
প্ররুণ্ট উদাহরণরুপে সহজেই উদ্ধরণীয় £ 
একখানা শাদা হাত, কয়াট আঙুল, 
আং:টব হীরাব ঝলক, 
মাঁণবন্ধে সরু রুল, স্লান-নীল আলো, 
- -চোখেব পলক । 
কংবা “বরহ” কাবতায় 
প্রমর, ওরে ভ্রমব, তুই একট: চুপ কর, 
বুকের মধ্যে শ:নছি আমার আর-একজনের স্বর, 
(তোরই মতো দহপুব ভ'রে করতো যে গুনগুন | 
ভ্রঘর, কালো শ্রমর, ওরে ভ্রমর উতলা, 
তোকে শুনে বাথা যে মার সইতে পার না - 
ব্যথা আমার বাথ না হয়, ঈশবর করুন । 
বুম্ধ'দব বসুর কাব্যধারায় রীতিমতো এঁলঅট-ভাবনার সূত্রপাত ঘটেছে 
প্রাকৃতপণ্ডাশের দশকে একথা আলোচনার গোড়াতেই বলেছি । ব্াপারটা 
আপাত আকাঁষ্মক । বাংলা কবিতার হীাতহাসে যখন এলিঅট-চেতনার ভবা 
কটালের বান ডেকোঁছল সেই তারশের দশক ততাদনে অতীতে এক যুগের 
ব্যবধানে । এমন কি সমর সেন-এর মতো অনধজ কবিরাও ততাঁদনে সে পালা 
চুকিয়ে ফেলেছেন । সে-কারণেই বুদ্ধদেব বসুর এই একক এঁলঅট-চারণার 
পশ্চাতে যে সম্ভাব্য কারণগুলি বিদ্যমান সে-সম্পর্কে কৌতূহল স্বাভাবিক । 
বাংলা কাবাধারার বিবর্তন লক্ষ্য করলে স্পশ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে 
বুদ্ধদেব বসুর কাব্যধাবায় বৰত'ন এসেছে বিলম্বে এবং এই 'দক 'দয়ে তান 
সতীর্থ কাঁবদের অবশ্যই 'পশ্চাদ্বতঁ। কল্লোল যৃগের বিষ দে প্রমুখের! 
“রবীন্দ্র কাব্যের অনপনেয় ছায়ায় তাদের স্বাবলম্বনের বিবর্তন, তরায় 
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নজ্পন্ন ক'রে অনাতাঁবিলম্বেই 'রবান্দ্রসৃষ্ট সাহত্যম্বভাব ও সময়স্বভাবের' 
ীবরোধণ স্বস্ব “সাহিত্যস্বভাব ও সময়স্বভাব' সূম্টি ক'রে 1নতে পেরে- 
ছিলেন। বুদ্ধদেব বসুর প্বাবলম্বনের বিবর্তন দণঘাঁয়িত হয়েছে ॥ 
পক্ষান্তরে তান সময়স্বভাবে বিরোধাঁ হ'লেও কাব্যস্বভাবে প্রাক-পণ্চাশ 
পযন্ত রবীন্দ্রসৃষ্ট মন্ময়ধর্ণী (9৫৮1০০৫%৩) রোমাশ্টকতার অনুসারণ । 
রবীন্দ্রস্‌ম্ট সাহিত্যস্বভাবের বিরোধিতার আঁধকতর আন্তাঁরক হলে বহু 
পৃবেই তান রোমা!ণ্টকতার প্রাবরণ ছিন্ন ক'রে বোরয়ে আসতে পারতেন 
এবং এলিঅটসজ্ট সাহত্যস্বভাব ও সময়স্বভাবের হাদিশ পেতেন । 

আভান্তরণণ সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে অনুমিত হয়, পণ্চাশের দশকের অব)বাহত 
পূর্বে কাব্য-নৈকট্য ঘটলেও এলঅটের সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর যোগাযোগের হেতু 
কাব্য নয় -নাট্যকাব্য । সাহত্য-সাধনার উত্তরপবে পরীক্ষা-নরীক্ষামূলক 
নাট্য-রচনায় প্রবৃত্ত হ'তে গিয়েই বুদ্ধদেব বসু এীলঅটের সংস্পর্শে আসেন । 
বুদ্ধদেব বসু সাহিত্ে/র নানা শাখা-প্রশাখায় যথেচ্ছ 1বচরণ করেছেন, উত্তর 
পর্বে পরাক্ষা'নিরীক্ষামূলক নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হবেন এর মধ্যে 
অস্বাভাঁবকতা কিংবা অভাবনীয়তা কিছু নেই । তা সত্েঃও নাট্যকাব্যের 
প্রেরণা যে তান এীলঅট থেকেই আহরণ করেছিলেন এমন ইঙ্গিত উপেক্ষণীয় 
নয় । উত্তর জীবনে কাব্যধমী নাট্য-রচনায় এক স্বতন্ত্র ধারা প্রবঙনে 
এলঅটের অভাবত সাফল্য বুদ্ধদেব বসকে প্রলুব্ধ ক'রে থাকতে পারে । 
তাই পরাক্ষা-নরীক্ষামূলক নাট্য-রচনায় প্রবৃত্ত হ”য়ে তিনিও এঁলঅটের 
অনুরপ প্রচালত প্রথাবরোধী কাবাধমন” নাট্যধারা বাংলায় প্রবর্তন করতে 
সচেম্ট হন। বুদ্ধদেব বসুর কান্যধমশ” নাট্যরচনাগুীলর সঙ্গে এীলঅটের নাট্য- 
কাব্যগ্ঠীলর আঙ্গিক ও রীতির সাদ্‌শ) আছে, এঁলঅটায় ৩৪7 এবং চেঙনারও 
গভীর সাদৃশ্য আছে ।৭১ তি পস্বী ও ৩ রাঙ্গ নী" এলঅটীয় চেতনা থা 
উব“রতাতত্তেরেরই নাট্যরুপ. বলা চলে এদ ওয়েন্ট লা "৬'-এরই নাট্যভাষ্য । 
স্প্টতঃই বুদ্ধদেব বসু এলিঅঃকে ছা'ড়ষে গেছেন । এঁলিঅট উর্বরতা- 
প্রসঙ্গের পুরা-কাঁহিলশীটকে তাঁর কাব্যের উপাদানর্‌পে গ্রহণ করলেও পশ্চাৎ- 
পটেই রেখেছেন, হইীঙগিতধমরঁ প্রয়োগের প্রাতই গুরুত্ব 1দয়েছেন; বুদ্ধদেব 
বস 'িকম্তু ভারতীয় পুরাণ কাঁহনীটকে (মহাভারত থেকে গহাত) 
সোজাসঁজই উবরতাতত্তেদের ভাষ্যরূপে উপস্থাঁপত করেছেন। 'অনাম্নী 
অঙ্গনা' নাটকে মহাভারতোন্ত অনুরূপ আর একাঁটি কাহিনী উপস্হাপিত 
হয়েছে 1গভলতর পাঁরবেশে ৷ 
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এলিঅটের সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর এই যোগাযোগ কন্তু আদো আপাঁতক 
নয়। এর পশ্চাতে এলিঅটচচরি দীর্ঘ প্রস্তুতি ছিল, প্রাক-পন্টাশ কিংবা 
পণ্চাশের দশকে রাঁচিত বুদ্ধদেব বসুর 'বাভন্ন কবিতা ও গদ্যরচনা অন্ততঃ 
অনুরূপ সাক্ষ্যই দেয় ৷ ১৩&৪ সালের চৈর সংখ্যার ক বি তার সম্পাদকীয় 
প্রবন্ধের উপসংহারে (পৃ. ১৩৯ ) সমসামায়ক পাশ্চাত্য সাহত্যের প্রবণতা 
[বশ্লেষণ করতে গিয়ে এীলঅটের প্রসঙ্গও উত্থাপত হয়েছে ১৯৪৬ সালে 
প্রকাশিত মাইকেল" প্রবন্ধের বন্তব্য এবং বিশ্লেষণ ধারার দল্গে এলিঅটের 
শমল্টন' প্রবন্ধাটর গভীর সাদশ্য রয়েছে । সমসাময়িক কালের একাধিক 
কবিতায়ও এঁলঅটীয়-চেতনার অননপ্রবেশ অনুভূত হয়েছে। এর থেকেই 
অনুমিত হয় লরেম্স-হুইটম্যান ছিংবা বোদলেয়ারের জগৎ ছেড়ে এই 
সময়টাভেই বুদ্ধদেব বসু এীলঅটের জগতে এসে উপনীত হয়োৌছলেন । 
পণ্থাশের দশক তাঁর এীলঅটখয় রাজ্যে পৃণণ বিচরণের কাল এবং বিচরণ 
প্রলাম্বিত হয়েছে ষাটের দশকের নাটাকাব্য রচনার যুগ পধন্তি। নাটকগুলি 
ষাটের দশকে রাঁচত হ'লেও পণ্শের দশকে র।চত 'বাঁভন্ন কাঁবতায় বীজাকারে 
এ সমন্ভ নাটকের কিছু কিছু তত্ব এবং কাহিনী স্থান পেয়েছে । বন্ধ্যাত্ব 
চেতনা বা উর্বরতা তত্তের কথা উপেক্ষা করলেও উদ্বাস্তু" ও 'আটচল্িশের 
শীতের জন্য : ১ কাঁবতার পরাশর-সত্যবতা প্রসঙ্গ এবং প্নচে পড়া 
পেরেকের গান” কাবতার খষ্াশঙ্গ-তরাঙ্গনী প্রসঙ্গ উপেক্ষণনয় নয় । সম্ভবতঃ 
“ত পস্বী ও তর ক্ষ নী” 'অনাম্নী অক্ষ না" প্রত নাট্যকাবোর কাহনন 
ও পাঁরকজ্পনা কাঁবর মনে দানা বাঁধতে শহর করোছল বহ্হ পূর্ব থেকেই । 
সাক্ষ্য থেকে কয়েকটি নাট্যকাবোর উন্মেষ কাল কাঁবর এঁলঅটীয় রাজ অনু- 
প্রবেশের সমসামায়ক ধরলেও অসঙ্গত মনে হয় না। 
১৩৫৪ সালের (ইং ১৯৪৮ ) চৈত্র সংখ্যার “কাব তা'-র সম্পাদকীয় আলো- 
চনায় বুদ্ধদেব বস? লিখোছলেন, “আর যেহেতু সেই যুদ্ধের ব্যাপ্ত 'হংন্রতা, 
দরপ্রবাহী ধহংসন্ত্রোত সকল অনুমানকে পঙ্গু ক'রে দিলো, তাই পাশ্চাভা 
সাহত্যের একটি প্রধান অংশ আজ আবার বিষাদের ভারে আচ্ছন্ন, আবার 
অন্তদর্শনের গম্ভীরতায় নিমশ্ন- শুধুই ব্যর্থভানোধ আর হতাশা নয়_সেই 
সঙ্গে নিরন্তর সন্ধান. শিকড়ের সম্ধান। জড়বাদের উন্মাদনার অবসানে, 
নোতবাদের র্রান্ত রাম শেষে এীলঅট--'আত কোনো-এক সংনশ্লষণের 
সন্ধানী, কোনো-এক সাষুজ্যের, একের অপাঁরহার্ধ স্বীকৃতিতে স্বাক্ষর- 
কারী । আনবাত, এই স্বীকাঁত পাশ্চাত্য সাহত্যে সম্প্রাত একাঁট তণক্ষ; 
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নতুন প্রাচ্চেতনা জাগিয়েছে' £ 
এই বন্তব্যের সঙ্গে "শীতের প্রার্থনা ঃ বসন্তের উত্তর' কাব্যগ্রন্হের 

শীতরানির প্রার্থনা ৭২ কবিতার কয়েকটি চরণের ক্ষীণ সাদৃশ্য অনুভূত 
হযর। 

আজ পৃথবী মুছে গেছেঃ তোমার সব অভ্যস্ত নিভর 

ভাঙলো একে-একে .--রইলো হিম নিঃসঙ্গতা, আর অন্ধকার নিস্তাপ 

রানি ;১-- “এসো প্রস্তুত হও । 

ব*বযুণ্ধের ধাক্কায় পাঁথবীতে “নামলো অন্ধকার, নৈরাজ্য” প্রাচীন মূলা- 
বোধগুলি “ভাঙলো একে-একে', এই পাঁববাতিত পারবেশে অনুভূতিপ্রবণ 
মংবেদনশল মনের ওপর চেপে বসা নৈঃসঙ্গাবোধের জগদ্দল পাথরটাকে আর 
অগ্রাহ্য *'রে দরে সাঁরয়ে রাখা গেল না। 

খেলা তো গেছেই, আমার তো বেলা গেছে । ধুড়ো হঃয়েউড়ো-উডো মন 

মানায় ণ'! আর, মানায় না ইচ্ছার হাওয়ার তাড়া £ 

শুধু শুনে যেতে হয়, শুধু মেনে নিতে হয়, তাই 

মাম তাই মেনেই নিয়োছি এই উত্তরের ঠাণ্ডা ঘর, 

রাস্তায় গণ্ডগোল রাত্র বারোটা আব্দ : 

ঘ"ষাঘে।ষ-প্রা ৩এবেশীদের 

কয়লা-ধোয়ার ফাঁস, পচা-মাছ-রাল্নার প্রবল 

গন্ধের উখাল । 

আম, বড়া প্রায়-বড়ো, তাই সারাদিন 

কাটাই চেয়ারে বসে ; 

লিখতে না-পারি যাঁদ, পাড়, বই পাঁড়, 

আর যাদ আলো কম লাগে _যেহেতু আমার চোখ 

তত ভালো নেই আর- 

তবে চুপ ক'রে বসে ভাবি, ভাব ; আর 

ভাবতেও বন্নাম্ত যখন লাগে, জানলান্বাইরে 

রাস্তায় তাকিয়ে দোখ, নয়তো, রাতিরে 

শুয়ে শুয়ে চিরচেনা অথচ অচেনা 

দেয়ালে তাঁকয়ে থাক ॥ 
মৃত্যুর পরে £ জন্মের আগে” কাঁবতার এই নৈহ্সঙ্গাবোধের সঙ্গে 'জেরোনশান - 
এর নৈঃসঙ্গা-চেতনার সাদৃশ্য আছে । তবে বস্তুমুখী দৃ্টিভঙ্গর সাহায্যে 


৯২ 


পার্সোনার আশ্রয়ে এীলঅটের কাঁবতায় নিঃসঙ্গতা বোধকে যেভাবে 
সাধারণীকৃত ক'রে উপস্থাপিত করা হয়েছে, বুদ্ধদেব বসুর মন্ময়মুখখ 
কবিতায় তা সম্ভব হয় ন। দুষ্টিভীঙ্গর বাবধান থাকলেও এলিঅটশয় 
বন্ধ্যাত্বচেতনা তথা উবরতাতত্বের আভাস আছে "মৃত্যুর পরে ঃ জন্মের 
আগে" কবিতায় । বাধক/ই জরার আশ্রয় এবং বন্ধ্যাত্বেরও প্রকাশ, কিন্তু 
যৌবন মানেই উবরতা--এরকম উপলাব্ধতে উপনণত হয়েছেল কাঁব। 
সন্তানের যৌবনের তাপে রোদ্দুর পোহায় পিত।, 
তরহণন নাতাঁনর তাতে মাতামহী হাত সে'কে নেন , **" 
[নিজের জরার ভয়ে হাত পাতে যৌবনের দম্ভের কাছেও- - 
আর তাই বুড়োরা এমন একা, আর তাই বাধকায এমন 
নম্তুর, ভীষণ । 
পরবতাঁ চরণগৃিতেও যৌবনই উর্বরতা সে-বিশবাস ঘোষিত হয়েছে । 
তবে ক, জন্তুর ধম“ মেনে নিয়ে, 
প্রকৃতির অন্ধ টানে অজাত সন্তানে শুধু 
ডেকোঁছি, কাবতা লিখে ? যৌবনের বন্দনা আমার 
সেক শুধু জননশান্তর পুজা £ 
'শীতরান্ির প্রার্থনা" কাঁবিতায় একাধিক এিঅটীয়-চেতনার প্রকাশ 
ঘটেছে ॥ বন্ধ্যাত্ব এবং পড়ো জাঁম চেতনা 
যেমন তোমার চোখের সামনে পাঁথবী মরে গেলো আজ-_-ফুল নেই, 
সব সবুজ নিভে গেছে, চারাঁদকে শুধু কাঁঠন শাদা ভ্তদ্ধতার চিহ_ 
তেমাঁন তোমাকে ড্‌বতে হবে, তোমাকেও । 
(কংবা, 
শীত এলে ম'রে যায় পৃঁথবী, ঝ'রে যায় পাতা, নেয় বিদায় 
ঘাস, ফুল, ঘাস-ফাঁড়ং; নেকড়ে আসে বোঁরয়ে , কালো, কালো 
নিষ্ঠুর কবরে 
হাঁরয়ে যায় প্রাণ ধবধবে তুষারের তলায় । 
নিরবাচ্ছন্ন কালচেতনা--ষে-চেতনায় এীলিঅট দেখেছেন, 12055 06591 
2াওন 01006 129014১16 190010 02111875 01552106 10 00006 ি1006১//5100 
000০ 10002 00106091060 10 11105 0850 অনুরূপ কালচেতনার 
আভাস আছে বুদ্ধদেব বসুর কাবতাঁটতেও”_ 
অতীত এখনো ফ্যারয়ে যায়াঁন, ভুলে! না, 
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যে-অতশত অপেক্ষা করে আছে তোমার জন্য, তারই নাম ভাবব্যৎ ; 
অথবা, 
তোমার 1দকে এগিয়ে আসবে ভাঁবষ্যৎ, পিছন থেকে ধারে ফেলবে অতাঁত । 
পপার্গেটোর' বা শুদ্ধিচেতনাও-- 


এরই মধ্যে তোমার যঞ্জ , উৎসর্গ হবে প্রাণ, আগুন জযালবে আআার, 
ভস্ম হবে ধাকে ভেবেছো তোমার ভাঁবষ্যং, আর যাকে জেনেছে তোমার 
অতাঁত । 

পাবি হও, প্রতীক্ষা করো । 


এটলঅট-বরোধী কাঁবস্বভাবের আঁধকারী বুদ্ধদেব বসু এালঅটের 
আধহনক গাবাদী প্রকরণগহীল শীনার্ববাদে গ্রহণ করলেও আঙ্গিকের ক্ষেন্নে 
“আধ্ানক কাঁবতা জাঁটল হতে বাধ্য” এধরনের সিদ্ধান্ত বোধহয় মেনে নিতে 
পারেন নি, বস্তুমুখী দ্ান্টভাঙ্গও তাঁর অনায়ত্তই থেকে গেছে । গভীরভাবে 
এীলঅট-চারণায় ব্যাপৃত হ'লেও এই সমস্ত সিদ্ধান্ত ও প্রয়োগে শেষ পফন্ত তাঁর 
এঁলঅটের সঙ্গ বরোধ থেকেই গেছে । একমান কথ্যরীতির প্রসঙ্গেই তান 
ছিলেন এীলঅটপন্হশী । বুদ্ধদেব বসৃও কাব্যভাষা ও কথ/ভাষায় সমন্বয়- 
বিধানের একানম্ঠ সাধক। তাঁর 'বাঁভল্ন যুগের কাব্যভাবার তুলনামূলক 
আলোচনা করলে এই প্রয়াস ও সাফল্য সহজেই বোঝা 'যাবে। 


কয়েকাঁট এীলঅট"য় প্রবণতার চূড়ান্ত প্রকাশ দেখা গেছে সতীর্থ কাঁবদের 
রচনায়, কিন্তু সে-সমন্ত প্রবণতা বুদ্ধদেব বসুকে তেমন ভাবে আকৃন্ট করতে 
পারে ন।॥। নাগারক জীবনের যেমন প্রকাশ 'বঞ্ণু দে-র কাব্যে ঘটেছে 
তেমনটা পাওয়া যায় না বুদ্ধদেব বসূর মধ্যে, আবার জাবনানন্দসুলভ 
1ন:সঙ্গতা, নৈরাশ্য বা বষপ্রতাও বুদ্ধদেব বসুর কাব্যে একান্ত অনুপাস্থিত ৷ 
সুধনন্দ্রনাথের ধু্পদী কাব্যরীতি তো তাঁরই একক সাধনার ফসল । 


গু 
এখলঅটীয় কাব্যরীতিকে গুটিকয় কাব্যপ্রবণতার মধ্যে সংহত ক'রে এনে 
সমর সেন এলিঅটীয় বাংলা কাব্যধারার এক উজ্জদ্ল কাঁব। সন্দেহ হয়, 
তান এীলঅট-অনুসারী নন, 'িবঞ্ দে-অনুসারী কাঁব। কবিস্বভাবে, 
কাব্যপ্রবণতায় এবং কাব্য-ীববতনে 'িষ্ণুদে ও সমর সেন-এর নৈকট্য 
অনস্বীকাষ । বাংলা কাব্যধারায় ষে-সময় এলিঅট-চারণা তুঙ্গে এবং বিষ দে 
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এঁলিঅটীয় রীতি, প্রকরণ, প্রবণতা প্রভৃতি আমদাঁন ক'রে বাংলা কবিতায় 
নতুন সুর সংযোজন করেছেন, ঠক সে-সময়েই কাবাচচাঁ শুরু করোছলেন 
ব'লেই কাব সমর সেন বিষ দে অনুসারণ হ'তে গিয়ে এীলঅট অনুসারী । 
ববর্তনেও সমর সেন-এর কাব্যধারা [বিফ দে-র কাব্যধারার সমাস্তর _ 
তিরিশের দশকে রীতি ও প্রকরণে ঘোরদুন্তর এলিঅটপন্হণী, প্রাক-ীবশ্ব- 
ষুদ্বকাল থেকে আধ্ানক সভ্যতা, নগরজীবন, পব্দন্ত মখাপ্বত্ত সমাজ 
সম্পাকতি ক্ষায়ফু বন্ধ্যাত্বচেতনায় পীড়িত, যৃদ্ধোত্তর চাঁলিশের দশকে 
স্বাধীনতা আন্দোলন, দাজা, দুভ“ক্ষের 'বিভ্শীষকায় প্রচালত বৈষম্যমূলক 
সমাজব্যবস্থার প্রাতি অনাস্থা তথা নান্তক্যবোধে উদ্দীপিত আর সবশেষে 
মাক্স্‌বাদে আশ্রয় ও 'পোড়ো মাটতে*"সবুজ অগ্কুর-এর স্বপ্ন-লালত । 
বৈষম্য যেটুকু তা কাব্যধারার আদতে এবং অজ্জে ॥ বিষণ দে-র মতো রবান্দ্র- 
কাবোর ছায়ায় স্বাবলম্বনের 'ববর্তন সমর সেন-এর কাব্যধারায় ঘটেছিল 
ক না সে-ইতিহাস অজ্ঞাত । “আপনাতে আপাঁন িকাঁশ' যখন আত্মপ্রকাশ 
ঘটল কয়েকটি কবতা”য় তখন 1িনি প্রকৃতই স্বপ্রাতষ্ঞ কাব, 
এলঅটীয় রীতি ও প্রকরণেও ধাতস্হ । প্রাক-আবভবিকালীন স্বাবলম্বনের 
1ীববত“ন অক্ঞাত থাকায় জানতে পার না ?ক ক'রে রাবীন্দ্রক তথা রোমাশ্টিক 
এতিহ্যের নমেকি ভেদ ক'রে এীলঅটীয় জগতে সমর সেন-এর উত্তরণ 'ঘটে- 
ছিল । তেমানি কাব্জগৎ থেকে স্বেচ্ছানিবাসন্‌ গ্রহণ করায় জানতে পার 
না বিফ দে-র মতো মাক'সবাদ থেকে অপসরণ তাঁরও ভাঁবতব্য ছিল 1ক ন্য। 

অনুমিত হয় বিষ্ণু দে-র কাব্য আশ্রয় ক'রেই কাব সমর সেন স্বাবলম্বনের 
বিবর্তন সমাধা করেছিলেন, তাই প্রয়োজন পড়ে 'নি রবান্দ্রাবরোধিতার 
কিংবা রোমাণ্টিক এীতহ্য মাতক্রমণের ॥ তাঁরশের দশকের মাঝামাক 
সময়ে বিষ দে প্রমুখেরা বাংলা কাব্যধারাকে রবীন্দ্র-এীতহ্যের আবেন্টনী 
থেকে মস্ত ক'রে ষে-পযায়ে নিয়ে এসোঁছলেন সেই এলঅট-চারণার যুগ 
থেকেই সমর সেন-এর যাত্রা শুরু । এাতিহাসক চেতনায় বিষ দে-রা রবান্দ্র- 
নাথ পর্যন্ত সমস্ত কবির উত্তরাধকার পেয়েছিলেন, সমর সেন তদাতরিন্ত 'বিষু 
দে-রও উত্তরাধকার পেলেন । তাঁর কাব্যে অন্যপ্‌বাঁ চিন্রকঙ্পরূপে রবীন্দ্র- 
নাথের পাশাপাশি বিফু দে-র কাঁবতার চরণও নার্ঘধায় স্হান পেল 1৮৩ 
চল্লিশের দশকে উপনীত হ"য়ে সমর সেন-এর অকপট ঘোষণা “আম রোমাশ্টিক 
কাব নই, আম মা্সস্ট' । গ্ুরুদেবের দৃষ্টির সঙ্গে ( তাঁর ).-"তফাতটা 
কী” সে-সম্পকে" তান সম্পূর্ণ সচেতন ঃ 
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তফাতটা এই ঃ 
বেদ উপানষদের বুল মুখে তান বরাবর, 
অক্রান্ত বাউল, একই নৌফায় ্‌ 
একঘেয়ে খেয়া পারাপার করেছেন ; 
িল্তু জড়বাদশ সুবুদ্ধির জোরে আজ আম 
দু-নোৌকোয় স্বচ্ছন্দে পা দিয়ে চল, 
বুজোয়া মাখন আর মজুরের ক্ষীর 
ভাগ্যবান এ কাঁবকে বপৃলা যশোদা 
নিশ্চয় দেবেন বলেন ব'লে আমার িশবাস । (২২ জুন') 


যাঁদচ এই বন্তব্য 'তির্যকাশ্রয়ী তাহলেও রোমাশ্টিক কাব রবান্দ্রনাথের সঙ্গে 
রোমাশ্টিকতাবরোধশ কাঁবর তফাতটা যথাথ*ই ব্যন্ত করতে পেরেছেন । দৃষ্টি- 
ভাঙ্গর তফাত থেকেই সমর সেনও বিষ্ণু দে 1কংবা যতীন্দ্রনাথের মতোই 
রবীন্দ্র-রোমাশ্টিকতাবিরোধশ রুট বাস্তবের সন্ধান পেয়োছিলেন £ 


নদণর উপরে যেখানে নীল আকাশ নামে 
গভীর স্নেহে, 

শেয়াল-সগ্কুল কোনো নিজন গ্রাষে 
কড়েস্ঘর বাঁধ; 

গরুর দুধ, পোষা মুরাগর ডিম, ক্ষেতের ধান'ঃ 
রাত্রে কান পেতে শোনা বাঁশবনে মশার গান 
সেখানে দুপুরে শ্যাওলায় সবুজ পুকুরে 
গরুর মতো করুণ চোখ 

বাংলার বধ, শামে 

নিরালা কাল আপন মনে 

পুরোনো বিষপ্রতা হাওয়ায় বোনে । 


(ণনরালা/স মর সেনের কাঁবতা) 


ধূসরতা, ক্লান্ত, শুন্যতা, নৈঃসঙ্গ্য, 'বষপ্রতা প্রভৃতি আধুনিক সভ্যতার 
আভশাপ সমর সেনের ফাঁবতায় গোড়া থেকেই ধরা পড়েছে । কয়েকাঁট 
কাব্য-প্রকরণের সঙ্গে এই সমন্ত এীলঅটায় কাব্যপ্রবণতাগলও কবির কাব্য- 
জশবনের সহজাত । নাগারক কাব আধ্ানক নগরসভাতার ক্রেদ ও বিকারের 
যে নগ্নরূপ দেখোঁছলেন এবং নগ্ররজীবনের ক্লীস্ত, নৈঃসঙ্গ্য ও 'বধমতার যে 
অকরুণ উপলাব্ধ ঘটেছিল তাঁর ব্যান্তগত জীবনে তারই অকপট আঁভব্যান্ততে 
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সমর সেনস্এর কাব্যে ব্যাপকতার অভাব পশড়ার্দায়ক একথা মানতেই হয়। 
তাঁর কবি-জীবনের বিস্তার দশর্ঘায়ত হয় নি, কাব্যেও বিষয়-বোচত্রয ধরা পড়ে 
নি, পটভূমি গশ্ডির সঙ্কণর্ণতা আঁতক্রম করে নি। তাঁর কাব্যে নগরজশবন, 
মধ্যবিত্ের যাঁন্ঘক দিনচরযা, ক্ষস্সিফু সমাজ, বন্ধ্যা সভ্যতা, সন্তাহপন জরাগ্ন্ত 
মান্ষের নৈরাশা- এর মধ্যেই বিষয় ফ্যারয়ে গেছে; পটভাামতেও কলকাতা 
মহানগরাঁর ধোঁয়া ও কুয়াশার ধূসরতা আর সাঁওতাল পরগণার রুক্ষতাই 
ঘুরে-িফরে এসেছে। দাঙ্গা, দক্ষ, আন্দোলন, বিপ্লব সমস্ত 1কছুই 
কাব্যরূপ পেয়েছে এই সঙ্কীর্ণ জগৎ জুড়েই । কল্তু একথাও স্বীকার 
করতেই হয় যে যেমন মুষ্টিমেয় কয়েকটি এলঅটপয় প্রকরণ-প্রয়োগে তেমান 
সীমাবদ্ধ বিষয় ও পটভূমি ব্যবহারেও তান কাব্যক সাফল্যের পরাকান্ঠা 
দেখিয়েছেন । 
অন্যপূবা ও অন্যপদ্ষ্ট চিন্রকক্প, শব্দানুবৃত্ত চিন্রকঞ্ের সাহায্যে আম্োড়ত 
ব্ঞনা, শিরোদ্ধারণ প্রভাতি এলিঅটীর় প্রকরণ সমর সেন-এর কাতার যথেচ্ছ 
ব্যবহৃত । ব্যঙ্গাত্মক এবং কথ্যধমশ রীতি সমর সেন-এরও প্রিয় কাব্যরশাঁত ৷ 
বন্ধ্যাত্বচেতনা এবং নিঃসঙ্গ বিষগ্তাবোধ তাঁর কাব্কেও আন্টে-পচ্ঠে 
জাঁড়য়েছে। 
তাঁরশের দশক আধুনিক বাংলা কাব্যধারায় এীলঅট-প্রভাঁবত যুগ । সমর 
সেন এই বিশেষ যুগেরই প্রাতিভ্‌ ॥ প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর পারবার্ত মূল্য- 
বোধের মানাঁসকতার ফসল তাঁর কাব্যে ধরা পড়েছে । তাঁর কাব্যের জগৎ 
ধূসরতার, পাঁরবেশ ক্লান্তির আর কঠিন প্রাতকূলতার £ 
রারে ধূসর সমব্দ্রু থেকে হাহাকার আসে, 
আর 'দগন্তে জমে ইস্পাতের মতো 
ধূসর আকাশ ; 
আমার নিদ্রাহণীন অন্ধকারে শুধু যেন শুনি 
দুপুরের খর-সৃষে ক্লান্ত মাহষের পদক্ষেপ 
ইস্পাতের কঠিন পথে । (“ঝড়/সম র সেনের কবিতা) 
আধুনিক সভ্যতার এই একঘেয়ে অকরুণ পাঁরবেশে এলিঅটের মতোই সমর 
সেন-এর কাঁব-আত্মা হাঁপয়ে উঠেছে, চতুর্দকে 'শুধহ আকাশের মহাশনা, 
বরাপাতার ক্লান্ত' দেখেছেন, শান্তর সন্ধান পাননি 
রাত নেই, দিন নেই, বারে বারে চমকে উঠি, 
আমার মনে শান্তি নেই, আমার চোথে ঘ£ম নেই, 


বনজ 


স্পল্দমান দিনগরীল আমার দুঃষ্ধগন। 
গ্বভাবতঃই বিশ্ববুদ্ধোত্তর ইংরেজ কাঁবর যেমন মনে হয়োছল “4১201 ৪ 0০৩ 
20611680008, তেমান তিরিশের দশকের বাঙালী কাবরও মনে হয়েছে £ 
উজ্জল, ক্ষুধিত জাগুয়ার ষেন/এপ্রলের বসন্ত আজ । 

এঁলঅট আর সমর সেন উভয়েই মহানগরণর কাঁব, যে-মহানগরণতে '  শববর্থ 

দিন, তারপর আলকাতরার মতো রাধ্ি' এবং যেখানে-_ 

গম্ভীর শব্দে শহরের উপরে আকাশ কাঁপে, 

নচে বিবর্ণ" বন্ভি 

আর হলুদ ঘাসের মাঠ । 

বৃষ্টর শেষে বধ শান্ত ইন্দ্রধনহ, 

তব বারে বারে মনে হর 

এথানে হাওয়া নেই, 

মাটির উপরে গ্রীত্সের পাতাগ্যাীল কাঁঠন পাথর । 

(অখ্যাত নায়ক'/স মর সেনের ক'বতা) 
নগর সভ্যতার অগণন বাঁলর 'মাছল দেখে স্তম্ভিত হয়োছিলেন এলঅট, 
1090 1706 115080219% 0990 1990. 21500156 80172081752 জ্তগ্ভিত হয়ে 
ছিলেন বিফ দে-ও ("টস্পা্ংীর”। পরবত' সোপানের কাব সমর সেন 
ণকল্তু স্তাঁম্ভত হন ন,নতান্ত স্বাভাঁবক ব'লেই সহজ ভাবেই গ্রহণ করেছেন । 
অন্দরূপ বর্ণনা তাই তাঁর কাব্যে সংক্ষিপ্ত । 

জশীবকার ম্লোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন 
আশেপাশে ব্যথতার চিরকাল মৃত্যু আসে আর যায় । 

( “সন্ধ্যা ও প্রভাত'/স মর সেনের কবিতা) 
নগরজণবনেব ক্লান্ত, নৈরাশ্য। যান্দিকতা প্রভাত ধরা পড়েছিল এলঅটের 
কাব্যে, এই প্রবণতাগ্লি সমর সেন-এর কাব্যেরও আলম্বন। সমর সেনও 
আধুনিক সভ্যতাকে দেখেছেন অনুর্বর ও বন্ধ্যা রূপে । তাঁর চোখে 
উব্শী অনুর্বরতার প্রতীক, বারবণিতার বন্ধ্যাত্ব নিয়ে সে বারে-বারে এসেছে 
তাঁর কাব্যে; “দশ টাকায় কেনা য়েক প্রহরের হে উবশী”। কলকাতা 
শহরটাই অনুর্বরতার পটভূমি, তার “কালীঘাট 'ব্রজের উপরে '"'লম্পটের 
পদধ্যান'। কলেরা আর কলের বাঁশি আর গণোরিয়া আর বসম্ত। বন্যা 
আর দহাভক্ষের মহানগরীর 'রান্তায় অনুর্বর আত্মার উচ্ছ্যাস' আর 
শচত্ুরঞ্জন সেবাসদনে ** বিষগমুখে উর্বর মেয়েরা আসে” । গয়র়োগ কেবল 
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“মেয়েদের জীবনেই বন্ধ্যাত্ব এনে 'দচ্ছে না, নগরঞ্জীবনে পুরুষদেরও জরাগ্রন্ত 
করছে এ-সম্পর্কে কাব 'নঃসান্দপ্ধ £ 'আমাদের মৃত্যু হবে পাস্ডুর মতো? । 
'বাঁণক সভ্যতার শূন্য মরুভাম'-র মাঝখানে দাঁড়য়ে কাব অনুভব করেন £ 
আমাদের মান্ত নেই, আমাদের জয়াশা নেই ; 
তাই ধহংসের ক্ষয়রোগে শিক্ষিত নপুংসক মন 
সমস্ত ব্যর্থতার মূলে আবরত খোঁজে 
অতৃপ্তরাঁত উর্বশীর আভশাপে ।. 
তব সত্য শুধু পতন-বম্ধুর পথ, 
বন্ধ্যা ভূমি আর 'নম্ঠুর দিগন্ত । 
“বন্ধ্যা নারীর অন্ধকারে পাঁথনীকে রেখে 'তাঁরশের দশক এাঁগয়েছে 
'চাল্পশের দশকের 'দিকে-__পৃথিবশতে নেমে এসেছে বিশ্বযুদ্ধের 'বভীষিকা । 
কবির অন্তরেও এর প্রাতধ্যান। সংবেদনশীল সমর সেন অনুভব করেছেন 
“চারধারে অদৃশ্য ধংসের শ্লোসআর" । বিষ্বধুম্থ কাবর মন ও চেতনাকে 
করেছে বিশবচরাচরমূখ্খী ৷ “একমার তোমাকে সত্য বলে মানি” কবিতায় £ 
গাঁলত অন্ধকারে মরা মাঠ ধ্‌ ধ করে 
চরাচরে মরা 'দনের ছায়া পড়ে । 
গ্লুহণ' কবিতায় সভ্যতায় গ্রহণের ইত £ 
সূযে আজ কবম্ধের ছায়া, দন শেষ, 
চরাচর ফী ভশষণ করুণ লাগে ঃ 
আঁভশাপে শতী ছদ্ু মনের উপর 
বাঁধন টুটে বাাঁঝ নামে রন্তের "লাবন । 
-সমাজসচেতন কাব সমর সেন-এর স্পর্শকাতর অন্তর চল্লিশের দশকে 
যুদ্ধ-দাঙ্গা-দুভি“ক্ষে গভীরভাবে আলোঁড়ত হয়োছল সত্য, কিন্ত সেই সঙ্গে 
তাঁরশের দশকে লব্ধ এীঁলঅটীয় চেতনাগুলোকে বর্জন করে ন। নবলব্ধ 
যুক্ধশদাঙ্গা-দুভিক্ষ-চেতনার সঙ্গে পূর্বতন ক্লাস্ত-নৈরাশ্য-বষ্গতা-নৈহসঙ্গা- 
অনূুরবরতা-বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি চেতনার সুসমঞ্জস আন্তীকরণ ঘাঁটয়েছেন। 
অবশেষে তাঁর উত্তরণ থটেছে মাকসবাদে । এমনকি, মাক'সবাদের রূপায়ণের 
“মধ্যেই তান বন্্যাত্বগান্তর স্বপন দেখেছেন । “বসন্ত' কবিতায় ঃ 
আপসমহদ্রহমাচল হে হিন্দুস্থান, 
কানে বাজে 
আজুরধার নদশসঙ্কুল চীনের আহবান । 
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কফেসাগর থেকে বল্টিক পন্ড 
বিপধণ্ড সোভিয়েউস্ভ্মর মৃত্যুগ্তর় গান 
পোড়োমাটিতে কি চিড় ধরে, সবুজ অক্কুর ভিড় করে 
হে হিন্দুস্ছান 2 
মাক্সবাদে আশ্রয় পেতে চেয়েছিলেন বলেই কবি রাশয়ায় তাঁর স্বশ্নের 
সার্থক রুপায়ণ লক্ষ্য করোছলেন । ২২শে জুন' কাঁবতায় £ 
সেখানে ট্যাঙ্কের শব্দ শব্ধ হ'লে 
বিধজ্ত মাটিতে আনে ট্রাক্টরের দন 
জোসেফ স্টালিন। 
প্রেতলোকে যারা আনে প্রাণের স্বাক্ষর, 
কম“ আর চিন্তা যাদের জীবনে হাঁরহর, 
অমর নমস্য তারা ৷ 
একথা স্বীকাষণ সমর সেন আশাবাদ । কালের [নয়মেই সভ্যতার বন্ধাত্ব"- 
উত্তরণ ঘটবে এ-বশ্বাস তাঁর আছে £ 
ক্‌পের মশ্ডুক আম, ঘুমে শুন কালের প্রপাত, 
মহাদেশ আলোড়িত, ক্রমে আসে নতুন প্রভাত । 
অপ্রাসাক হ'লেও উল্লেখ্য, যাচ্ধন্দভিক্ষ-বন্ধ্যাত্ব তথা মাক'সবাদ থেকে 
উদ্ভূত কাব্যরীত থেকেই পরবতাঁ কাব্যরণীতির উদ্ভব ঘটবে এ-রকম আস্তারিক 
[ব*বাসও তাঁর ছিল । 
কালক্রমে টেকনণীক নিয়ে ঘাবে নব কাব্যলোকে, 
যেমন বুজেয়া টেকনীক 
কালক্রমে মার্কজিস্ট পৃথিবী আনে । 
মন্ময়ধর্মী ফাব্যরীতি তাঁর কাব্যবাহন হ'লেও বস্াঁনিষ্ঠ দ:ষ্টিভঙ্গীরই 
কব সমর সেন। প্রথমাবাধ তঁক্ষ2: সমাজসচেতনতা তাঁকে বস্তানম্ঠ 
দৃম্টিভশর আঁধকারী করোছিল ॥ গোড়ার দিকে কিছু-কিছু ক।বতান্ন 
রোমাশ্টিক দৃম্টিভঙ্গী মাথা চাড়া দিয়ে উঠলেও অত্যজ্পকালের মধ্যে সহজেই 
সমাজসচেতনতা তাঁকে এই ভ্তর কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেছে, তাঁর মধো 
এনে দিয়েছে ব্যঙ্গাশ্রত তিধক কথন রীতি । সমাজসচেতনতার পথ বেয়েই 
তিনি এলঅটসুলভ বিশ্বষুদ্ধোত্তর নগরজশীবন ও সভ্যতার ক্লাস্তি নৈরাশ্য 
নৈঃসঙ্গ্য বিষপ্নতা অনুর্বরতা প্রভৃতি চেতনায় উপনগত হতে পেরোছলেন । 
আঁধকাংশ ক্ষেত্রে এই সমন্তভ চেতনা মন্ময়্ধার্মতায় আভব্যস্ত হ'লেও এদের 
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তল্ময়ধমণ্ণ ব্যঞ্জনা অনস্বীকাধ । তাই একেবারে ফাবাজশীবনে ছেদ টানার 
মুখে 'রোমাণ্টক ব্যাধ আর র্‌পান্তারত হয় না কাঁবতায়' স্বগতোন্তর মত 
শোনালেও সমসাময়িক (পণ্চাশের দশকের প্রাক্কালে ) কাব্যস্বভাবের বিচারে 
তদানীন্তন বাংলা কাব্যধারার সামাগ্রক সত্য ব'লে গ্রহণ করতে দ্বিধা হয় না। 
আশা করছি অতঃপর সমর সেনকে চল্লিশের যুগের কাঁব' ব'লে বিশেষ 
ভাবে চিহ্নিত ক'রে বাংলা কাব্যধারার তাঁরশের দশকের এ।লঅটীয় যুগের 
সঙ্গে প্রকারান্তরে তাঁর সম্পর্ক অগ্রাহ্য করা অযৌন্তক হবে । বাঁদচ এরকম 
শ্ৰাস্তর মধ্যে পড়েছেন এমন গবেষকের অভাব নেই ।৭৫ এ্রীতহাসক সাক্ষ্য 
এরকম একপেশে সিদ্ধান্ত ও ভ্রান্তর বিপক্ষে । সমর সেন-এর কাঁবজাীবনের 
আয়ুত্কাল ১৯১৩৪ থেকে ১৯৪৬ পর্য্ত প্রসারত--স্পম্টতঃই তাঁর পৃবধি 
কেটেছে তারশের দশকে এবং উত্তরাধ" চাল্লশের দশকে । প্বাধের সমাজ- 
চেতনাই তাঁর কাব্যের মূল কথা, অবশ্য চাল্লশের দশকে কবির এই সমাজ- 
চেতনা অনুকূল পাঁরবেশে তীক্ষ“তর হয়েছে এবং কাবকে নাকসবাদে 
আস্হাবান: করেছে । কন্তু কাবর সমাজচেতনায়, এমনাঁক মাক সবাদেও, 
আগাগোড়াই এলঅটীয় চেতনাগদুলি সাক্রয়। তাই সমর সেন পুরোপনরি 
1তাঁরশের দশকের নন, চাল্লশেরও নন, বরং বলা চলে তানি এীলঅটায় যুগের 
কবি। 
সমর সেনএর কোনো-কোনো কবিতার [বশেষাবশেষ চরণে এলঅটায় 
চরণের ছায়া অনুভূত হয় । “ঝড়” কাঁবতার 
এখান বৃষ্টি নামবে ; 
ছেলেবেলায় জলে ভেজার অজ্ভূত আনন্দ 
এখন আর নেই, 
আর এখন বাঁড় ফিরে কি হবে । 
ভার চেয়ে ভালো 
কাছাকাছি কোনো বন্ধুর আন্ভা;* ** 
এলঅটের 8 /১0৫ 8 50 181778) 2 ০10590. ০৪7 2৮ 60001, 
1১10 6 51211 0195 2, %2105 0 919635. 
41801] 85 005 ০78611650 70010)” হয়েছে "উজ্জল, ক্ষঃধিত জাগয়ার 
'যেন/এাপ্রলের বসন্ত আজ ।' 
9196 00055 8150 100159 2, 000106196 10 006 81885, 
ভা] ৪৯:6৩ 01081 098150. 19%€ ১ 
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চু ও 52580 58110%5 0105 10810017060 00008810600 0888". 
৮৪০০৪ ৪5০00: 19৫7 10000 88810) 81026, 
9156 87700035176 19082: 100 80:000850 178110," 
এলিঅটের এই চরণগালর অনুরূপ ব্যঞ্তনা ধরা পড়েছে 'মতত্যু' কাঁবতায়- 
একট বর্ণনায় £ 
প্রান্তরের অন্ধকার থেকে বোৌরয়ে এসে 
একাঁট ক্লান্ত শ্বেতাক্গনী আলোয় থমকে দাঁড়ালো, 
তারপরে শীর্ণহাতে 
অলস+ অলমভাবে ঠোঁটে মাখাল রঙ, 
আর পাউডার মুখে +""" 
শদ লাভ সঙ অব জে আযলঙ্রেড প্রুফ্রক”এর গোড়ার সন্ধ্যার বণ'নার 
সঙ্গে পৃবোন্ত কাঁবতার সম্থ্যার বর্ণনার সাদশা আছে চি্কল্পের পার্থক্য 
সত্ত্বেও । 
ভ/10610 056 5৬6181106 15 50159, 0 006 8.681185 052 ৪ 
ঢ৮৩ ও 0806150 505611550 ৪0) ও (8৮1৩ 
এখানে সন্ধ্যা নামল, 
শশতের আকাশে অন্ধকার ঝুলছে শুয়রের চামড়ার মতো, 
দ হালো মেন' কাবতায় ব্যবহৃত "০: [00109 19006 £1080০2১শএর বাংল। 
রূপান্তর প্রভ্‌, পাাথবীতে তোমার লালা আবরাম' বাবন্ৃত হয়েছে এএকমাছ 
তোমাকে সত্য বলে মাঁন' কবিতায় । 


ণ্দ ওয়েস্ট ল্যান্ড”এর ৮1০. 07101 ০6 005 55১ 6201 11) 1088 
00500 / 11010151078 ০? 005 125১ 59010 501090009 &, 7145010? প্রভাতি 
চরণেরই প্রাতিধদান শ্দনি গ্রহণ" কবিতার 'চাবিতে বন্ধ দুয়ার, অন্ধ ঘরে 
একলা থাঁকি' চরণে । 


কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত কল্লোল' পরবতর্ঁ যুগের কাঁব, এলিঅটায় বৃগ 
থেকে তাঁর ব্যবধানও উপেক্ষার নয় $ কিন্তু তা সত্বেও তাঁর “বর কবিতায় 
এলঅটায় কাব্যরশীত ও প্রকরণ প্রয়োগের বাহুল্য 'বম্ময়াবহ । অবশ্য 
বঞ্খদেব বসুর এলঅটীয় যুগ থেকে উল্লেখযোগ্য ব্যবধানে উপনীত হয়েও 
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কাব্যচেতলা ও প্রকরণে প্রভাবত হওয়ার দ্টাস্ত স্মরণে ঘ্াখলে কিরণশঙ্করের 
এীলঅট চচাঁ মোটেই অস্বাভাবিক মনে হবে না। িরণশখ্কর প্রকৃতই 
এলঅট ভাবনায় উদ্বদ্ধ হয়েছিলেন। সমসামায়ক কালের 'ফা9ৎ আগ্ে- 
পরে রাঁচত “আধ্হীনক কাঁবতার রূপ", 'কাঁবতার কথা” 'কাব্যীবচার” 'রূপকের 
সঙ্কট" প্রভাতি সমালোচনা প্রবন্ধে তান সে-সময় অত্যন্ত নিম্তার সঙ্গে 
এঁলঅটায় কাব্যরীত, কাব্যতত্ব ও কবিতার ভাষ্য-রচনা করেক্চেলেন। 
“স্বর, কবিতার এক-আধাঁট অন্দচ্ছেদ উদ্ধৃত করলেই বোঝা বাবে যে 

কাব কিভাবে এলঅটীয় রীত ও প্রকরণ আত্মসাৎ করোছিলেন। 

“ও শব্দ কিসের ১ 

“বাতাসের । 

বাতাসের শব্দ বুঝি এতো ভারণী হয় 

পনশ্চয় রঃ 

“বেচে আছো, অথবা তুমিও আজ বাতাসের মতো ম:ত, ভারী ? 

“নতনেন্রা বিম্ববতী দিলো না উত্তর, এ ঘর নিথর ।' 

“ধ্শরেন্ধপরে মিলালো সে কামদপ্ত পুর;ষের স্বর ।, 

(কাবতা, আশিবন ১৩৪৭ ) 
কাঁঘতাঁটর রীতি এবং প্রকরণই নয়, বন্তব্যও বারে-বারে সচেতন পাঠককে 
“দ ওয়েস্ট ল্যান্ড'-এর কথা মনে কাঁরয়ে দেবে। 

এলিঅট-সুলভ ক্লান্ত, নৈরাশ্য, শন্যতা, ওয়েস্ট ল্াণ্ডচেতনা 
€ বধ্ধ্যাত্বচেতনা ) প্রভূতি আরো অনেক কাঁবতায় স্হান পেয়েছে । প্রথম 
গ্রীত্ম' কাঁবতায় ওয়েস্ট ল্যান্ড-চেতনা £ 
দিগন্ত প্রসার ক্ষেত তীব্র রোদ্রালোকে ধৃ"ধ্‌ করে। 
ছায়া নেই, দণ্ধ মাটণ। ভ্ুকাঁট কুটিল নভোনীল। 
ভাঁম্ভত গরুর দল বজ্রাহত, শুন্যে ওড়ে চিল, 
শুভ্ক মাঠ থেকে ধূলি উড়ে উড়ে মিশেছে অম্বরে । 
(স্বর ও অন্যান্য কবিতা) 


উীক! ও সুনত্রনির্দেশ 
১। রবান্দ্রনাথ ও এনলিঅট”, সা হি' ত্য ও সংস্কৃতি, বৈশাখ-আবাঢ় 
১৩৮৩, গং ৪৯ 


২। সূচনা” নবজাতক, পৃ. এ 
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আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হারেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য 
স্মত'ব্য £ 'সমরোত্বর যুগের মানাঁসক ও সামাজক উপপ্লব তাঁর 
চিত্তকে স্পর্শ করলেও তেমন ক'রে আঁধকার করে নি যেমন করেছে 
সধীন্দ্র দত্ত কি বিধ্? দে-র চিত্তকে ।:-_-ক 'ব তা, কার্তক ১৩৪৭ 
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ংল! কাব্যতত্বের পুনবিন্যাসে 
এলিঅটায় কাব্যতত্তের ভূমিকা 
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স্প্রত্যেক জাত, প্রতোক সম্প্রদ্দায় কেবল ানজস্ব সৃষ্ট ক্ষমতারই' নয়, 

পরন্তু নজস্ব ধরনের সমালোচন মানীসকতারও আধিকারা । 
বাঙাল? জাতি সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য । এক বিশেষ ধরনের নৃতাত্বক 
উত্তরাধিকার বাঙালীর রন্তে, তার ফলে ভারতের পর্ব প্রত্যন্তের এই বিশেষ 
জনপদের মানুষদের সৃ্টিকর্মে তাদের শিক্ষেপে, সংস্কাঁতিতে, সাহত্যে, 
সংগীতে সর্ব একটা 1নজদ্ব ধরণ বা রীতি বকাশলাভ করেছে । আধাবতের 
(কিংবা ভারতের ) অন্যান্য জনগোষ্ঠী থেকে বাঙালী যে স্বাতন্দ্য বজায় 
রেখেছে তা তার এই বিশেষ ধরনে যা তার রুচিতে, তার নান্দানক দৃষ্টিতে 
আভ্ব্যন্ত । বাঙালী নিজস্ব ধরনকেই আবহমান কাল ধ'রে রূপায়িত 
করেছে তার 'নজস্ব সংস্কীতিচচায়, ব্রত-পার্বণে, আ'লিম্পনকলায় ও অন্যান্য 
কারুকমে ; নিজস্ব ধরনেই কঞ্পনাকে রুপদান করেছে ছড়ায় গাথায় রূপ- 
কথার ব্রতকথায় । পরবরতকালে যুগপৎ গাথা ও ব্রতকথা বাঙালীর নিজস্ব 
ধরনে পাঁরণত সাহত্যকমে'র রূপ পায় মঙ্গলকাব্যে ; যুগপৎ গাথা ও সঙ্গত 
মিলিত রুপ পায় মধ্যযুগীয় কশত“নে, বৈষ্ণব কাঁবতায় ও শান্ত পদাবলীতে । 
আধুনিক কালের বাঙালী জাতিও স্বকীয় ধরনে গড়ে তুলেছে তার আধুনিক 
সাহতা, আধুীনক সংদ্কাত। যেমন মধ্যযুগের ব্যাপক আর্ধ প্রভাব ( উত্তরা- 
ধকারও অবশ্যই ) কিংবা ইসলামী প্রভাব, তেমান আধুনিক কালের প্রবল 
পাশ্চাত্য প্রভাব কোনোকছুই বাঙালীকে তার সৃন্টির ক্ষেত্রে স্বধরচন্যত 
করতে পারে নি, তবে তার প্রাণবন্ত ধারাকে বেগবান করেছে নিশ্চয়ই । 

সৃন্টিকমে" বাঙালীর নিজস্ব স্বভাববোৌশষ্ট্য স্বতচ্ফূর্ত' হ'লেও, সমালোচন 
মানাঁসকতার প্রকাশ বাঙালীর জীবনচষয়ি সম্ভবতঃ তত সগুকট নর়। 


৩০৫ 


বাংলা সমালোচনা সাহিত্য তো নিতাম্ডই আধ্বানক কালের সৃঞ্টি। 
বাঙালীর নিজস্ব সমালোচনা পদ্ধাত কিংবা অলঙ্কার শাস্দ গড়ে ওঠার 
প্রশনই ওঠে না। সংস্কৃত সমালোচনা পদ্ধাততেই বাঙালী সমালোচক নিজ 
সৃন্টিকর্মের মূল্যায়ন করেছে, আর তার সমালোচনা পদ্ধাতর 'নয়ন্্ক 
হয়েছে সংস্কৃত অলঙ্কার শাম্দ । ভাবলে আশ্চর্য হতে হর যে এখনো এই 
বিশের শতকেও রবান্দ্ুকাব্যের গতানুগাঁতক কাব্য-সৌন্দ্ বিশ্লেষণে প্রাচীন 
সংস্কৃত আলঙ্কারিক দণ্ডী বা বিশ্বনাথ কাঁবরাজেরই শরণাপন্ন হ'তে হয়। 
গতান:গাঁতিক এবং সনাতন কাব্য-দা্টর জন্যই বাংলা কাব্যতত্তেরও অনুরূপ 
দুরবস্থা_কাব্য সম্পরকে পুরাতন ধারণা যতাঁদন বলবৎ থাকবে, পদরাতন 
কাব্যবিচার ধারাও ততাঁদন অব্যাহত থাকতে বাধ্য ৷ 

যুগপৎ কাব্যে এবং সমালোচনায় এলঅটের সাক্রয় আ'বভাঁবের পর ইংরোজ 
সণহত্যে কাব্য সম্পকে ধারণার আমূল পাঁরিবর্তন ঘটে । বাংলায় অনুরূপ 
পারবর্তন সচিত হয় কল্লোল যুগে, এই শভাব্দের তারশের দশকের গোড়ায় 
এলিঅটায় কাব্যাদর্শে অন:প্রাণত কাঁবগোম্ঠর প্রচেষ্টায় । তার পূর্বে 
রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে একটা স্বতল্্র কাব্যাদর্শ গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা 'দয়ে- 
ছিল, সে-কাব্যাদ্শের মূলে ছিল প্রাক-ঞীলঅটীয় ইংলণ্ডের ভিক্টোরান্ন 
যুগের রোমা্টিকতার প্রভাব । তাহলেও বাংলা কাব্যে রবান্দ্রনাথ যে-ধারা 
প্রবর্তন করোছলেন তা অবশ্যই স্বাতন্দ্যে অনন্য । ছন্দের ক্ষেত্রেও সংস্কৃত 
কাব্য ও ভাষার প্রভাব কাঁটয়ে উঠে স্বতন্ম ধারা আনয়নে সফল হয়োছলেন, 
ছড়ার ছন্দকে বাঙালীর জাতণয় ছন্দ রূপে প্রাতম্ঠিত করতেও পেরোছিলেন। 
রবীন্দ্রনাথের প্রাতভা তথা কাঁবকাতি মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে কাব্যাবচারে সর্ব 
প্রথম গতানুগাতিকতা অতিক্রম করার দুঃসাহস দেখালেন মনস্বী সমালোচক 
আজতকুমার চক্রবতর্ঁ । প্রাচ্য আদশে দুল“ভ বৈজ্ঞানক বিশ্লেষণ পদ্ধাতত্র 
তাঁনই পাঁথকৃৎ। তাঁর “জীবনদেবতা,, 'রাজা', “ডাকঘর প্রভৃতি বৈজ্ঞানক 
বিশ্লেষণ পদ্ধাতিনিভ“র উৎকৃষ্ট সমালোচনা প্রবন্ধ । প্রকাশিত কাব্যসমূহের 
আন্তাঁবক্লেষণের সাহায্যে রবীন্দ্র কাঁব-মানসের এক আবতথ সহসম্বম্ধ 
ব্যাখ্যাও 'দিয়োছলেন । ইংরোজ সমালোচনা ও সম্টিধমর্ঁ উভয় সাহিত্যে 
গাভশর বন্যৎপাঁত্ত তাঁকে ইংরোজ সমালোচনার আদর্শে রাঁবপ্র।তভা মূল্যায়নে 
সাহায্য করোছল । আঁজতকমারকে অনুসরণ ক'রে অচিরেই কাব্য মূজ্যা- 
য়নের একটা উল্লেখযোগা ধারা প্রাতম্ঠিত হয় । এই ধারার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য 
কাব্য মূল্যায়ন কালে কাব্যকে 'বাঁচ্ছন্নভাবে না দেখে কাঁবর সমগ্র সৃষ্টির 
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পটভামকায় তথা সমগ্র কাঁবসত্বার এক আংশিক প্রকাশরূপে দেখতে হবে । 
মক্তব্যটা একটু রূঢ় শোনাতে পারে, কিন্তু বথাষথ সত্যের উপস্থাপনে একথা 
বল৷ ছাড়া গত্যল্তর নেই যে রোমা্টিক ধুগের এ প্রাতাষ্ঠিত কাব্য-ীব*বানের 
মূলে এলিঅট চরম কুঠারাঘাত হানলেন। কোনোরকম ভাঁণতা না ক'রে 
তিনি সোজাস্মজ ফতোয়া জার করলেন, কবিতাকে মূলতঃ কবিতার্পেই 
গ্রহণ করতে হবে, অন্য কোনোরূপে নয় ২ 
“১100 006 150986620 25560:00 01926 91921) ৬৩ 216 5028 
910618778 00605 %%০ 100150 001531021 16 01108111529 0060 
8180 1506 21200061 01108. ৩ 
কথাটা খুব সহজ মনে হ'লেও এবং ততোধক হাজ্কা মেজাজে কাঁথত 
হ'লেও এর 'নাহতার্থটা হাজকা নয়, এর গভীর প্রাতীক্রিয়া অবশ্যই অনুমেয় | 
এঁ সাধারণ ছোট্ট কথায় এক য:গ্নান্তকারী হীঙ্গত দিলেন এলঅট, কবিতা 
সম্পর্কে পূববর্তী সমগ্র বাহমু্খী দষ্টিভাঙ্গটাকেই বিষয়বস্তু আভিমুখে 
ঘুরিয়ে দেবার 'নরশে 'দলেন । কবিতাকে কাঁবতার্পেই প্রাতিম্ঠিত 
করতে কাজে লাগে না সমালোচনায় এমন সব অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণাও 
সেই সঙ্গে রাহত হল ॥। মনে হয় শব্দের মধ্যে অনেক কিছ প্রকাশ করার 
ক্ষমতা নাহত আছে এরকম সম্ভাবনার প্রীত একটা অস্পন্ট ই'ঙ্গত এলিঅটের 
এই ভীন্তর মধ্যে ছিল। যাই হোক, কাবতা সম্পর্কে একটা সুপন্ট ধারণা 
না দিয়ে কাঁবতাকে কাঁবতারুপেই গ্রহণ করতে বলার যৌন্তকতা নেই, তাই 
এ আলোচনারই পরবর্তাঁ অংশে গঁলঅট কাঁবিতা সম্পকে একটা স্পম্টতর 
ধারণা 'দয়েছেন £ 
/8150 921:6811515 709905 15 50107601081)6 050 210 ৪০০৬০, 200 
90106001708 00162 01666176176 0000১ 2, 901120692 06 09ড০১০- 
10£109] 490, 290৫ 6109 10505 ০0৫6 19019, 01 20094 0106 17190: 
01 21 69001 ৫০01 ৮৮০ ০0010 1500 6906 8 2610. 29 11021 11553 
০1190. 217690% 895151760 00 160 ৬৪105 10767615285 090661. 
এলঅটের এই প্রয়াস নোৌতর মধ্য 'দয়ে প্রকৃত সত্যে উপনাঁত হওয়া । বলা- 
বাহুল্য, এলঅট তাঁর প্রুক্রক"' “দ ওয়েস্ট ল্যান্ড' প্রভাত কাবতায়ও নোৌতর 
লৃনে অনস্যত কাব্যিক আক্রমের মধ্য দিয়েই সদ্ধান্তে উপনাত হয়েছেন । 
কাঁবতা কী নয় সে-সম্পর্কে সতক ক'রে দেওয়ার মধ্য 1দয়েই কাঁবতার স্বর 
সম্পর্কে পাঠক-মনে একটা [নাশিত বোধ জাগিয়ে তুলতে গিয়ে প্রসঙ্জক্লমে 
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এন্সই মধ্যে আর একটু খোঁচা 'দিয়ে বসলেন প্রচালত কাব্যতত্রের ওপর, কবিভা 
অবশ্যই কাঁবমনের মনম্ভাত্বক তথ্যসমূহ থেকে অনেকখানি উদ্ধেকপ এবং 
অনেকখানি ভিম্ও॥ এর পাশাপাশি আজতকুমার চক্রবতাঁর সমালোচনা 
প্রবন্ধ গশাতমাল্য' থেকে প্রাসাঁজক অংশাবশেব উৎকালত হচ্ছে এলিঅটের 
বন্তব্যের গুরদত্ব ও পার্থক্য অনুধাবনের জন্য £ 
পাশ্চাতাদেশে অধুনা মনোবজ্ঞানের আলোচনায় ৪8011001708] ০077৪- 
০$০৪৪558৪ বা মপ্নচৈতন্যের ক্রিয়া সম্বন্ধে বিচিত্ত তথ্য সংগৃহশত 
হইতেছে । রবীদ্দ্রনাথের কাব্যজীবন ইহার যের্প সহস্পম্ট উদাহরণ এমন 
বোধহয় 'দ্বতীয় উদাহরণ খ%াঁজয়া পাওয়া শস্ত। কোনো কাঁবর কাব্য যে 
তাঁহার জীবনকে ক্রমে ক্রমে রচনা কাঁরয়া তুলিয়াছে এবং সেই কাব্য ষে 
জীবনের সচেতন কর্তৃত্বের কোনো অপেক্ষা প্লাথে নাই, এমন আশ্চর্য 
ব্যাপার আর কোনো কাঁবর জীবনে ঘাঁটয়াছে কি না জানি না। সেই জন্যই 
অন্য সকল ফাঁবর চেয়ে রবীন্দ্রনাথের কাব্যালোচনার সময়ে তাঁহার 
জীবনের কথা বেশি করিয়া পাঁড়তে হয়। ইহাকে অনেকে ব্যস্তিগত 
আলোচনা মনে কাঁরতে পারেন, কিন্তু বস্তুত ইহা তাহা নহে ।৪ 
আঁজতকমার এবং এীলিঅট উভয়েই সমসাময়িক, সাহিত্য সৃষ্টিতেও সময়ের 
এঁক্য আছে, কিন্তু মানাসকতায় দুস্তর ব্যবধান অনস্বীকার্য । রোমাশ্টিক 
যুগণয় সমালোচনা ও মূল্যায়ন রীতিতে বিশ্বাসণ আঁজতকমার রবীন্দ্র-কাবা 
তথা কাঁবমনের মূল্যায়নে কবির “মপ্নচৈতন্যের ক্রিয়া' ও “জীবনের কথা'-র 
ওপর সমাধক গুরুত্ব দেওয়ার পক্ষপাত৭ । পক্ষান্তরে রোমাপ্টিকতাশীবরোধণ 
রীতির প্রবস্তা এীলঅটের অকপট ওদাসীন্য কবিতাকে কাঁবর মানস-ববতনের 
ফলশ্রাতর্‌্পে গ্রহণে । এাঁলঅটের পাঠকেরা জানেন যে তান এখানেই 
ক্ষান্ত হন ন। পরবর্তী শভুবকে “জীবনের কথা”-র বিরুদ্ধেই প্রাতবাদের 
খড়া তুলেছেন কাব্যতত্বের ধড় থেকে জীবন-তথ্যের অংশট?ুকদ ছে*টে ফেলতে £ 
7০ 051) 0015 595 0021 & 00200১ 20। 301296 561)52) 1599 13 ০0৮1 
116 ; 0021 15 02105 020 50202008176 810 08721600 10:020 
০০৫5 0£159205 07491250 01069010109] 020 ; 0390 006 06117) 
01 6200603017১ 0 91019 199910808 000. 096 [9098100, 19 50006- 
0816 01691651760 00100 0106 166117)6 01 61000010 01: %158019 31 
009 10150 01 0006 7০0০%.৬ 
স্চারুরূপে গ্রাথত জীবনতথ্য থেকে কাঁবতার ভন্নতর নিজস্ব আস্ত 
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জ্বীকার ক'রে নেতয়া কিংবা কাঁবমনের অনুভূতি বা আবেগ বা কাবদৃষ্টি 


থেকে স্বতম্মরূপে গ্রহণ ধরা প্রাকঁ-এীলঅটীয় যুগে সম্ভব ছিল না। 
রোমাশ্টিক কাব রবীন্দ্রনাথের 'কবিরে পাবে না তাহার জগবনচাঁরতে' টান্তর 


সঙ্গে" এীলঅটের উপব্ুন্ত চিন্তাধারার আপাত সাদৃশ্য আছে ব'লে মনে হ'তে 
পারে। 'বি্বকাঁব কবিসত্ীকে কাঁবর ব্যান্তগত জবলেক সংখন্দঃথ হাঁসি 
কান্না নিদা-প্রশংসার আঁতরিন্ত ব'লে অনুভব করেছেন। সংসারের গাণ্ডতে 
যে ব্যন্ত-মানুষাঁট নিয়মের নিগড়ে বাঁধা, বন্ডু-সংসারের বোবায় প্রাতানির়তই 
পষ্দদস্ত এবং 'নন্দা-প্রশংসায় বিচাঁলত, সে আর যেই হোক ফাঁব নয় ॥ 
বাহর হইতে দেখো না এমন ক'রে, 
আমায় দেখো না বাহিরে ॥ 
আমায় পাবে না আমার দুখে ও সুখে, 
আমার বেদনা খজো না আমার বুকে, 
আমায় দোঁখতে পাবে না আমার মুখে 
কাঁবরে খাঁজছ যেথায় সেথা সে নাহ রে ।'-- 
মানুষআকারে বদ্ধ যে জন ঘরে, 
ভূমিতে ল.টায় প্রাত নিমেষের ভরে; 
যাহারে কাঁপায় স্তাঁতানন্দার জ্বরে, (২১ উৎসর্গ) 
রবীন্দ্রনাথ রচিত বক্ষগসংগীত ও বৈফব কাঁবতার নাঁজর টেনে সর্ধতই কাবর 
প্রাত অনুর্প আধ্যাত্মিক আরোপ প্রবণতার 'অ-সম্যগ্‌দুষ্টি' দেখেই বাইরের 
দক থেকে বিচার না করার সকাতর কাকূতি 'নয়েই এই কবিতাটি রাঁচিত।? 
কাঁবসত্তা বাস্তব ব্যান্তসত্তার অন্তরালে গোপনচারী “স্বপন-মুরাঁত* যার 
স্বরূপ কাঁবর নিজের কাছেই অবোধ্য, অন্যকে বোবানোও দুঃসাধ্য । 
যে আম স্বপন-মুরাতি গোপনচারী, 
যে আমি আমারে বাঁঝতে বুঝাতে নার, 
আপন গ্লানের কাছেতে অপান হার, 
সেই আম কাব । কে পারে আমারে ধাঁরতে। 
কবিতার স্বরুপ বোঝানোও যে সহজ নয়, এীলঅটের আলোচনা থেকে ত 
প্রাতপন্ন হয় । রবীন্দ্রনাথ কাঁবসত্তাকে ব্যত্তিসত্তা থেকে . পৃথক ক'রে 
দেখেছেন, এাঁলঅট উপধূন্ত উভয় সত্তা থেকেই কাঁবতাকে পৃথক ক'রে 
দেখেছেন; রবন্দ্রনাথের আঁভহিত ফবিসত্তা কাবর অনুভূতি বা আবেগ 
বা কবিদষ্টিরই সংহত রুপ £ 
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সাগরে সাগরে কলরবে যাহা বাজে, 
মেঘগর্জনে ছুটে বঞ্চার মাঝে, - 
নীরব মন্তে নশীথ-আকাশে রাজে 
আঁধার হইতে আঁধারে আসন পাতিয়া-_ 
আম সেই এই মানবের লোকালয়ে 
বাঁজয়া উঠেছি সুখে দুখে লাজে ভয়ে 
গরাঁজ ছহটয়া ধাই জয়ে পরাজয়ে 
বিপুল ছন্দে উদার মন্রে মাতিয়া ঃ 
এললিঅট কাঁবর এই অনুভাঁতি বা কাঁবদষ্ট থেকেই কাঁবতাকে পৃথক ক'রে 
দেখেছেন। একই কারণে তিন কাব ওয়াভসওয়াথের কাব্য সম্পাঁকতি 
আভধাও, 2009090 12০091120650. 17) (121500111105, গ্রহণ করতে পারেন 
নি, ব্যান্তগত অনুভূতি-রোমন্হনের ব্যান্তাবশেষীয় রাঁতর ছাপ-মারা 
ব'লেই। নৈর্যান্তক দৃস্টিভাঙ্গর প্রবস্তা কাব ও সমালোচকের কাছে এটাই 
ছিল অপেক্ষিত। কাঁবর মনস্তাত্বক তথ্য ও জীবনতথ্য দুটোকেই তান 
পাঁরহার করেছেন কাঁবতার যথার্থ নৈর্বাস্তক মূল্য প্রাতষ্ঠার জন্য । কাবতাকে 
মূস্ত আবেগের কিংবা ব্যান্তত্ব প্রকাশের বাহনরুপে গ্রহণ না ক'রে আবেগ ও 
ব্যা্তিত্মুক্ত সৃষ্টিরূপে গ্রহণ ধরতে তান দ্বিধা করেন নি, 
7১০৪০ 25 20৫ 2, 1011010106 100996 0৫ 27080010729 000 2.7 65০96 
6008 20206101 7 11910060006 50015555010 016 [921901781165, 
১০ 228 850296 £ি0]) [02150182110. ৮ 
এীতহ্যাবরোধী এিঅট্ীয় কাব্যতত্তের রীতিমতো অনচারণার ফলে 
বাংলা সাহিত্যেও কাব্যতত্বের পুনাবনণাস ঘটল । কাব্য সম্পর্কে ধারণা 
কি রকম পাঁরবাঁতত হল এবং কিভাবে ক্ষাব্য মূল্যানে পাঁরবাঁতিত 
কাব্যতত্ব প্রভাব বিস্তার করেছে তার সামান্য নমুনা দিচ্ছি পরবতী কালের 
প্রখ্যাত ছান্দাসক ও সমালোচক ড. অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 
বিংশ শতাব্দীর 'দ্বিতীয়পাদের বাংলা কাঁবতার মূল্যায়ন বষয়ক আলোচনা 
থেকে £ 
"আধুনিক বিবেচনায়, গদ্যের অনুসরণে একটা সুসম্বষ্থ প্রন্ভাব 
রচনা করা কাব্যের কাজ নয়, আমাদের গভনীরতর সত্তাকে মন্হন করে 
যে রসের সৃ্টি হয় বা যে উপলাব্ধর উদ্রেক হয় তারই আভাস দেওয়া 
কাব্যের কাজ ॥। সচেতন মনের য্যান্তবন্ধ রচনা দিয়ে আমাদের 
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অবচেতন মনের গভীর উপলাব্ধ প্রকাশ করা যায় না, সে 
কেবল 'পািয়ে বেড়ায়, দরস্টি এড়ায়, ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে । 
এই হীঙ্গতৈই “মলয়ে তারে, তর্কে বহুদূর । সুতরাং হীঙ্গতের 
কৌশলই হল কাবাকলা এব" সেই হীঙ্গতের উদ্দেশ্য হল আমাদের 
অবচেতন মলের রন্ধে রন্ধে শিল্পীর যাদুস্পর্শে £ম্টা সুর জা'গসে 
তোলা । চিরাচরিত বহতপ্রধুত্ত কাবালগুকারেন এমন ক্ষমতা নেই 
যে, আমাদের এই অবচেতন সন্তাকে প্রবৃদ্ধ করতে পারে । তাই 
কাবকে কিছু কিছু নৃতন কৌশল অবলম্বন করতে হয় যাতে 
একটা অভাবনীয় হঠাৎ স্পর্শে, একটা আকাস্মিক ভাবের সংঘাতে 
আমাদের চিন্তে একটা আন্দোলন দেখা দেয় এবং সেই আন্দোলনের 
তরঙ্গ আমাদের সন্তার গভীরতম ভ্তর পধন্ত পেশছায়। এইজন্য 
আধনক ক।বনা অনেক সময়ই এমন সব উপমা ও রূপক প্রয়োগ 
করেন যাদের মধো গাঁচত্য ছাড়া একটা অভাবনগযর়তাও আছে । 
কাব্যের চিরাচ'রত প্রথা ও এ্রীতহ্যের রীত ইচ্ছা করেই কাব 
উল্লঙ্ঘন করন, তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের [শপ সংস্কারকে 
আঘাত ক'রে মনে একটা আন্দোলন সু।স্ট করা এবং আমাদের 
অনুভূতির পারধি প্রমা।রত করা । ৯ 
উদ্ধৃতাংশাঁট 1কণ9ৎ দীঘ* হলেও এখানে আধ্নক কাঁবতা সম্পকে 
একটা পারৎ্কার ধারণা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে, সেই' সঙ্গে প্রাচীন ও 
আধুীনক কাব্কলা ও প্রকরণের পাথক্যের শ্রাতও আলোকপাত করা 
হয়েছে । অতাঁতে কাব্যের উদ্দেশ্য যা ছিল আজ আর তা নেই । একদা 
মনের ওপরতলার সুকুমার বৃত্তির প্রাতক্লিয়াই ছিল কাবোর উপাদান, 
আধুনিক কালে অন্সন্ধানী দ্যাট আরো গভীরে প্রসারত। ফলে কাঁৰতা 
শুধুই আর শব্দ কিংবা ছন্দচাতুর্যেরই প্রকাশ বলে বিবোচত হল না, 
অবচেতন মনের অনুভূতির বাতাঁও বহন ক'রে নিয়ে এল । বলা বাহুল্য, 
আধুীনক কাঁবতায় মনন্তত্তের যে-গুরুত্বপূর্ণ ভামকা রয়েছে, তা উপযত্ত 
আলোচনায় যথেষ্ট মধাঁদা পেয়েছে । প্রাসাদক আলোচনা টি ষাটের 
দশকের প্রাকালে লিখিত হলেও উদ্ধৃতাংশে আলেচ্য তিরিশের দশকের 
কাব্যবোশম্টেরই আলোচনা করা হয়েছে । আধ্দীনক কাঁবতার প্রকৃষ্ট 
উদাহরণর্‌পে কাব বিষ্ণু দে রাঁচত 'টপ্পাঠুধার* (১৯৩৬ ) কবিতার সাবশেষ 
আলোচনা প্রসজেই এঁ মন্তব্য । অনুর্প মন্তব্য অনায়াসে কাব এলিঅটের 
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প্রীতানধিত্বমলব কবিতা শদ ওয়ে্ট ল্যান্ড; কিংবা 'জেরনশান? প্রসঙ্গেও 
সমভাবে প্রযোজ্য । এর থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে আর কোনো 
বাধা থাকে নাষে প্রথম মহাষুদ্ধোত্তর কালে বশের দশকে যে কাব্যবোশষ্ট্য 
(আলঙ্কাঁরক আভিধায় কাব্যতত্ত ) ইংরোজ কাব্যে ফুটে উঠেছিলঃ তা-ই 
আলম্বন রূপে দেখা 'দয়োছল [তারশের দশকের আধ্ীনক বাংলা কাঁবতায় । 
এঁলঅট তাঁর কাব্যে প্রাতফাঁলিত আঁভনব ও অ-গতানুগাঠতক কাব)বৌশস্ট্যকে 
(ফরাসী কাঁবতার ধারা স্মরণে রাখলে অবশ্য এলঅটায় কাবাবোশিষ্ট্যকে 
আভনব বলা অ-সমনচীন ) প্রাতিষ্ঠত কবে'ছলেন তাঁর কাব্যালোচনায় ৷ 
বাংলা কাব্যধারায়ও আভনব তথা অ-গতানুগাতক কাব্যবোশজ্ট্যের পক্ষ 
সমর্থনে ীবষ্ণ দে, সুধদন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বস প্রমুখ তারশের দশকেব 
কবিকেও এলঅটের কাবাতন্তের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। তবে এীলঅটের 
মতো সব্যসাচী-ভামকা নেওয়া কোনো বাঙালী কাঁবর পক্ষেই সম্ভব হয় নন 
বলে অনেকে মিলে সামাগ্রকভাবে তাঁবা রক্ষণশীল আক্রমণের বরুদ্ধে 
প্রাতরোধ পড়ে তুলোছিলেন । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ?তারশের দশকের বাংলা 
কাঁবতাকে প্রাতাত্ভত করতে কাব্যতত্তবের ভাত্তিভীম রচনায় এফ. আর. 
লীভিসের মৃতো ডঃ অমলেন্দু বসু, আবু সয়ীদ আইয়ুব প্রমুখ বিদপ্ধ 
সমালোচকের সাক্লয় ভুনকাও বিশেষ কা"করণ হয়োছিল। পরব কালে 
এলঅটীয় কাব্যতত্বালোচনার ধারাটকে অক্ষুগ্র রেখোছলেন কাব সঞ্জয় 
ভট্টাচাঘ এবং 1করণশড্কর সেনগ-প্ত । 


সমালোচনা সাহতা মৌলিক সাহত্যের অনুসূরী। কাঁবতা, উপন্যাস, গল্প 
প্রভৃতি সাঁহত্যের সৃজন শাখায় উল্লেখযোগ্য সৃম্টি এলে কিংবা সমৃদ্ধ 
এলে তবেই সাধারণতঃ সমালোচনার উদ্ভব হয় । প্রাচীন বাংলা সাহত্যে 
কাব্য ছাড়া আর কিছু ছিল না। বৃন্দাবন প্রবাসী তিন বাঙালী বৈষ্ব 
মহাজন সনাতন, রূপ ও জীব গোস্বামী বৈষবায় কাব্য, দন, তত্ব ও রসের 
ভাষ্য রচনা করেছিলেন সংস্কৃতে। বাংলায় কাব্য-রচাঁয়তারা পূর্বস্‌রীর 
বাশল্ট গ্রন্হাদর উল্লেখ মাঝেমধ্যে করলেও তার মধ্যে মূল্যায়নের প্রবণতা 
পারলাক্ষত হয় না। আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই সম্রদ্ধ ভীন্ত বা প্রশাশ্তবাচন মাত্র । 
উনাবংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই ইংরোজ সাহত্যেব সংস্পর্শে আসার 
ফলে বাংলা সাহত্যেও নব-নব সূম্টির উৎস খুলে যায়। এ শতাব্দীরই 
মধ্যভাগে বাংলা সাহতো গদ্যে পদ্যে যে-জোয়ার আসে তা ইংরোজ 
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সাহত্যের প্রত্যক্ষ আভঘাতেরই ফলশ্রুাতি। বাংলা সমালোচনা সাহিত্য 
ইংরোজ আভঘাত থেকেই উৎসারিত। ১০ সূত্রপাতের পশ্চাতে যে-কারণই 
শনাহত থাক অত্যণ্প কাল মধ্যেই আধীনক বাংলা কাব্য কিংবা কথাসাহত্য 
নিজের পায়ে ভর দয়ে দাঁড়য়েছে একাঁধক শ্রষ্টার প্রাতভাস্পর্শে+ সমালোচনা 
সাহত্যও ধারা-স্বাভণ্তা খঃজ্রে পেয়েছে । প্রথম মহাযুদ্বেন প্রাক্কালে বাংলা 
সাহত্যের সব কাঁট ধারাই সমৃদ্ধ, সমালোচনার ধারাঁটও হয়ে উঠেছে অবশ্যই 
স্বীয় স্বতন্ত্র বৈ"শষ্ট)নভ'র | 
মহাযুদ্ধোত্তর কালে যুগেন পাঁরপ্রোক্ষিতে বাংলা সাহত্যও, গবশেষত ; 
কাবা, বাঁক নতে সুরু করে। এঁলঅটায় কাব্যাদর্শের আঁভঘাতে 'তাঁরশের 
দশকে বাংলা কাব্য পূববতঁ এীতহ্যের মোক ঝেড়ে ফেলে নৃতনতর 
এীতহা বরণ ক'রে নেয়। এই এীতহ্যের কাঁবতা বত'মান সভ্যতার স্বাক্ষর 
বহন করেই হল দুরূহ, তাতে ভর করল যন্যুগের জটিলতা ও বৈচিন্র্য । 
সেঁকারণেই এ'যগের কাব্যের ভাষ্যরচনায় প্রাক-বুদ্ধকালীন সমালোচনা 
পদ্ধাত এবং দৃস্টিভ।ঙ্গ অসম্পূর্ণ মনে হওয়াই স্বাভাবক। মৌলিক 
সাহত্যের পারবার্তত এতিহে'র পাঁরপ্রোক্ষতে সমালোচনার পদ্ধাত ও 
দৃ1১৩াদ্গরও পাঁরবর্তন প্রমোজন £ 
যাবতীয় কমপ্রচেন্টাতেই পদ্ধাত কালোপযোগণ হওয়া দরকার 
নতুধা সত্যাননসন্পান বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, সেজন্য বাঙাল সমা- 
লোচকের পক্ষে আধুনিক পদ্ধাত সম্বন্ধ অনবাহত থাকা 
শোচনীয় ।.-"টেকনিকের সঙ্গে সমাজশববত্তনের অগা সম্পকণ 
এ কথা যেমন অর্থনোতক উৎপাদনের বেলায় সত্য, মননাক্য়াতেও 
তেনাঁন আধকাংশে গ্রাহা। অতএব সমালোচনায় নব্যপদ্ধাত- 
অবলম্বন বাঙালী সমালোচকর পক্ষে ফ্যাশান নয়ঃ প্রয়োজন । 
বাঙালদ সযালোচকের হাতগ্রার বাড়াতে হবে। তাঁর তৃণরে বাণ 
হবে বহুসংখ্যক, কালোপযোগী । ৯১ 


কাব 1. এস. এলিঅট স্বীর কাব্যাদশ প্রাতষ্ঠার জন্য সমালোচকের 
ভাঁমকা নয়োৌছলেন, নিজ বাঁশল্ট কাব)তত্বের ভাষ্য রচনা ক'রে তাদের 
যৌন্তকতা প্রতিপন্ন করে'ছলেন এবং সবেপার স্বীয় কাব)াদশের ভীঁত্বতে 
পুঝবতাঁ কবিদের পুনর্মলযায়ন করো'ছলেন । মুখ)৬ঃ তাঁর পহনর্মূলাায়নের 
অন)ই প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালের সা'হও।)র।সকেরা নূতন ক'রে ভাবতে 
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সুরু করে ডন, ড.াইডেন, মিলটন কিংবা মেটাফজিকল্‌ পোয়েটস্‌ অথবা 
জ্যাকবিয়ান ডামাটস্টদের সম্পর্কে । সমালোচনায় নূতন দৃস্টিভ্জির জন্য 
প্রথম মহাযদ্ধোত্তর কালে এীলঅটের কাঁবখ্যাঁতির মতোই সমালোচক-খ্যাঁতও 
আবসংবাদত। অতাঙ্প কালের মধ্যেই তাঁর এই খ্যাত স্বদেশ ছাঁড়য়ে 
বিদেশেও ছাঁড়য়ে পড়ে । দহাটি ইতালীয় সাময়িক পত্রে 'বাভন্ন সময়ে 
প্রকাশিত এঁলঅটীয় ভূমিকা সম্পর্কে সশ্রদ্ধ উল্লেখ থেকে ইয়োরোপীয় 
ধারণার একটা স্পম্ট আন্দাজ পাওয়া যেতে পারে । ১৯৪৯ সালের “6 
17016550% 1২০৮$০৮+এর ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় 1061070915 9০175/215 এলিঅট 
সম্পকে মন্তব্য করেন £ 
1), আ০ 0010 01 006 01081580661 01 11519]5 ৫1010586015 
10) 006 70850, 1015 2255 €0 569 11190 51006 1922) ৪৮ 15936 
[81106 1055 0০010101950 2. 19093410107) 11) 00 7210511510-51902,51106 
ভ0110 21081095005 €0 [10270 09০০0 19100 05 00105028) 1015 1010, 
চ১91১০১ 98917000610 010705018 001911059) 200 1৬1911)2৬7 
/৯11010. ১২ 
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70211905 100 036 1)15005 01151061151) 0350:9. 
এিঅট তাঁর কাব্যাদর্শের ভাষ্য রচনায় অনেকগ্ীল আভিধা রচনা 


করোছিলেন । ০০15০%1৮০ ০01:51200 9001660 561951111169, 55৪০০৪- 
0309 ০ 10599 40080101012, 41515072091 5605৩; প্রভৃতি আভিধা পরবতপ** 
কালে কাব্যমূল্যায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল । 

একথা স্বীকার্ধ বাংলা সাহত্যের সমালোচকরূপে এলিঅট সদৃশ 
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ভুমিকা*৩ নেওয়া সুধীন্দ্রনাথ, বিষণ দে, বুদ্ধদেব বসু কিংবা জীবনানন্দ 
দাস কারুর পক্ষেই সম্ভব হয় ন। এমন ি,.সমালোচনার ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ 
গ্লনেখযোগ্য কোনো বিশিম্ট রী তর প্রাতম্ঠাও তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। 
জীবনানন্দ কাবতার ক্ষেত্রে তাঁর স্বকীয় “এক ধরনের উৎকৃষ্ট চিত্তের বিশেষ 
সব আঁভজ্ঞতা+ও চেওনা* সণ্গারত করেছলেন, অনুর্প উৎকৃষ্ট চত্বের 
ীবশেষ সব আভন্গভা ও চেতনা” সন্টারত হয়েছে ক'ব ঠা ও কাব্যতত্ত্ 
সম্পাকতি তাঁর 'বাতন্ন প্রবন্ধে । এই সমন্ত প্রবন্ধে শ্রসঙ্গক্ন এলিঅটের 
কাব্যতত্ব সম্প।কতি 'বাভন্ন ম।ভধা ও ?সদ্ধান্তের অনুরণনও অনুভূত হয় 
কিন্তু কাব্যতত্েত্র কোনা ধারা প্রবর্তনে ওদাসীন্য জীবনানন্দের, স্বীয় 
কাব্যতত্তের 1ন'বখে প্রাচীন অবাচীন কাব ও কাব্যের পুনমল্যায়ন ক'রে 
'বক্ীয় কাবাধানার শ্রাতিষ্ঠায়ও ততোঁধক অনাগ্রহ । কাব্যরীতি ও 
সনা'লাচনায় সুধীন্দ্রনাশেব ধারাস্বাতন্তা আবসংবাদত. [কন্তু অনুগামগর 
অভাবে তাঁব এই ধারা বাংলা সাহত্যের উভয় ক্ষেত্রেই একক রীতির স্বীকৃতি 
আতক্রম ক'রে বাশমন্ট ধারারূপে প্রাতাঁন্ঠত হয় 'ন। সুধশন্দ্রনাথের বৈদখ্ধ্য 
ও মননশীলতার গভীর ণ্যাপকতা অনস্বীকাষ। স্বদেশ ও 'বদেশের 
নমসামায়ক ও পন্বসুরী উল্লেখষোগ্য কাঁবদের কাব)রীতি ও কাব্যতত্ব 
নম্পকে' আলোচনা ও অনুশীলন ।তাঁন ?নরলস। কিন্তু তা সত্তেও তাঁর 
কাব,তত্ব তাঁর কফব্যরী।ডর মতোই একক প্রাত'স্বক শণ্ডর মধ্যেই 
শীমাবদ্ধ । 
বিষ দে £কল্তু কাব্যালোচনায় ও কাব্যমূল্যায়নে কাবাওত্বের এমন কিছ 

'সদ্ধান্ছের প্রয়োগ করেছেন যা থেকে এলিঅটাঁয় কাব্যতত্বের অনুরণন সহজেই 
অশুলূত হয় । এতিহা ৩থা ইতিহাস চেতনার কাব্য৩ত্ব বিধু দে তাঁর 
কাবোও রুপাঁয়ত করেছেন £ 

ও নয় সমদ্ুষান্রী সপ্ত সমুদ্রের পারে 

বাঁণজ্য চণ্ডীর দীর্ঘ আরাধনা, 

খালের পট (ক দেখে কমলে কামিনী, 

দাস পায় প্রভুর সাধনা ? 

কোথায় চার্চল কোথা সোঁসল: রসেল 

মাউণ্টবাটেন হেস্‌ আভজাত ইংরেজের ফরাসীর 

কোথায় তুলনা এই সোনার বাঙলায় ? 

কোথায় নমান্‌ ক্ষিপ্র লুটেরার বংশধর সুজলা সৃফলা 
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ভারতের নরম পাঁলতে হারুণ আল রাঁসদও স্ব্ন-_ 
এখানে 'িকছুই নেই সামন্তাীবলাস শুধু ধৌঁয়া 
আবুহোসেনের স্বপ্ন এখানে কাহিনী শুধু ফাঁক 
বহরের স্ফীত আর পানাহার নারীর দেহের শুধ? নিলজ্জ সন্ধান 
এখানে বূজেয়া বাবু নববাব?, বাবসা চালাক, 
সাম্্রাজা বুদ্ধ, সার্থক জনম মাগো 
হুতোমের খেয়াল অদ্ভূত বুড়ো শালকের ঘাড়ে রোঁয়া 
(টাইরোসঅস'/না ম রেখেছি কোমল গান্ধার) 
বুঝতে অসাবধে হয় না যষেবাংলা কাবে।ব দীঘণ উত্তরাধকার অঙ্গীকার 
ক'রে নয়েই এই কাঁবতা রুপ গ্রহণ করেছে । মধ্যযুগীয় মঙ্গল কাব্য থেকে 
আরম্ভ ক'রে একেবারে উীনশ শঙকীয় ভবানীচরণ-কালনপ্রসন্নমধুস্দন 
পর্যন্ত ষেদেশজ এরঁতহয বাংলা সাহতোর তার প্রত একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত 
যেন নাহত এই কাঁবতায়। বাঙালী কাঁবর এ্রাতহাানুরান্ত যে এীলঅট 
প্রভাবত সে-সদ্ধান্তের সমর্থন আছে বিষ্ণু দে-রই সাক্ষ্যে ঃ 
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স'ক্রয় নিমাণক্ষম বিবতনশীল বঙ্গীয় এঁতিহ্য অনুধাবনে তিরিশের দশকের 
কল্লোলষুণণীয় কাঁবদের অনুপ্রেরণা যাঁগয়েছিল এীলঅটের ইভহাস-চেতনা 
সম্পন্ত এঁতহ্যবোধের ভিত্তিতে প্রতিম্ঠিত কাব্যতত্বের সেই 'বখ্যাত 
সদ্ধান্তাট : 
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এঁলঅট ব্যাখ্যাত পরম্পরা বা এঞ্াত্হবোধ বিষ দে-র কাব্যস্বভাবে 
সণ্পারত। ১৯৪৪ সালের “কেন লাখ 2” পধায়ের প্রশ্নের উত্তরে তান 
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অকপটেই তাঁর কাঁবিসত্তায় বঙ্গীয় এীতহ্য অঙ্গীকরণের কথা ব্যস্ত করেছিলেন । 
যেঞীতহ্য অনুসৃত হয়েছে আদযুগের চযা্পদ থেকে ডীনিশ শতকের 
ঈশবর গুপ্ত দীনবন্ধু পর্যন্ত এবং বাংলা সাহিতোর ভাব তব্যও এই পথেই 
নাহত । 
আর চেষ্টা কাঁর চযাঁপদ থেকে ঈশ্বর গ:প্ত»মাইককেল,দীনবন্ধহ অবাধ 
যে বাংলা লৌকিক সাহত্য পাই তার মধ্যে উৎস **ন্দ পেতে ॥ এ 
এীতিহোই ব্যাপক বাংলা সাহত্যের ভাঁবষ)ং, সেখানেই বাংলার 
জনসাধারণ 'নজের মনকে, মেজাজকে, সরস বস্তুবাদকে রূপ 
1দয়েছে। ১৫ 


বিষ দে বাংলা কাবোর এই প্রকৃত এীতহ্য তথা দেশজ রী?তর নারখে 
ধুগসান্ধর কাব ঈশ্বর গুপ্তের পুনমল্যারন ক'রে তাঁকে খ্াব্যমযা্দায 
প্রাতীন্ঠত করতে চেয়েছেন “ঈ*বরচন্ঘ গুপ্ত" প্রবন্ধে । *৬ প্রাতপাদ্য এই £ গিত 
শতাব্দীতে মধ্যাবন্ত বাঙাল-"পরম উৎসাহে নতুন শিক্ষায়” মেতোছল । 
'সমাজব্যবদ্থায় মোড় ফেরার সময় তখন, নতুন শিক্ষার 'ছল জী?বকার ভরসা 
এবং নতুন ঞঁবনযামার আশা । ফলে "সাজ আমরা শাক্ষত শ্রেণণর 
বড়াম্ব* কাব্যসাধনার চূড়ান্তে এসোঁছ ॥' রোমান্টিক ধারার অনুশশলনই 
শবড়*ম্বত কাবাসাধনা* । “প্রাতহাসক বোধের অভাব এবং মধ্যবিতু কুরহচ-র 
ফলে রোমা ণ্টিক ধারা আশ্রয় ক'রে বাংলা কাব্য তার এাতহ্য তথা দেশজ রীতি 
থেকে দূরে সরে গেছে। 

জীবিকার এবং নতুন জীবনযান্লার “সে আশাভরসার চেহারা আজকে স্পম্ট 
হয়েছে অনেক নৈরাশ্যের সংঘষে” ৷ মোহভঙ্গ হরেছে রোমাশ্টিকভা সম্পকেও । 
আজ “আমাদের সংস্ক্তির ক্ষুরধার চূড়ায় সামাজক সমথ্নের আশ্রয় নেই 
অথচ সমাজ জীবনের মারয়া তাগর্দে আমাদের ব্যান্তত্ববাদের দোরগোড়ায় হানা 
দচ্ছে। আজকে তাই কাঁবকুলকে ভাবতে হচ্ছে বাংলার জনসমাজের চৈতনে)র 
সঙ্গে, দেশজ সংস্কাতর সঙ্গে সেতুবন্ধনের কথা” এবং তাই আজকে আমাদের 
উত্তরাধকার আবিন্কার করতে হলে যাঁদের রচনাবলী বিচার করতে হবে, 
তাঁদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দু গুপ্তের বিশেষ মধাদা ॥, কারণ, “দেশজরীত বা 
কনভেনৃশনেই তাঁর কবিত্বের শান্ত । শুধু তাই নয়, গাত শতাব্দীর কণ্টাকত 
সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই এতহ্যরক্ষায় এক দকপাল ।*-'বাকা- 
িন্যাসের দেশজরটাঁত আজও আমরা ঈশ্বর গন্প্তের মধ্যে খ'জতে পারি, যেমন 
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পার বস্তুনিভ'র সাধারণ সংস্হব্দাদ্খর সরসতা ।, 
খাব ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কাব্য-প্রাতিভার্ পুনম্ল্যা়ন তথা অনুরূপ 

এীতহা-অন্বীক্ষা বিফ দে এলঅটীয় নিদর্শন থেকেই আহরণ করেছিলেন 

ব'লে অনুমিত হয় 
ইংরোজ, ইওরোপাীয় এবং আমামের নিজেদেরই সাহতোর এীত্হ্য 
সন্ধানে তাই এীলঅটের 'নদর্শন শ্রদ্ধেয় । এবং এ সন্ধান একরকম 
নমণি, কামণ্ঠ পাঁরবতন, একথা এাঁলঅটই অত ভালো ক'রে 
সাহত্য-প্রসজে বলেন প্রথমে ॥ *৭ 

অবশ্য পুনমল্যায়ন রাত আহরণ করেছেন এ?লঅটের “দ মেটা1?ফ1জকাল 

পোয়েটস:, থেকে । এ প্রবন্ধে এালঅট ডন, ক্যাশ, ভন, হাবটি প্রমুখের 

“মেটা।ফাঁজ)ল' অপবাদ ঝেড়ে ফেলে তাঁদের কাব্যধারাকে ইংরোজ কাব্য- 

ধারার প্রত্যক্ষ শ্রোতের অঙঈভূত রুপে প্রাতাষ্ঠত করতে প্রয়াসী হয়েছেন 2 
1125 ৮5100 0077০01006১ 01001, 01090 1001019১ €5025172%1, 
৬071501027১ 17510210200 1,010 701971066) 1116150]1, 11108, 
00ড1155% 21915 0250 21:65. 10 0102 011900 00110075100 0 0106 
[57051151) 8৯095, 200 01581 00611  সরি015 90901 06 
1001:110021)060 0 01015 50918092190 1211127 001) 5000190 10$ 
810110050191) 915 50100. 


পরবতণ কালে রোমাণ্টিক ধারার অভুযথানের ফলে ডন প্রমুখের ভূমিকা 
খব ক'রে দেখার প্রবণতা দেখা 1দয়োছল এবং জনসন প্রমুখের সমালো- 
লোচনার ফলে ডনেরা অনেকাংশে অবজ্ঞেয় হয়ে উঠোছিলেন। তাঁদের এই 
অবজ্ঞার হাত থেকে উদ্ধার ক'রে ইংরোজ কাবাধারায় স্থায়ী পুনবাঁসন 
মুখ্যতঃ সমালোচক এীঁলঅটের একক কণীর্ত। বাংলা কাব্যধারায়ও রবান্দু- 
প্রভাবত রোমাণ্টিকতার প্রাদুভবে গন্তকীবির ভূমিকা অবহেলিত হয়ে ছিল । 
এঁলঅটের মতো পুনবদিন না হলেও গৃপ্তকাঁবর যথার্থ ভূমিকা নদেশের 
আক্তারক প্রয়াস করেছেন বিফ দে । আর একটা 'দকও আছে । রবনন্দ্রোত্তর 
যুগের কাব বিষ দে রোমাশ্টিক ধারা-্উভ্তরণ প্রয়াসী। তাঁর অনুশীলিত 
কাব্াধারার সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের ধারার একটা সাদৃশ্য ছিল। উভয়েরই লক্ষ্য 
আবেগমুস্ত বস্তুবাদ এবং “বাক্যাবন্যাসে দেশজরীতি” তথা “দেশজ সংস্কাতির 
সঙ্গে সেতুবন্ধন*। তাই বাংলা কাবাধারায় ঈমবর গুপ্তের. প্রাতিষ্তা পক্ষান্তরে 
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[বঞ্চু দে-র স্বীয় কাবাধারারই প্রাতহ্ঠা ; ডনের পঃনবসনের মধ্যেও অনুরূপ 
এলিঅটীয় বাসনা £ 
760০০ ০ 5০6 50002110106 ড710101) 10019 ০15 12001) 
11155 10৩ 501700910৮০ £90 ঠ) 900 2. 006100700 00110115915 
৪1101181 00 096 06 002 া020201)551081 10755 58001127 
8150 11) 165 056 ০07 0030112 ৬01:05 200 76 9117)1912 
10101881100 
পুনমূল্যাষন প্রয়াস থেকেই বুদ্ধদেব বসুর মাইকেল” এবং 1বফ দে-র 
মাইকেল ও আমাদের রেনেসান্সট প্রবন্ধ দুঁট রাঁচিত। বুদ্ধদেব বসুর 
প্রবন্ধে মহাকাব মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাঁবক্ীতির মূল্যায়নে যে-নঙথক 
প্রবণতা অবলাম্বত হয়েছে১৮ তা অনেকাংশে এীলঅটের ।মল্টনের কাবকাতি 
মূল্যায়নে রাঁচত প্রথম প্রবন্ধাটর (রচনাকাল ১৯৩৬) অনুরূপ । উভয় 
আলোচনার যে-সমস্ত বন্তব্যে নৈকট্য প্রকাটিত সেগুলি এখানে পাশাপাঁশ 
তুলে দাচ্ছ ঃ 
৬৬17116 16 70115 05 20109110090 1199, 1411101 1১ 2 51 5168 
[09 81)09907 1 15 50100017106 01 2 10002512560 090106 302 
1180 1019 £5200955 0010১1805- 001 20219515, 1006 10081005 
06981501700 2006870০010) 18016 1001100010১ 2130 1120:5 
51610101020 0007 000 10790115500 1815 016016. (:52160860. 177086, 
০. 123) 


মাইকেলের খ্যাতির সঙ্গে মাইকেলের কীঙর সংমান্রা-সূত্রের সম্বন্ধ 
নয় ৷. তাঁর ঘটনাবহদল নাটকীয় জীবন, জীবনের শোকাবহ সমাপ্ত 
তাঁর প্রাতষ্ঠার সহাযতা করেছে ; এবং সম্প্রাত আমাদের সাহত্য ও 
বঙ্গমণ্ডে পুনরুজ্জী।বত মাইকেলের যে ছ।ব ফুটেছে তার দিকে ভালো 
করে তাক্কালে এ কথা মনে না করে পারা যায় না যে বাঙালী আসলে 
তাঁর কাঁবকর্ম সম্বন্ধে ততটা উৎসাহী নয়, যতটা তাঁর জীবনীর 
অসামান্য চিত্ুলতা সম্বন্ধে উৎসাহী । (সাহিত্য চর্চা, পৃ. ২৮) 
7719 £75207655 29 2, 10050 1785 1056 9116610161)109 ০981579050১ 
1100861) ] 0021] 1215919 001 10206 16850189, 210 ৬/100081 
005 010106] 17556120801). (09. 123 ) 
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সাত্য বলতে, মাইকেলের মাহা ' বাংলা সাহিত্যের প্রসিদ্ধতম 
কিংবদন্তী, দুম'রতম কুসংস্কার । কম“ফল তাঁকে পেশীছয়ে গদয়েছে 
সেই ভুল স্বঞ্গে” যেখানে মহত্ব নিতান্তই ধরে নেয়া হয়, পরণক্ষার 
প্রয়োজন হয় না ।-"*আধাানক বাঙালী পাঠকে মাইকেলের রচনাবলী 
পড়ে এ মীমাংসায় আসতে বাধ্য যে তাঁর নাটকাবলী অপাঠ্য'** 
(মঘনাদবধ কাব্য 'নম্প্রাণ, তিনাঁটি কি চারাঁট বাদ 1দয়ে চতুদ্শ 
পদাবলী বাগাড়ম্বর মাত্র, এমনাক তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা বীরাজনা 
কাব্যেও জীবনের কি লক্ষণ দেখা যায় একমন্ত্র তারার ভীন্তঙে । 
(পৃ. ২৮) 

4৯010 72190 15 002 ৬1509] 11091720801) 090105191000009 112 
1৬111001715 20090. (7. 124) 

" " "1516251৮110 0025 1702 5810. 765তা 60 118৮০ 9665) 
22 01011)5* (0129) 

মৃত শব্দরাজতে আকীর্ণ বলেই মাইকোলি কলবোল কানেই শুধু 
পেশছায়, কানেব ভিতর দিয়ে মরমে পশে না-"( পৃ. ৩৭) 
01৮11160175 10191610195 006 0010051010:911018 017 50000 ৬2৪ 
1০119 2, 05125110. (10. 129) 

( মাইকেল ) কখনোই চোখে দেখে লিখতে পারেন নি । (পৃ. ৩৭ ) 
1005 56 59 001 50 18987) 95 10100850060 20 01050 99022. 932 
0720 7111000 ৬11025 772101151) 1100 ও. 0:52 121060056. ( 9.$26 ) 
মাইকেল শুধু ভাষার আওয়াজ শুনতেন ।**-আব আওয়াজটাও *হব 
কড়া রকমের হওয়া চাই---ভার ছ'বটা দেখতেন না, হীঙ্গভের বিচ্ছদ 
অনুভব করতেন না। (পৃ. ৩৬) 

2162 00]] ০6245 01 1015 10106 002101005 0918 19101 ০৪ 
2010520. /1)812 ৬4০ 275 ৮7165111196 ৮7101) 006 10020101106 25 
1]; 200 101: 0156 19199515০01 0102 027 6102 12002870105 85 
79101 15556550155 250০606 ঠাং। 90 0:23 02169817 1025-570105 


10089502 0102 2700, 0010289] 00106 01 0152 09.55885 (0. 129 ) 


“*“তাঁর প্রায় সমন্তভ রচনাতে কলাকৌশল যেন কলকব্জার মতো কাজ 
করে; এইজনাই তাঁর অননপ্রাস শিশুতোষ, উপমা দন্যাতিহীন, 


৩২২ 


পুনরানৃন্ত ক্লাম্তকর। (পৃ ৩৬) 
এই সমস্ত দ্টাস্ত থেকে একথা স্বতঃই প্রমাণিত ষে উভয় প্রবন্ধে পৃর্বব্তী 
কবির কাঁবকাতির পুর্নমূল্যায়নে একই ধরণের আলোচনাধারা অনুসৃত 
শাতষ্ঠিত কাঁবর প্রাতজ্ঞঠা নশ্যাৎ ক'রে কাব্]র, কাব্যরীতির ও কাঁবপ্রকাতির' 
নুটি-ীবচ্যুত তথা অপূর্ণতার 'দকাঁট উদ্ঘাঁটিত লু, শ্ববণতা উভয়তঃ ॥ 
এঁলিঅট 'িজ্টনের যে-ক্ষাতকারক প্রভাবের প্রাতি হী: ধরেছেন, অনুরূপ 
সিদ্ধান্ত নুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধেও অনুভূত ॥ ভবে মাইকেলের ধারা যে বাংলা 
কান্যে ফলপ্রসূ হয় নন সেইজিত 'আছে £ 

মেঘনাদি ডগ্কানাদে তাই আগামীর আগমন বাজলো না, তা নবীন 

এ*বষে“র উদাহরণ হয়েই থাকলো,*"৯ 


বিষ? দে তাঁর মাইকেল ও আমাদের রেনেসান্স' প্রবন্ধে এলিঅটৰয় এরীতহ্য- 
চেতনার আলোকে মাইকেল প্রাতভার মূল্যাফন করেছেন । ইয়োরোপণীয় 
আদরশে মহাকাব্য রচনার স্বপ্ন মধুসৃদনের জীবনের ব্যর্থতা, করুণ ভ্রান্ত । 
প্রকারান্তরে দেশ রী'তর উজ্জীবন ঘটেছিল তাঁর মধো ; কারণ, তার 
স্নায়ুতে স্নাম্ৃতে ছিল ভাষার কথনছন্দ, ভাবার দেশজ ব্যবহারের স্মৃতি | 
বড় কথা হক্ষে এ কাঁবত্ব, মাইকেলের মানসে কাঁবতা ভর করোছিল। 
এবং এ কবিতা প্রাণ পেয়েছিল ইএটসকাঁথত সেই মহাজননীতে, 
যুগ-যুগান্তব্যাপী জাঙশয় জশবনে তার ভাঙন সত্ত্বেও, সমগ্র দেশের 
মানুষের স্মাতিমল্যনে মিথস বা পুরাণকাহননীতে, মাতৃভাবয, 
লৌকিক কাবে;, রূপকথায়ঃ যে স্মৃতির এশ*ববশবস্তার ও তীব্রতা 
ইল-জাগরণের আগে ও তার পাঁরাধর বাইবে দেশ-কালে বাপ্ত 1২৪ 
এতদ:সত্বেও দেশজ রীতি খেকে বাংলা কাব্য দরে সরে গেছে মধুসূদনের 
পরেই । মাইকেলের দম্টান্ত দেশীয় এরীতিহ্যে প্রত্যাবর্তন সম্ভবপর করলেই 
আসবে বাংলা কাব্যে প্রকৃত রেনেসান্স। 
শতাব্দীতেও তাঁর প্রতিভান্বত শ্“ক্ষা আমরা আত্মস্থ করতে পার নি। 
অথচ তা যাঁদ করতে পার তবেই ফিরবে আমাদের এীতহাসক দান্ট, 
রচনা করতে পারব ভাঁবতব্যতায় 1নাশ্চত ইতিহাস, আমাদের প্রকৃত 
রেনেসান্স। পাঁশ্চম ইওরোপের স্বপ্নে আমাদের মান্ত নেই, না 
ভাড়া-করা পাপের সন্ধানে, না আঁস্মতার জীবন্মৃত ক্লাঁস্ততে, না 
সাম্রাজ্যবাদের বা স্বাধশন সংস্কৃতির ছদ্মবেশন হাহাকারে । 
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'বাংলা কাব্যতত্বের ধার পারবত'নে উত্তররোবক কালের এীলঅটমার্গাঁ কাঁবিরা 

সম্পূর্ণ সফল হয়েছেন এখন কথা বলা সবাংশে সমীচীন নাও হতে পারে, 
কিন্তু তাঁরা উন্তররোৌবক বাংলা কাব্যতত্তে এীলঅটীয় কাব্যতত্বের অনপ্রবেশ 
ঘটাতে পরাঙ্মুখ নন এবং এলজটীয় প্রথা-্রকরণ সমৃদ্ণ উত্তররোবিক 
আধ্ানক বাংলা কাঁবষ্ভা ফিচারে সনাতন ভারতীয় কাব্যতত্ যে যথেষ্ট নয় 
এই আলোচনা তারই সাক্ষ্য দেয়। বাংলা কাব্যতত্তের পুনাববন্যাসে 
এলঅটের ভূমিকার প্রাত যথাযথ গুরুত্ব দিলে বিষ দে-র এবাম্বধ বস্তবোর 
তাৎপর্য অন,ধাবনও সহজতর হয় 2 4৯00 0067 58106 0106 11710800 ০: 
1015 0360:5870 000501302.২ ১ 


'টীক। ও জুত্রনির্দেশ 


১. 41180100011 210 06 11001510091] 1216101) 776 ১৫০75৫ 

77০02. 1), 47 

'বাংলা সমালোচনার স্বকীয়তা, সাহ' ত্য চিজ্ঞা, পৃ. ৪০ 

১:০9৮2 00 0102 1928 1101601019১ 776507০0777 0০92) 19. 5% 

কাবা পাঁরক্র মা প.১৩০-৩১ 

আজতবৃনার চকবতর জীবৎকাল ১২১৩-১৩২৫; কাব্যপরি 

মা'র প্রবন্ধগহীল “718 1560768 777০০৫,-এর প্রবন্ধগ্ীলর 

সমমাময়ক কালে অথাৎ বশ শতকের দ্বিতীয় দশকে রচিত। 

77102500166 17006, 10, » 

রবীন্দ্র-প্রতিভার পারচয়, পু. ৬৩, 

77721900760 77002, ?%. 6৪ 

“বাংলা কাঁবভা ১৯২৬-৫০, দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৬৪, 

প্‌. ১৬৪ 

১০. ইয়োরোগাীয় সা'হত্যের সজনী আঁভঘাতের অন্যতম ফল বাংলা 
সমালোচনা ।_ “সমালোচনার পদ্ধাতি* সা হি তা চিন্তা, পূ. ৫৩ 

১১. এ, পৃ ৫৪-৫% 

১২. “]ু, 9. 81106 232. 00610) (0081010 8১192 0১ গা, ১০22150& 5 
772 11077 0770 1268 %0097169, 7,262 

৯৩. এিঅটের সামালোচন প্রতিভা অস্বীকার করা হয়েছে ন্রশ দশকের 
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১৪, 
১৫. 
৬৬. 
১৭. 
১৮. 


১৯. 
২০. 


২১. 


এমন বাংলা সমালোচনারও নাঁজর আছে ।-পরি চয়, শ্রাবণ 
১৩৪১, প্‌ ১৪১-৪৪ (লোখকা লীলা মজুমদার ) দ্র. 

৭৬1 11106 4১170106006 /১11001725১) 17719. 121208) 2. 99 

“কেন লাখ, দৈনিক কবিতা, শরৎ 

জনসাধারণের রু চি, প্‌. ৫&৩-৫৯ দ্র, 

“এলঅট প্রসঙ্গে জনসাধারণের রু চি,প, ১৭৭ ৃ 
মধুসূদনের প্রত বলতরাগ অবচেতন মনে ছেলেবেলা থেকেই ছিল। 
আমার ছেলেবেলা, শারদীয়া দেশ পান্রকা 


মাইকেল” সা হ ত্য চ চা, প্‌ ৪৩ 

মাইকেল ও আমাদের রেনেসান্সঃ মাই কেল রবীন্দুনাথও 
অন্যান্য জিজ্ঞাসা, প্‌. ১২ 

10 171101 /১000106 070৩ 41100095527 18১ 1515062 096 


জাত 


এলিঅটে প্রতিফলিত ইয়োরোপীয় মনসিকতা। 


ও 


বাংল কবিতার প্রসারিত দ্বিগ্বলয় 


1শঞ্পাঁব”লবের উন্মাদনার পাজ নয়ে ইয়োরোপ যতই বংশ শতাব্দীর 'দকে 
এগোঁচ্ছিল ততই তাব কৃঁম্ট সভ্যতা জীবনদর্শন ধমীয়চেতনা প্রভূতি 
সম্পার্কত প্রাচীন মূল্যবোধের নমনীয় ভায় চরম টান পড়াছল । ক্ষীণ যোগ- 
সূত্রটি পুরোপুরি 'বাচ্ছল্ন হয়ে গেল প্রথম মহাযুদ্ধের চরম আঘাতে । 
মহাযুদ্ধোত্তর ধদংসম্তপের মধ্যে আর খংজে পাওয়া গেল না প্রাচীন 
ইয়োরোপকে ॥ শ্রাচশন মূল্যবোধগহলোও হারয়ে গেল। মধ্যযৃগ্ণীয় ধম" 
1ব*বাসের ভিত নড়ে উঠল, জীবণদশ'ন সম্পকে" ধারণাটাই বদলে গেল । 
ফলে যুদ্ধ পরবত+ আম্মসচেতন মানাসকণায় এক আঁনবাধ শূন্যতার সৃষ্টি 
হল $1নরালম্ব মনোভাব, আঁনশ্চয়তা, সংন্দগ্ধ তা, 1ব্বাসহীনত্ব প্রভাত 
মনের ওপর চেপে বসল ; এবং সবোঁপাঁর এক তক 'বিদ্রুপাত্মক দহ1্টভাঁজ 
সব 'কছুুর ওপর ছাঁড়য়ে পড়ল । 
ইয়োরোপের সঙ্গে ভারতের আ'ত্বক যোগ ছিল না। উভয়ের মধ্যে গভীর 
ব্যবধান ছিল ধমীয় চেতনায়, জীবনদর্শনে, কৃম্টি ও সভ/তায় এবং 
তৎসম্পাঁকত মূুলবোধে । শিল্প বিপ্লবোত্তর কালে ভারত ঘাঁনম্ঠতর নৈকট্যে 
উপনীত হল ইয়োরোপের। বাঁণাজ্যক পণ্যের সঙ্গে-সঙ্গে আদান-প্রদান 
সুরু হল কৃঁণ্টি, সভ্যতা ও জ্ঞান-গাঁরমার। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই 
ভারতে ইংরোজ 'শক্ষা প্রবতনের ফলে ভাষা ও সাহিতোর আদান-প্রদান সুর, 
হল, সহজতর হল কৃঁ্ট ও সভ্যতার আদান-প্রদান । রামমোহন, ।বদ্যাসাগর 
প্রমূখেরা ইংরোঁজ ভাষারীতি থেকে ঝণ গ্রহণ ক'রে বালা স্যাহত/চচরি দুম 
পথকে সুগম করলেন। সে-পথে দহুঃসাহক পদক্ষেপ ঘটল মধুসূদন ও 
বাঁঙকমচন্দ্রের। উভয়েই 'নার্ঘধায় সাহত্যরীতি আহরণ করলেন ইঙ্গ তথা 
৷ ইয়োরোপণীয় সাহিত্য থেকে । বাঁতকমচন্দ্রের আহরণ ইঙ্গ সাহিত্যের মধ্যেই 
সমাগত থাকলেও মধুসূদন কিন্তু তাঁর মহাকাব্যের উপাদান সংগ্রহে সমানে 
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ইংরেজির সঙ্ডে গ্রীক-রোমান জগতেও বিচরণ করেছেন । মধুস্‌দনের 
কাবো ভারতীয় ও গ্রীক পুরাণ-এঁণতহোর সমন্বয় নিংসন্দেহে এক এীতহাঁসক 
ঘটনা। অনুমিত হয় মিজ্টনের আদর্শে গভীর অনপ্রাণত হওয়ার জন্যই 
গ্রীক পুরাণ এীতিহোর ভারতীয়করণ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়োছিল মধুসূদনের 
পক্ষে । সমসাময়িক কালে এর 'বিপরাত প্রয়াসও কিন্তু নান সক্রিয় ছিল। 
ভারতে ( তথা বহ্ে ) খস্টধর্ম প্রচার অব্যাহত থাকলেও এবং নানাভাবে তার 
প্রচারকার্য চলতে থাকলেও [হন্দুধম* তথা ভারতীয় এাতহ্যের সমথ"কদের 
প্রাতরোধ প্রর়াসও ছিল সমান সংকর । ধম সম্পর্কে কতকাংশে অন্ধ 
গোঁঙামমূন্ত রক্গবাদী ওদায' নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গের সাহিত্য-অঙ্গনে 
আ.'বভ্ভূত হলেও তাঁর 1ব*বপ্লাবী প্র।তভার পক্ষপুটে ভারতীয় এীতহ্যই 
প্রশ্রয় পেয়েছিল। তাঁব সাম্টর পশ্চাৎপটে রয়েছে উপনিয়দ তথা ভারতীয় 
পুরাণ থেকে আরম্ভ ক'রে মধ্যযুগীয় মরাময়া সাধনার মধ্য দিয়ে আধুনিক 
কালের বৈষ্ণব বাউল পর্যন্ত যে-ভারতাঁয় এ'তহা প্রনাহত সেই এাতিহ্য । 
সকল ধমীয় সাধনার লক্ষ্য আভিল্ন এরকম ধমীঁয় চেতনার কথা রামকৃষ্ণ 
পবমহংসদেবের দ্বারা উনবিংশ শতাব্দীতে প্রচারিত হলেও ভারতণয় ধমর্ধয় 
চেঙনার সঙ্গে ইয়োবোপাীয় ধর্মচেতনার সমান্তরাল ব্যবধান অক্ষুপ্ ছিল 
প্রথম মহাযুদ্থ এমনাঁক তারও পরে এক দশক কাল পযন্ত, অক্ষুগ্র ছিল 
ই।য়ারোপণীয় ধর্ম (খংস্ট ধর্ম) তথা ফীঁন্ট ও সভ্যতা সম্পকে গৃপ্তকাবর 
উাঁনশ শতকীয় বাত্শাবদ্রুপ'আ্ক দান্টভাঁঙ্গ । 


নানাবিধ যুগান্তকারী বৈজ্ঞাঁনক আবিহ্কার এবং 1শজ্পশনভর জীবন- 
চযাঁ বিশ শতকের ইয়োরোপণয় মানুষকে, বিশেষতঃ ব্াদ্ধজশবীদের, প্রাচীন 
সংস্কার বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা ঝেড়ে ফেলতে সাহায্য করে।ছল এবং এগিয়ে 
'দিয়োছল বিচার ও তকের দিকে । এতাদন যা ?নার্ঘিধায় ঞ্ুব বলে গৃহীত 
হযে আসছিল এখন তাকেই মুখোমুখি হতে হল বচার ও তকের। যাস্তির 
ব্যাখ্যায় গ্রহণ হলে তবেই তা অন্তরের দরজায় প্রবেশের ছাড়পন্র পাবে, 
এরকম ধারণা ব্লমেই বদ্ধমূল হল। ফলে সবচেয়ে বোৌশ আক্ান্ত হল ধম“- 
চেতনা । ধর্মচেতনাটা যেহেতু আগাগোড়াই মানুষের সংস্কার ও বিশ্বাস- 
প্রসৃত, তাই বৈজ্ঞানিক অন্বেযার মুখে প'ড়ে তাকেই বৌশ ক্ষ তিগ্রন্ত হতে হল ' 
সর্বাধক আঘাত হানলেন দাশশীনক ও মনোবদেরা । ধর্মাবৎ 1010) 02091 
দেখালেন যে ?:89৮-এর সময় থেকে ধম সাধারণভাবে মনোজগতের ব্যাপাঃ 
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ব'লে আভাহত হয়ে আসছে যা অনেকাংশে বস্তু দার্শানক বিচার তথা 
অনুভ্ত-সংবেদ্য । 'বাভন্ন দার্শীনক অন্তরের 'বাভন্ন প্রবণতার মধ্যে ধের 
গ্থানানদেশ করলেন £ 8৪1) ধর্মের স্থানানদেশি করলেন ইচ্ছাশান্তর মধো, 
9০1)16161080118 করলেন অনুভাতর মধ্যে এবং 75891 করলেন 
যাম্তর মধ্যে ।৯ আস্ডিবাদের (92150201081 ) প্রবনতা সোরেন কীকেগার্ড 
ধর্মের প্রাত যথোঁচিত গুরুত্থ আরোপ করলেও নীৎসে এবং জাঁ পল সার্দ- 
এর মতো আ্তবাদীদের প্রচারত নান্তবাদ ধেকে ধম'সম্পাকত প্রচলিত 
[বধবাস বিপন্নই হয়েছল । সবচেয়ে বোঁশ বিপন্ন হয়েছিল মনো"বজ্ঞানের 
আব্কার সমূহের দ্বাবা, মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েডের মনোজগতঙের ভাষাসমূহ 
প্রকৃতই ধর্মতত্বের ট:ট টিপে ধরোছল। ফ্রয়েডের ব্যাখ্যায় ধর্মকে নামিয়ে 
আনা হল স্নায়বিক গবকারের পযয়ে ২ 
স্পম্টতঃই প্রতীয়মান হয় বিশ শতকীয় আধহীনক বিজ্ঞান-জজ্ঞাসা এবং 
জীবনের যাঁন্দকতা ই।য়ারোপীয় মানসে যে-আস্থরতা এনে 1দয়োছল তার 
আঘাতে ধর্ম কেন প্রাচীন কোনো 'বশ্বাসের ভাবমু।তই আর অক্ষত রইল 
না। ইয়োরোপীয় মানসের এই আঁছরতা সাত সমুদ্র পারে বঙ্গের কাব 
রবীন্দ্রনাথের চোখেও ধরা পড়ে ছল একেবারে বশ শতকের গোড়াতেই । 
একটা স্াম্টছাড়া মানাঁসক ব।াখি মুরাপের সাহিত্যে সমাঞ্জে সবি 
প্রকাশ পাইতেছে ; তাহাকে সে দেশের লোকে বলে ৬০11৫- 
92181)655 । লোকের স্নায়ু বিকল হইয়া গেছে, জীবনের স্বাদ 
চাঁলয়া গেছে, নব নব উত্তেজনা সান্ট কারয়া নজেকে ভুলাইবার 
চেম্টা চ'্লতেছে। এই অসুখ, এই িকলতা যে কিসের জনয কিছুই 
বাঁঝবার জো নাই। এই অবসাদ মেয়ে পুরুষ উভয়কেই পাইয়া 
বাঁসয়াছে । ( “আবরণ” শিক্ষা) 
এিঅট পাউন্ড প্রভৃতির প্রথম যুগের কবিতার প্রবণতা সম্পকে?ও প্রা 
অন:রপ মন্তব্ই করোছলেন রবীন্দ্রনাথ । 
আমাদের দেশে সাম্প্রুতক কালে ইয়োরোপের মতো বৈজ্ঞানিক 
আধবহ্কারাদ হয় ?ন সত্য, শন মনোবিজ্ঞান প্রভৃতির আলোড়ন সাাম্টকারী 
তত্বাদ আঁবজ্কৃত হয় ?ন তাও সত্য, কিন্তু বশ শতকের ভারতবষ 
ইয়্োরোপের অনেক কাছাকাছি এসে গেছে। তাই ইয়োরোপের অসুখ, 
ইয়োরোপের বিকলতা ভারতবর্ষের মানসে সংক্রমিত হয় আঁত সহজেই। বাহ্য 
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জগৎ নিয়ে ব্যস্ত ইয়োরোপ একান্ত উদাসীন অন্তর্জগৎ সম্পকে ধম" তার কাছে 
বাহুল্য বলেই অবজ্ঞেয। অনুরূপ মানাঁসকতায় পশড়িত বিশ শতকের 
বাঙালী জাতও। নবা সভাতাভমানশ ব্রাঙ্গদের ধম" সম্পকে" উদাসণন্যের 
প্রীতি আলোকপাত করতে গিয়েই অনুরূপ তথ্য উদঘাটন করেছেন 
রবশন্দ্ুনাথ স্বয়ং ঃ 
পৃথিবীর প্রায় সকল সমাজেই আধুৃনিকদের যে দশা ব্রাহ্মাসমাজেও 
তাহাই লাক্ষিত হইতেছে । আমানের বৃদ্ধির এবং ইচ্ছার টান 
বাহিরের দিকেই এত অভ্যন্ত যে, অন্তরের দিকে রিন্ততা আসিয়াছে । 
এই অসামঞ্জস্য যে কী নদার্ণ তাহা উপলাষ্ধ কারবার অবকাশই 
পাই নাঃ বাহরের দিকে ছুটিয়া চাঁলবার মত্ততা 'দনরাত্ি আমাদিগকে 
দৌড় করাইতেছে। এমন ক, আমাদের ধর্মসমাজ-সম্বন্ধীয় চেষজ্টা- 
গুলও নরম্তর-্ব্যন্ততাময় উত্তেজনা পরম্পরার আকার ধারণ 
কাঁরতেছে। অন্তরের দিকে একটুও তাকাইবার যাঁদ অবসর পাইতাম 
তবে দোৌখতাম, তাহা গ্রশীত্মকালের বালহকাবিস্তীণণ নদশর মতো-_ 
সেখানে অগভীর ধর্ম বোধ আমাদের জশবনযান্রারা নতান্ত এক পাশে 
আঁসিরা ঠোঁকয়াছে, তাহাকে আমরা আধক জায়গা ছাড়িয়া দিতে 
চাই না। আমরা নবষুগের মানুষ, আমাদের জশবনযাতায় সরলতা 
নাই; আমাদের ভোগের আয়োজন প্রচুর এবং তাহার আঁভমানও 
অত্যন্ত প্রবল; ধর্ম আমাদের অনেকের পক্ষেই সামাঁজকতার একটা 
অঙ্গমা । এমন িঃ সমাজে এমন লোক দোৌঁখয়াছি যাঁহারা যথার্থ 
ধর্মীনম্ঠাকে চিত্তের দুর্বলতা বাঁলয়া অন্তরের সাঁহত অবজ্ঞা করিয়া 
থাকেন । (ধম্মাশক্ষা, এ) 
বৈজ্ঞানিক অন্বেষাই ইয়োরোপীয় মানসকে ধমীয়-চেতনা থেকে 'বাচ্ছন্ন 
করেছিল । প্রথমে ধমশীব*্বাস, উপাখ্যান, অনুশাসন প্রভূতিকে বৈজ্ঞাঁনক 
ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার চেস্টা ক'রে বৈজ্ঞাঁনক অন্বেষা ও ধমীয়ি- 
চেতনার মধ্যে একটা সামঞ্রস্য ঘটানোর চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু তা ফলপ্রস 
হয় 'ন, তাই শেষে সে-চেষ্টা পাঁরিতান্ত হয়েছিল £ 
এখন এমন একটা অসামঞ্সা আয়া দাঁড়াইয়াছে যে বত'মান 
কালে যূরোপে রাজা বা সমাজ ধর্মবশ্বাসকে কঠোর শাসনে 
আটে-্ঘাটে বাঁধয়া র"খবার আশা একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছে । (এ) 
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অনুরূপ অসামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়েছিল ভারতে তথা বগ্গে। এখানে হেতু 
শিক্ষার প্রসার। আধ্হীনক শিক্ষাবিভ্তারের ফলে ইয়োরোপীয় চিন্তাধারা 
এবং বৈজ্ঞাঁনক য্াান্তবাদ বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের মনেও সম্ারত হয়েছিল £ 
আমাদের দেশেও আধ্যনিক কালে সে সমস্যা ক্মশই দুরূহ হইয়া 
উঠিতেছে। কেন না, 'বিদ্যাশিক্ষার দ্বারাতেই আমাদের ধর্মীব্বাস 
শাথিল হইয়া পাঁড়তেছে ।*"*কেবলমান্র শাস্ত-লীখত মত ও 
কাঁহনীগ্াল নহে, শাস্নীয় সামাজিক অনুশাসনগীলকেও আধ্ানক 
কালের বুদ্ধি আভজ্ঞতা ও অবস্থান্তরের সহিত সংগতরূপে মিলাইয়া 
তোলাও একেবারে অসাধ্য । (এ) 
ইয়োরোপীয় মনোরাজ্যে যে ব্যাপক আলোড়ন দেখা দিয়োছিল এবং দ্বভাবের 
সঙ্গে জীবনের, বাহঃপ্রকীতির সঙ্গে অন্তঃপ্রকীতির যে প্রকাণ্ড অসামঞ্জস্য' সৃষ্ট 
হয়েছিল তা আরো প্রবলতর হয়োছল প্রথম মহাযুদ্ধ সংঘটনের ফলে । কন্তু 
যুরোপের এই বকৃতি কেবল অনুকরণের দ্বারা,কেবল ছোঁয়াচ লাগয়া আমরা 
পাইতেছি। ইহা আমাদের দেশজ নহে ।, ( আবরণ", এ )। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং 
এরকম সিদ্ধান্তে উপনীত হলেও বঙ্গীয় এবং ইয়োরোপায় উভয় মানাঁসকতার 
মধ্যে নৈকট্য স্থাপিত হওয়ার মতো পারবেশ্‌ যে উভয়তঃ ?বশ শতকের গোডা 
থেকেই গড়ে উঠোছল তার সাক্ষ্য বি*্বকাবির রচনা থেকে ইতিপ্‌বে'ই গ্রহণ 
করা হয়েছে। তবে বঙ্গীয় মনোরাজ্যের আহ্ছরতা যে দেশজ" নয়, সেকথা 
স্বীকার্য। তাছাড়া মনোরাজ্যের আস্হরতার ব্যাপারটা ইয়োরোপের ক্ষেত্রে 
যতখাঁন স্বাভাঁবক বঙ্গের ক্ষেত্রে ততখান স্বাভাবক ছিল না। সে যাই 
হোক, বাঙাল ব্াদ্ধজীবীরা, বশেষতঃ প্রগাঁতশীল কাঁব ও লেখকেরা, 
ইয়োরোপাীয়সলভ অস্হিরতায় আলোড়িত হয়েছিলেন একথা এ্ীতিহাসিক 
সত্য । ইয়োরোপে ধমণীবশবাসের ওপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যে মোক্ষম আঘাত 
হেনৌছল ১ অনুরূপ প্রত্যক্ষ আঘাত ভারতীয় জীবনে না এলেও মহাযুদ্ধ 
পরবরতাঁ কালে এখানেও আধ্যাত্মিক ( তথা ধম্ীয় ) জীবনের ভিতে গভশর 
ফাটল দেখা 'দিয়োছিল। 
আ্তিক্যবাদী এবং ভারতীয় এাতহোর প্রবস্তা রবীন্দ্রনাথ বত'মান 
থাকলেও ধমীয়-চেতনায় নোতিবাদী স:র প্রবল হযে ধরা পড়েছিল িশের 
দশকের রবান্দ্রীবরোধী কাঁবগোচ্ঠীর মধ্যে । মোহিতলাল যতীন্দ্রনাথ নজরুল 
প্রমুখেরা যাঁরা রবীন্দ্র-এীতিহা থেকে বেরিয়ে আসার উপক্রম করোছিলেন, 
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তাঁরা সঙ্ঞানেই আঁনুক্যবাদী এীতহ্য থেকেও স্খালত হয়েছিলেন। 
মোহতলালের সোচ্চার সমথ'ন বাধত হল কালাপাহাড়ের প্রাত। তাঁর 
কাছে কালাপাহাড় প্রচলিত অন্ধ সংস্কার, ধর্মীবম্বাস, সামাঁজক গোঁড়ামি ও 
অনুশাসনগত কুসংস্কারের প্রাতি বিদ্রোহের প্রতীক । 
ক্প-কালের কল্পনা যত, শিশু-মানবেব নবক ভগ্ন-_ 
নিবারণ করি' উাদল আজিকে দৈত্য-দান্ব-পুরঞয় ! 
দেহের দেউলে দেবতা নিবসে-_-তার অপমান দীর্বষহ ! 
অন্তরে হ'ল বাহরের দাস মানুষের পিতা প্রাপতামহ ! 
স্াম্ভত হৃদপণ্ডের "পরে তুলেছে অচল পাষাণ-ভার_ 
সাঁহবে কি সেই নিদারুণ গ্লাঁন মানবাঁসংহ যুগাবতার 
--কালাপাহাড় । ('কালাপাহাড়» বিস্মরণাঁ) 
পরবতা শুবকে ক'বর বদ্রোহের সুর আরো উচ্চগ্রামে উঠেছে । মানুষে- 
মানুষে বিভেদ ?কংবা মানুষের প্রাতি মানুষের অত্যাচারের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট 
ধরায় যন্ত অথাৎ মঠ-মন্দির প্রভাত ভেঙে ফেলার বাসনা প্রকাশ করেছেন, 
জেহাদ ঘোষণা করেছেন পৃজা-অর্চনার বিরুদ্ধে । 
ভেঙে ফেল মঠ-মান্দর-চ-ডা, দাবু-শিলা কর নিমতজন ' 
বাল-উপচার ধপন্দীপারাতি রসাতলে দাও বিসজ"ন । 
নাই ব্রাহ্মণ, ম্লেচ্ছ-যবন, নাই ভগবান- ভন্ত নাই, 
যুগে যুগে শুধু মানুষ আছে রে! মানুষের বুকে রন্তু চাই ' 
ছাঁড় লোকালয় দেবতা পলায় সাত-সাগরের সীমানা-পার' 
ভয়ঙকরের ভয় ভেঙে যায়» বাজায় দামামা, কাড়া-নাকাড়া, 
_কালাপাহাড় 
বাংলা কাব্যে মাকণসবাদ অন:প্রবেশের প্রাক্কালে বশের দশকের মূল স্যর 
সম্ভবতঃ ধর্মাবরোধিতা নয়, মানুষের জয়গান _ 'যুণে যুগে শুধু মানুষ 
আছে রে! যভীন্দ্রনাথও বলোছুলেন, িবাব উপরে মানুষ সত্য' ত্রম্টা 
'আাছে কি নাই । নদ্ররুল গেয়োছিলেন, 
গাঁহ সামোর গান 
মানুষের চেয়ে বড় ছু নাই, লহে কিছ? মহীগ্ান 
নাই দেশ-কাল-পান্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতঃ 
সব দেশে সব কালে ঘরে-ঘরে £ত।ন মানুষের জ্ঞাত 
( সাম্যবাদ”, সব হারা) 


বিশের দশকের কবিদের এই মানবতাবাদই স্পর্ধা যাঁগয়েছিল প্রচালত ধম” 
বি*বাসকে অবজ্ঞা করতে, ওদ্ধত্য দিয়েছিল মন থেকে ধমরয় অন্ধ সংস্কায়কে 
বেড়ে ফেলতে । 

আম বিদ্রোহী ভ্গু ভগবান-বৃকে একে দিই পদচিহ্ধ! 

আম ঘন্টা-সূদন, শোক-তাপ হানা খেয়ালী 'বাঁধর বক্ষ কাঁরব ভিন্ন । 

আমি বিদ্রোহী ভ্গন ভগবান-বুকে এ'কে দেবো পদচিহন। 


আম খেয়ালশ বাঁধর বক্ষ কারব ভিত্ব। 
( ণবদ্রোহস”, অশ্নিবাপা), 


হ৫খবাদী কাব ষতীন্দ্রনাথ জগতে দহঃখকেই চরম সত্য রূপে দেখোঁছলেন, 
দুঃখেতরা জগতের আন্তিত্বের প্রাত গুরুত্ব দিতে গিয়েই তাঁর আঁভমানভরা 
অবজ্ঞা ফিংবা প্রম্টা আছে ক নাই" বিষয়ে ওদাসীন্য । 
দুঃথেরে তুমি দেবে না আমল, ভাব দেবতার দান ; 
জশবনের এই কোলাহলে তুম শর্বীনবে গভীর গান। 
- এ সবই রাঁঙন কথার 1বম্ব, মিথ্যা আশায় ফাঁপা, 
গভীর 'নঠুর সতোর পুর দিনে দিনে পড়ে চাপা! 
কে গাবে নূতন গীতা 
কে ঘূচাবে এই সখ-সন্ব্যাস-_গেরুক্লার বিলাসিতা ই 
কোথা সে আঁম্নবাণী-_- 
জ্বাঁলয়া সত্য, দেখাবে দুখের নগ্ন মৃর্তখাঁন ? 

(“ঘুমের ঘোরে” মরা চিকা) 
সৃষ্টির ফাঁক যাদের চোখে ধরা পড়ে ভ্রষ্টার নিষ্ঠুর আঘাত নেমে আসে 
তাদেরই পরে, পঃরুষকারের অধাশবরকে কাপুরষে পাঁরণত করাতেই তাঁর 
আনন্দ। মানবভাবাদী কাঁবর তাই তীর আভযোগ অ্রম্টার প্রাতই : 

সূষ্টির পচা ঝুনা নারকেল যে জনা দোঁখল নাঁড়”, 
হাটের মাঝারে স্পধা কাঁরয়া যে জন ভাঙল হাড়; 
তোমার বিধান, অওকুশ "পরে হাঁন' ঘন অঙ্কুশ 
মত্তহন্তিসম সে চিন্তে কারয়াছে কাপুরুষ । 

আজ দুর্বল অক্ষম আমি ভয়-সংশয়-যুত, 

প্রেমের পন্হা এই কি বন্ধু 2 হ'ল কি মনঃপুত ? 
কণ্ঠ চাঁপয়া ক্ষদ্রের "পরে হাঁনিছ রুদ্র রোষ, 


ঘাড়ে ধরে মোরে প্রেমিক কাঁরছ, এত বড় আকোশ । 
( “ভান্তর ভারে” মরু শিখা) 


৩৩২ 


মন্মতন্দ এবং ধমীযর় আচার-অনম্ঠানের প্রাতও কাঁবর গঙ্গর অনা্হা 
ফুটে উঠেছে 


ধ্যানের জ্ঞানের ওপার হতে বিফল 'ফারিল যারা, 
নিয়ত বিকট ও হাং ফট: প্রলাপ বাঁকছে তারা । 


(“জীবন ও দম 5 এ) 
বিশের দশকের নজ্রুল-যতীন্দ্ুনাথের মানবতাবাদই '৩াঁরশের দশকের 
কাঁবদের মাকণ্সবাদে পেশছে দয়েছে। যাঁরা মার্কসবাদে ব*বাসী তাঁরা 
তো অবশ্যই, যাঁরা নন তাঁরাও আর প্রাচীন ধর্মীব*বাসের পথে ফিরে যেতে 
পারেন নি। তবে ধর্ম সম্পর্চে অশ্রদ্ধা বা অবজ্ঞা নয়, সঙ্ঞান ওদাসীন্য 
তাঁদের । তাঁদের প্রাচ্য বা প্রভীচ্যের কোনো ধর্ম সম্পর্কেই কোনো দুবলতা 
নেই, বরং সম্পূণণ নিরপেক্ষ দৃন্টভগ্গি থেকে উৎসারিত বিশ্বাসহণীনত্থের 
শূন্যতার জগতে তাঁদের চরণ । সে-শন্যতার 'নিরালম্ব মানাঁসকতা থেকে 
কোনো ধর্মের প্রাতই আসীন্ত সম্ভব ছল না, পক্ষান্তরে অনেক বোঁশ সহজ 
ছিল শেলেষ কিংবা তিয'ক দহন্টক্ষেপ। অবশ্য নজরুল মোহিতলাল 
প্রমখেরাও বিশেব দশকেই এমন একটা মানসিকতায় পৌৌছেছিলেন যেখান 
থেকে সমান নিরপেক্ষ-উদাযে" ভারতীয়, ইরানীয় কিংবা খ.স্টায় তিহ্য 
তথা ধর্মীয় প্রসঙ্গ গ্রহণে কোনো বাধা ছিল না। 
ছুট ঝড়ের মতন করভাণল "দয়া 
স্বর্গমভ কর তলে, 
তাজশী বোররাক আর উচ্চৈঃশ্রবা বাহন আমার 
1হম্মংহ্ষা হেকে চলে !"*" 
ধার বাসুকির ফণা জাপাঁট” 
ধার স্বগীয় দত জিব্রাইলের আগুনের পাখা সাপাটি”। 
আম আফরয়াসের বাশরী 
মহা ?সন্ধ7 উতলা ঘুম ঘুমং 
ঘুম চুমু দিয়ে কার নাঁখল বিশ্বে নিঝ ঝুম: 
মম বাঁশরীর তাতে পাশার । 
আম শ্যামের হাতের বাঁশরী ! 
আ'ম রুষে উঠি” যবে ছাট মহাকাশ ছাপয়া, 
ভয়ে সপ্তনরক হারয়া দোজখ নভে নভে যায় কাঁপিয়া,." (ণবদ্রোহশং) 
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নজরুলের অন:রূপ মানীসকতা মোহতলালেও সণ্টারত ৷) তাঁর 'নারীজ্ঞোন্ 
কাঁবতার | 

ছাঁটয়াছে পিছে-পছে ধারবারে রুপ-মরীচিকা 

কত কাঁব, কত খাঁষ হোঁরয়াছে ও নয়নে লিখা 

চির-শান্তি মানবের- তনু তব নরকের দ্বার । 

শয়তানের মোহমন্ধ, তুমি তার সহজ-সাধিকা-_ 

আঁদ-মাতা 'ইভ"' সেই 'শিখাইল সহচরে তার 

রসাল ফলের স্বাদ,হ'ল যাহে চিরতরে স্বর্গ-বাহচ্কার ' (স্ম রশ্গরল) 


প্র্কক কবিতায় সম্ভবতঃ এঁলঅট বিশ শতকের ধর্মীয় চেতনার আভাস 
দিয়েছেন । এই শতকে ধমঁজজ্ঞাসার অপমত্যু ঘটেছে। মৃত ধর্ম- 
জিজ্ঞাসা যাঁদ লাজারাসের মতো আবার বেচে উঠে বশ শতকের উদ্যত 
প্রশ্নের উত্তর দিতে এগয়ে আমে তাহতলও তা শোনার আগ্রহ ইয়োরোপের 
নেই £ 40096 35106 180 11006218626 81].771096 15006 167 2211, 
মহাষুদ্ধোত্তর কৃষ্টি, সভ্যতা প্রভৃতি সমস্ত কিছুর মতোই ইয়োরোপের ধর্ম 
চেতনাও বন্ধ্যাত্বের মুখোমুখি হয়েছে, চতুর্দকের পাঁড়াদায়ক প্রদাহময় 
পরিবেশে তার একটিই আত প্রার্থনা £ 
87010101196 001001176 000016 00 10015 
0 7.01৫70700 01001599102 00 
00 1,01:0701)00 010101:291 


এলিঅটের [0179 [71001065105 কাঁবতায়, 011: 00091655 কাঁবতা 
চতুষ্টয়ে, নাটকাবলণী অথবা ধশী'য় প্রবন্ধাবলশতে আভাসত ধমী“য়-চেতনার 
সঙ্গে উপয্ন্ত ধারণার মিল খঃজে পাওয়া যাবে না। খত্টধর্স সম্পর্কে 
এলঅটের দুর্বলতা সরব্বজনাবাঁদত, কিন্তু তাহলেও বাশের দশকের ধমীয়- 
চেতনা সম্পকে প্রুক্রক কাবিতায় কিংবা শদ ওয়েস্ট ল্যাড”এ ফুটে ওঠা 
ধারণা আদৌ অলীক নয়, বরং যথাথ" বাস্তব । 

তারশের দশকের যুগ্চেতনাব কাব [বিষ দে, সুধীন্দ্রনাথ কিংবা সমর 
সেন ধমশ'য় চেতনার তলে এলঅট থেকে ব্যবধানে হলেও অনেকাংশে প্রক্ক 
বা ওয়েস্ট ল্যান্ড যুগের দৃষ্টিভাঙ্গর সমরৈখিক অবস্থানে বিরাজ করছেন । 
তাঁদেরও ধর্মীব*্বাসের ভিত নড়ে গেছে । এীলঅট ভারতীয় উপানিষাঁদক তত্ত্বে 
আশ্রয় খ'জলেও বিষ দে কিন্তু সে আশ্রয় খ'জতে গয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। 
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তবুও ভরে না চিত্ত, রথবান্রা লোকারণ্য ঘুরে 
মেলায় মেলায় ঈদমুবারকে জনসাধারণে 
গায়ে গায়ে কোলাহলে ঈদ গায় মান্দরে প্রাণে 
মেলে নাকো দেখা তার, কাঁসর ঘণ্টার উচ্চসুরে 
শোনা তো গেল না সেই হিরগ্ময় সত্যের আখর 
যে কথা সদাই কানে যে স্বর পশেছে মমে" মনে! 
তবুও ভরে না চত্ত, কত যাগযজ্জে ধর্মে কর্মে 
দেউলে মসাঁজদে ঘুরি, মেলে নাকো পরশ পাথর ।. 
( রথযাত্রা ঈদমুবারকে', নাম রেখে ছিকোমল "') 


মানবতাবাদশ কাবর পক্ষে ধম্শীয় সংস্কার বা অনুশাসনকেই অনন্য 
সহায় বলে আঁকড়ে ধরা সম্ভব নয, অনঃরূপভাবেই সম্ভব নয় ভারতনয় 
ধর্মচেতনার সোহহম: বা তৎসং তত্ত্বকে গ্রহণ করা । প্রহ্মবাদশী শঙ্করের '্রক্ম 
সত্য জগৎ মিথ্যা" তত্তের দর্পণ দিয়ে জগৎকে দেখায় বিষ্ণু দে-র স্পঞ্টতঃই 
অনৌৎসূক্য । তাই তান দেখেন £ 

তৎসং £ চৈতন্যের শুনো দ্বীপ । নরালম্ব নঈীলে 

জীব বস্তু বীজ দ্রব্যে প্রজননে স্বেদান্ত নাঁখলে 

মাঁত্তকার প্রাণময় ভিডে একা, অমাবস্যা রাকা । 


তাঁর মনে হয়েছে মত্তযুই বাস্তব এবং এই বাস্তবের বদ্রেন আঘাতে তত্ব" 
নিভর ব্রঙ্গবাদশী ধর্মচেতনার তাসের প্রাসাদ ভেঙে পড়ছে, ভেঙে পড়ছে 
জগৎ এবং জীবনকে দেখার প্রাচগন দপণ অর্থাৎ দুঞ্টিভাঙ্গটাই । 
মনে হল মতা যেন মহাষ্ট হানে প্রাসাদের ভিতে, 
প্রচণ্ড আওয়াজে বন্রে ভেঙে পডে তত্তের দর্পণ । (একজন দহঃদবগ্ন”এ) 
'নাঁদ্তরই বিবর্তবাদে' বিশ্বাসী সুধীন্দ্রনাথও অনুরৃপ চেতনায় উপনীত । 
এবং চক্রান্তভুন্ত পবপির নিপাত, উদ্ধার 
যেহেতু, আমাকে তাই অনুযোগ, শোচনা ঈষদ্দি 
ক্ষেপাতে পারে নাআর। চবাচরে নেতির বস্তার 
1নার্কার, হয়তো বা 'নরাকার ব্রলের সমাধি £ 
অজ্পতঃ এ-পাঁরবেশে মানুষের প্রার্থনাসমহ' 
জাতস্মর অভিমন্য £('ষষাঁত, সংবত) 
মানব এমন এক জাগাঁতক পাঁরবেশের অধীন যেখান থেকে 'নম্কমণের পথ 
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তার অনাধগম্য ও অজ্ঞাত, এরকম উপ্লব্ধতে উপনশত হওয়ার পর কাঁবর' 
মনে হওয়াই স্বাভাবিক । 

হয়তো ঈশবর নেই £ স্বৈর সাঁষ্ট আজন্ম অনাথ ; 

কালের অব্যন্ত বৃদ্ধি'শৃঙ্খলার আভব্যস্ত হ্রাসে ; 

বিয়োগান্ত ব্িভূবন 'বাবান্তর বোমারু 'বিলাসে ; 

জঙমের সহবাসে বৈকল্োর দুঃস্থ সন্নিপাত । ( শবপ্রলাপ”, এঁ ) 
ঈশবরের আস্তত্বে বিশ্বাস হারিয়ে 'নাস্তিরই বিবত'বাদের' কৈবল্যে নিবন্ধ 
দৃষ্টি কবির 'সোহংবাদ” আশ্রয় নিয়েছে 'সোহহমবাদ'-এর বিপরীত কোটিতে 
_-ব্রক্ষ নয় আতবাদণ কাঁব পক্ষান্তরে মানবতাবাদণী। 

নাঁখল নাঁস্তর মৌনে সোহংবাদ করোছ ধ্ানত; 

বলেছি আম সে-আত্মা, যে উত্তীর্ণ দরান্ত তারায় 

উধাও মনের আগে; মাতরিশ্বা নয়ত ধারায় 

ফলায় যে-কর্মফল, তা আমারই বুভূক্ষাজানভ + ( সোহংবাদ', এ ) 
নাস্তবাদ থেকে সহজেই সুধন্দ্রনাথের উত্তরণ ঘটেছে ধমীঁয় চেতনার 
শন্যবাদে । প্রাচীন ধমশীব*বাস সম্পকে অলীকত্বের ধারণা তাঁর মনে 
বদ্ধমূল হয়েছে । 

1তলভাণ্ড সর্বনাশ £ আতদৈব বিশ্বের দেউল ; 

প্রার্থনা বা আঁভযোগ বৃথা , 

প্রাতিজ্ঞাবিস্মত কল্ক ; কিংবদন্তী শিবের তশুল ; 

শৃন্যকহম্ভ পুরাণ, সংহতা ॥ ( উপসংহার", এ ) 
এই শুন্যতা ?িন্তু কবর অন্তরকে পীড়ত করে, স্বাথের নগ্ন সংঘাতে 
লিপ্ত যুযুধান মানব সমাজের ঘৃণ্য স্বরূপ কবির বিবেককে ক্ষতাবক্ষত 
করে। কবি বিধাতার আঁস্তত্ব অলীক জেনেও কাতর প্রার্থনা জানাতে বাধ্য হন 
এই দঃসহ' পারবেশ থেকে নিত্কাতির প্রত্যাশায় । 

জান স্বর্গ মিথ্যা কথা, তথাপি অলক বিধাতারে 

রাঁনদন মিনাত জানাই | ( “দুঃসময়, উ স্তর ফাজ্গু নী) 
অথবা, 


ভগবান, ভগবান, 
অতশতের অলীক, আত্মীয় ভগবান, 


আভব্যাপ্ত আবর্ভাবে আজ 
আমার স্বতন্ম শুন্য করো তুমি আবার বিরাজ ।( প্রার্থনা” ক নদ সী) 
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দৃষ্টান্ত আর না বাঁড়য়েও বলা চলে বফু দে ও সুধশন্দ্রনাথের এই 
ধমীয় চেতনা ভারতীয় এতিহ্যের উত্তরাধিকার নয়, পুরোপহার এীলঅটের 
ধমীয় চেতনারও সমগোত্রীয় নয়। কিন্তু এচেতলা অবশ্যই ইয়োরোপণয় 
চিন্তাধারার উত্তরাধকার। ইয়োরোপায় য্যান্তবাদ, ফ্রয়েডীয় মনোবিদ্যা, 
মাকসীয় দর্শন, নীৎসে ও সান্রের আঁস্তত্ববাদ প্রভ্‌তর দ্বারা বিষ দে- 
সুধীন্দ্রনাথের ভারতীয় মানাসকতাও গভীরভাবে আক্লান্ত। ইয়োরোপীয় 
প্রশ্গাতিশশীল চিন্তাধারায় পুষ্ট হয়ে তাঁদেরও মানস গঠন হয়েছে এীলঅটীয় 
ধারার উপযোগী ॥ চিন্তাধারার নৈকটাও অনস্বীকাধ। ফলে এঁলঅটের 
মতো বিষ দে-রাও ইয়োরোপায় কৃন্টি ও সভ্যতার কাব্যর্পায়ণে পারঙ্গমতা 
দোঁখয়েছেন। বর্তমান সভ্যতার কৃঁতিমতাটুকুর প্রাত ইঙ্গত করতে তাঁরাও 
তির্যক দৃজ্টিভক্ষি নিয়েছেন এলঅটের মতোই, আধকন্তু তাঁদের ধমশয় 


চেতনাও এই গতষক দহচ্টভাঙ্গ কবালত । সংধীন্দ্রনাথের প্রাথনা" 
কাঁবতায় 


এলে পরে লাভের সময় 
সদসৎ-ানাঁবচারে, সক্কলই তোমার দান ব'লে, 
1নঃস্বের স্বেদান্ত কাঁড় হাতায়ে কৌশলে 
আ[মও ভুমাই যেন যক্ষসংরাক্ষত কোষাগারে । 
শ্রাতধর মান্ধাতার উবন্ত উদ্ধারে 
নুকায়ে হীন্দ্য়সান্ত ; আবমৃয্য জন্মের গঞ্জালে 
বিষায়ে সংকশণ” সৌধ ; জলে, স্হলে, নভে 
[বরোধের বীজ বুনে £ নিরন্তর, 1নৎকাম প্রসবে। 
ভগ্নস্বাস্হ্য গ।ভ'নীর ক্রু অন্তকালে 
তোমার প্রাঙভ সেজে উন্নরক স্বগের আশ্বাসে 
সাধবীর সদ্গতি যেন কার । 
উধন্শবাস উৎসবের উদ্ধাঞী উচ্ছাসে 
তোমারে পাসরি, 
দারুণ দ্ার্দনে ষেন পূজা মেনে বিস্ময়ে শুধাই, 


“স্মরণে কি নাই, 
দয়াময়, আগশ্রতেরে স্মরণে কি নাই ?” 


জীবনানন্দের মতো আত্মমখী কাঁবও প্রাচঈন ধমণবম্বাসের প্রাত ব্যঙ্গবাণ- 
নক্ষেপে পরাত্মুখ নন। 
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কখন সে বজেট-মাটিং, নারী, পাঁট“-পালাটক্স, মাংস, মামালেড ছেড়ে, 
অবতার বরাহকে শ্রেষ্ঠ মনে করোছলো ; 
('জুহু” সাতটি তারা« তিমির) 
বিষ দে-র ধমশ“য় চেতনার প্রাত কটাক্ষ হইীঙ্গতধমণ” ব্যঙ্গের সুর অত্যন্ত, 
সক্ম। 
উন্মনা আজ ? মান। 
কিন্তু বাল শোনো 
তার পিছনে আদি-অন্ত নেই । 
এ প্রসঙ্গে 
কাঁস্টআনের অনুশাসন মাথায় করেই আঁছ। 
প্রাতিবেশীর পাশ ঘেশষনে | (উন্মনা* চোরাবালি) 
1কংবা, 
সংপান্র সন্দেহ নেই নামাবলী বাঁড়জ্যের ছেলে, 
ধার পায় হেসে খেলে ছয অগ্কও যেখানে সেখানে, 
রাত্রে বাঁড়ই ফেরে, গাঁড থেকে নামে অবহেলে । 
€ “টাইরোলঅস” নাম রেখে ছি") 
অথবা, 
তাই খোদা নিরঞ্জন থেকে থেকে ক্ষুধার্ত গাজনে 
বাতাসে বাতাসে মত্ত অপলাপ আছডে ছড়ায়, 
তাই ধর্মরাজ মৃতু, তাই মাতে মাহিষ আকাশ, 
প্রাণতাঁর্থে জনস্রোতে মৃত্যুভয় পায়ে দ'লে দ'লে 
শূন্যে শূন্যে ভ'রে তোলে শনোর সরকারী হাহাকার-- 
জীবনই মৃত্যুর বাল, শুলে চড়ে জুডাসের হাঁকে। 
(বারোমাস্যা? এ ) 


কাব সমর সেনের ব,-বক্কোন্ত সক্ঙ্গের ধার ধাবে না, যেমন সহজ তেমনই 
সোজাসুজি । 


একমাত্র তোমাকে সতা বলে মাঁন। 

দারুণ গ্রীত্মে অভীপ্সাব্যাকুল মন 

তোমার আদেশে সন্ব্যাসীর সাধনা-সাঙন 'দিনগহাল 
যুবতঈ-সঞ্কুল আসরে 
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সান্ধ্য-সঙ্গীতে সংহত । 
প্রভু, পৃথিবীতে তোমার লীলা আঁবরাম, 
( "একমাত্র তোমাকে সত্য--", গ্রহণ ও অন্যান্য-*-)' 
“বকধার্মক' কবিতার 


গানদাহ শুধ7 [নজ্ফল আক্রোশ । 

সাঁখ, শেষে কি গেরুয়া বসন অঙ্গেতে ধ'রে 
ব্রহ্মচারী বেশে পাণ্ডচেরণ যাব 1." 
সন্ধ্যায় ভিড়াক্লান্ত মান্দরে কাঁসর-ঘণ্টা 
দেবতার চোখে আঁনদ্রা আনে; 

পুজার পচা ফলে ফলে 'পাঁচ্ছল পথে 
র্তচক্ষ; পুরোহিত হাঁকে, 

হাঁকে জগদ্দল বৃষভ । (এ) 


ধমীয় চেতনার প্রাতি অনুরূপ ব্যঙ-বক্রোন্তি কিংবা কটাক্ষ এলিঅটের 
মতো ধর্মসচেতন কাঁবর রচনায় প্রকৃতই সুলভ নয়, সেশীবষয়ে সম্পর্ণ 
অবাহত থেকেও বাংলা কাঁবতার তারশের দশকের কাঁবদের অনুরূপ 
প্রবণতার পশ্চাতে এীলঅটের জের টানা নিতান্ত অযৌন্তিক নয় একথা বলা 
চলে। বিফ; দে এবং অন্যান্য কাবদের রচনাধ এলঅটীয় প্রভাব 'নরূপণ 
কালে এ-তথ্যও আঁবজ্কৃত হয়েছে যে, জীবন এবং জগৎ সম্পর্কে 'তাঁরশের 
দশকের কাবদের অবলাম্বিত তিক দৃন্টিভাঙ্গ এলিঅটায় কাব্য-সংশ্রব- 
সঞ্জাত। পারবাঁতত মূল্যবোধের পারিপ্রোক্ষতে প্রাচীন বি*বাস ও সংস্কারকে, 
তা জীবন সম্পার্কত্ই হোক অথবা ধমসম্পাকতই হোক, উপহাসাস্পদ 
ব'রে তোলার জনাঁপ্রয় এীলঅটীয় রশীতি বাঙালী কাঁবদের মধোও গভনরভাবে 
সংক্রামত হয়েছিল। কাব্রীতি সূত্রে আঁধগত তিক দ:্টভাঁঙ বাংলা 
কাব্যের ক্ষেত্রে সবত্র এীলঅটয় গাঁণ্ড মেনে চলেছে এমন কথা বলা চলে না, 
ধর্মের মতো দেশ-কালোপযোগী আরো অনেক কিছুকেই ছ:য়ে যেতে "দ্বিধা 
করে 'ন ৷ এীলঅটায় দঙ্টান্ত এভাবেই বাঙালী কাঁবদের (বিষ দে প্রমূখকে ) 


পরোক্ষে সাহায্য করোছল প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর ইয়োরোপণয় কষ্টর সমতলে 
উপনীত হতে। 
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ই 
জগৎ ও জাবন সম্পকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দাষ্টভাঁঙ্গর স্বতল্ম এ্তিহ্যের 
ধারা উনাবংশ শতাব্দী পধন্ত কেবল অক্ষু্ই ছিল না, তাদের সমান্তরাল 
ব্যবধানটুকুও অব্যাহত ছিল এবং উভয় ধারা 'নাদ্ধধায় পরস্পরের ছোঁয়া 
বাঁচিয়ে চলাকেই পরুষার্থ ব'লে গ্রহণ করেছিল । জগৎ ও জীবনাবষয়ক 
ভারতীয় এীতিহ্যের মূল উপাঁনষাঁদক ভামতে প্রোথিত । “মৃত্যোমমিতং 
গময়' এই হল ভারতের সনাতন প্রার্থনা । ভারতীয় উপানযাঁদক দৃম্টিতে 
মৃত্যুতে জীবনের শেষ নয়, তাই মৃত্যু বিষাদেরও নয় ১ মতত্যু জীবনকে 
অমৃতত্বে উন্নীত করে, ইহলোকের গাঁণ্ড আতন্রম ক'রে লোকান্তরে সার্থকতায় 
মশ্ডিত করে । তাই ভারতের মৈন্রেয়ীর স্পম্ট ঘোষণা, 'যেনাহং নামৃতা স্যাং 
ধিমহং তেন কুযাঁম্‌।* লোক-লোকান্তরে জীবনের পাঁরাঁধ অনুরূপ প্রসারিত 
ক'রে দেখে নি ইয়োরোপ। তার জীবনদর্শন ইহলোকের গাঁণ্ড আতক্রম 
করতে পারে না ব'লেই ভোজ্য-পানীয়ের হষের প্রাবরণন-অন্তরালে সঙ্কুচিত 
জীবনকে গযটয়ে নিয়েছে গুঁটিপোকার মতোই । “ও ক্রতো স্মর কৃতম: স্মর 
গুপাঁনষাঁদক মন্তে দীক্ষিত ভারতীয় জীবনদশশনে অন:রূপ জড়বাদের কোনো 
মূলা নেই, পার্থব নশ্বর ভোগ্থাবলাস অম:তত্বলাভের পাঁরপচ্হীী বলেই তা 
পারতাজ্য । তার সাধনা অমরাভিমুখী, ভূমাবধৃত শাশ্বত সুখই তার চরম 
লক্ষ্য ঃ যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাজ্পে সংখমন্তি ।* রবীন্দ্রনাথ (তাঁর অনুসূরী 
কাঁবসমাজও ) এই ওপানষাদক দশনেরই প্রবস্তা, তাঁর কাঁবসত্তাও ছিল 
উপানষদের রসধারায় পদজ্ট । 

[তিরিশের দশকের কাঁবরা কিন্তু অগ্রাহ্য করলেন ভারতীয় জীবনদর্শন। 
তাঁদের কাঁবতায় কেবল ইয়োরোপাঁয় কাঁণ্টই ধরা পড়ল না,ইয়োরোপীয় জীবন 
দর্শনও গুরত্বপূর্ণ ভামকা 1নয়ে দেখা দল। সংধীন্দ্রনাথ ঘোষণা করলেন, 
ইহলোকই তাঁর আঁন্বস্ট, লোকান্তরের অমৃতত্বের প্রত্যাশী তান নন। 

কেমনে তাদের বাল নই আম অমরাবিলাস+, 
মতে সূচ্যগ্র কোণ একমান্র আন্বষ্ট আমার ; 
রহ্মাণ্ডের সৃ্টিঃ 1স্হ।ত, সে-সবে এ-হদয় উদাসা, 
উত্থান, পতন মম ক্ষা্ণকার নিষ্ঠায় অসার । 
(মাধবী পার্ণমা', উত্তর ফাল্গু না) 
ইহলৌকিক জীবনকেই চরম মর্যাদা দেওয়া হয়োছল গ্রীক জাীবনদশ'নে, 
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এই জীবনদর্শনই' পরবতাঁকালে সঙ্গগ্র ইয়োরোপে চায়ে যায়। ইহজীবনকে 
চরম মযাদা দেওয়া থেকেই কামহ-সা্রের ক্ষণবাদী চিন্তাধারাও ইয়োরোপের 
মনোজগতকে আধকার করে, ক্ষাণককে মযদা দিতে গিয়েই ইয়োরোপেব 
আসীন্ত ইহজীবনে । ইয়োরোপায় জীবনদর্শনে 1ববাসী হয়েই সুধম্দ্রনাথ ও 
ক্ষণবাদে বিশ্বাসী । 
আম ক্ষণবাদী : অর্থাৎ আমার মতে হয়ে যায় নিমেষে তামাদশ 
আমাদের হীন্দক্ প্রত্যক্ষ, তথা তাতে যার জের, সে-সংসারও । অথচ 
সময় ভূত থেকে ভবিষ্যতে ধাবমান নয় ; এবং যাঁদ বা তার সাক্ষা 
থাকে অন্মে কি নাড়ীতেঃ তব সে-ীনভতে ব্বদয়বানের মতো? বৃভুক্ষুও 
1নাঁষ্ধপ্রবেশ । 
( "উপস্হাপন', দশমী) 
ষদ্যাপ সুধান্দ্রনাথের এই আত্মঘোষণা পণ্চাশের দশকের কাবিতায় আভবাস্ত, 
তথাঁপ একথা সত্য যে, তাঁর জীবন এবং জগংসম্পাকত মতবাদের 
বিবত'নেরই ফলশ্রাতি। “ংবরতত-এর ভ্মিকায় তান এর আভাস 
দিয়েছেন £ 
** "এবং ব্যান্তগত আভিজ্ঞতা আর যথাশান্ত অনুশীলনের ফলে আজ 
আম যে-দাশীনক মতে উপনীত, তা যখন প্রাচীন ক্ষণবাদেই 
সাম্প্রাতক সংস্করণ, "*৭ 


পণ্াশোধে আজতি দাশশানক মতবাদকে "তান প্রাচীন ক্ষণবাদের সঙ্গে 
আঁভন্ন মনে করলেও এবং “বৌদ্ধদের মতো বৈনাশিক বলেই, আম যেমন 
কমে আস্হাবান' এরকম ঘোষণায় পশ্চাংপদ না হলেও এর সঙ্গে ইয়োরোপণয় 
জড়বাদের সংশ্রব উপেক্ষণীয় নয় ; বিশেষতঃ সুধীন্দ্রনাথের মতো বিদগ্ধ 
এবং প্রগ্গাতিশীল কবি সমসামায়ক ইয়োরোপণীয় চিন্তাধারার ছোঁয়া সচেতনভাবে 
এঁড়য়ে গিয়ে কেবল প্রাচীন মতবাদেরই প্রাতফলন খ*জবেন নিজের মধ্যে 
এমন সিদ্ধান্ত প্রশ্রয়যোগ্য নয় ॥ বরং তাঁর ক্ষণবাদ যে নীংসে-কামু-সাঘ্রের 
আঁন্তত্ববাদের সাধুজ্যে লালিত এমন অনঃমানই সঙ্গত ব'লে মনে হয় । পণ্টাশের 
দশকে ক্ষণবাদ সধখন্দ্রনাথের সচেতন স্বীকৃতি পেলেও এর উন্মেষ ঘটোছিল 
[তারশের দশকেই । সংবত” কাব্যগ্রন্হের “উপসংহার* কবিতায় তিনি 
ক্ষণবাদেরই ইঙিত দিয়েছেন ৪ 

আমাদের পটভাম নিরপেক্ষ, নিষ্কল নোমষ । 
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তারশের দশকের কবিতায় অন্যরও 'জর্উবাদের প্রকাশ ঘটেছে। উ ত্তর- 
ফাজ্গু নী' কাব্যগ্রন্হের “ছন্দ কাঁবতায় 

সালোক্য, সাঘুজ্য, সঙ্গ, সে কেবলই সম্ভব স্বপনে ॥ 

গবসংবাদ, 'বিকষণ আর্ধসত্য জাগ্রত জগতে ১ 

ছি মোরা মতণচর আত্মঘাতশ আবর্তের স্রোতে, 

ফোঁনল সম্মোহে মেতে, লহুব্ধকেন্দ্র নাণ্তির শোষণে। 
কাবতাটর প্রথম স্তবকে জডবাদ সম্পাকতি আস্হা আধকতর স্পম্ট ভাষায় 


আঁভবান্ত হয়েছে ঃ 
মনেরে বুঝায়ে বাল মৃত্যুমান্র নিশ্চিত ভুবনে £ 
গ্রহ তারা নীহারিকা ধায় 'নত্য বিয়োগের পথে ১ 
বস্তুর দদান্ত চিতা আনবাণ শুনোর সৈকতে 3 
কালের অদৃশ্য গাঁত ব্ন্ত শুধু বপনববধনে। 


'মহত্যোমমি,তং গময়” প্রার্থনায় কবির আস্থার অভাব সেকথা স্পন্টতঃই 
প্রতীয়মান। তাঁর আস্হা মরজগৎকেন্দিক, তাঁর ভাবনাও তাই মরজগং 
আতন্রম ক'রে লোকাম্থরে ধাঁবত হয় না, মনও জড়বাদ বসজন দিয়ে কোনো 
আন্তিক্যবাদে নিভ'র করে না কোনো আতলো কিক সান্তনার খোজে । 


জড়বাদ মানাীসকতায় কাব বু দে-ও আচ্ছন্ন । তবে তিন এলিঅটীয় 

কাবারীতিতে দশীক্ষত ব'লেই তাঁর কাব্যে জড়বাদের ব্যাপক বণ“নামূলক 
বাহঃপ্রকাশ সম্ভবতঃ ঘটে 1ন, ক্লাচং হীঙ্গতাত্মক প্রকাশ ঘটেছে । চোরাবালি, 
কাব্যগ্রন্হের পণ্মুখ" কবিতায় 

জন্মে প্রণয়ে মরণে জীবন শেষ 

ক্ষান্ত মেনেছে নীড় সন্ধানী মন। 

থেমে গেছে আজ অশনায়ী অন্বেষা । 

তপস্যা আজ নিদ্রার আরাধনা । 

বাস্তু মনুকে আশ্রয় কার শেষ ।*** 

ভঙ্গুর স্নায়ু কণ্টক অগণন। 

স্বগ্নেরা হল ফাঁণমনসার বন। 

জন্মে প্রণয়ে মরণে জীবন শেষ । 
কেবল তারশের দশকের কবিতাই নয়, পরবতাঁ” দশকের কাবিতায়ও জড়বাদের 
ছাপ আছে। “নাম রেখেছি ফোমল গ্াম্ধার' কাব্যগ্রন্হের “কালের 


৩৪৭ 


রাখাল শিশন £ ২১শে ডিসেম্বর-এর মতো চল্লিশ ও পণ্যাশের দশকের 
সান্ধক্ষণে রচিত কাঁবতায়ও জড়বাদী চেতনার 'মন্তত্ব অনুভূত হয় ঃ 

শোনো শিশু শোনো 

[মলাও প্রসাদ তার অসত্যে ভঙ্গুর স্হাবরের এই পাড়ে__ 


জড়বাদের আবেশ এসেছে বুদ্ধদেব বসুরও কাঁবজশবনে, ফিন্তু একেবারে 
উত্তরপর্বে। 'তারশের দশকে রোমাণ্টকতা তাঁর. মানাসকতাকে ঘিরে 
রেখোছিল। মরচে পড়া পেরেকেরগান' কাব্যগ্রন্হের অন্তভস্ত ষাটের 
দশকে রচিত 'আরোগ্যের তারিখ' ক?বতায় 


এ-ই বাস্তাভটা। এ-ই সনাতন, বদ্ধমূল, স্থায়ী । 

এখানেই মুক্তি আছে, মৃত্যু আছে (কিন্ত তুমি একদা যেমন 

ভেবেছিলে, সেই মতো নয় )1-** 

অন-দ্ধল বেচে থাকা-_-তা কেবল মৃত্যুর আস্বাদে পূণ” 

তা কেবল আবেগের নিবপিণ, বিচ্ছেদবোধের অবসান £ 

জয় নয়--বার্ধফু নিবেদ শুধু £ ধৈষ নয়__নিঃশোষত উত্তাপ, 

উৎসাহ ই 
শান্ত নয়--শহধু এক ধূসর, নিঃসাড় কৃপে সহজ নিশ্বাস । 

_-এই ম্যাস্ত প্রাতিশ্রঃত, আনশ্চি৩ অন্য সব সম্ভাবনা । 
মা্ত-সম্পাক্ত অনুরুপ নোতবাদী চেতনার উদ্মেষ কিন্তু, দেখা 
'গয়োছিল 'বশের দশকেই যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কাঁবতায় 

জীবনে মরণে কোনোখানে কভু সতা মহন্ত নাই। 

রক্মা জাঁপছে মুন্তমল্ম বিফলে কল্প ব্যেপে ৮" 

সৃষ্টি ত শুধু মনত্তর গায়ে ব্ধন পাকে পাক» 

শুনিস্‌ নে ভাই ম্ান্তর লাগি” কাঁদছে স্বরং ভুমা। 
(মুক্তিঘুম", ম রুমায়া) 


জড়বাদদ চেতনারও উন্মেষ ঘটোছল তাঁর মধ্যে__ 
অসীম জড়ের মাঝে 
চেতনাশান্ত-_-ঘুমের ভিতর স্বপ্নের মতো রাজে | 
শান্ত নিয়ত জড়ের মাঝারে বিরাম লভিতে চায় ঃ 
তল্দ্রা যেমন এলোমেলো পথে স্মষুপ্তি পানে ধায়। 
বন্ধ, বন্ধ'বর ! 
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সকল শান্ত সংহত ক'রে হয়ে আছে মহাজড় । 
(ঘুমের ঘোরে”, মরী িকা) 


এজিঅট তাঁর ণদ ওয়েস্ট ল্যান্ড" কবিতায় দুঃসাহসিক চিন্রকঞ্প প্রয়োগ 
করোছিলেন টাইরোসঅস প্রসঙ্গে ই 
*০*২710617 66 00008 50106 815 


[16 5 21 600000106 আ৪1025, 
771155198, 00080 011190, 01010008086 ০6০০6] জে০ 11৩9, 


টাইরোসঅসের মতো পৌরাণিক চরিব্ের মুখে কোনো পৌরাণিক প্রসঙ্গের 
অবতারণা না ক'রে একেবারে বিশ শতক য় যন্রসভ্যতার চিন্রকজ্প জ্‌ড়ে দিয়ে 
িন্রকল্পের জগতেই আলোড়ন তোলেন নি, পৌরাণিক ইয়োরোপীয় 
মানসিকতাটাকেই ঘ7ারয়ে দিয়োছিলেন বাস্তব জড়বাদের আভম্‌খে । অনুরূপ 
ভাবেই এ কবিতারই অন্যত্র আর একটি প্রসঙ্গে বরমান সভাতার বাস্তব 
ছবি ফুটিয়ে তুললেন লণ্ডন সেতুকে উপলক্ষ ক'রে ৪ 
0010001 106 0:0 7 05 ০0৫ 2, 1100610 ৫9৬/0, 
4৯ ০10৬0 00720. ০৮০] [,01100) 73010£9) 50 129199) 
[1020 006 0500151)0 05911) 1090 81000175 50 0181), 
এলিঅটের বিশ শতকীষ যন্রষনগের অনুবূপ বাস্তব দৃষ্টিভাক্ষি তারিশের 
দশকের বিষ্ণু দে প্রমুখ কাবদের গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। কারণ 
ততাঁদনে বিজ্ঞানের আধুগনক সভ্যতায় ও যন্তযূগের প্রায় একই সমতলে 
গিরাজ করছে ভারত ও ইয়োরোপ ।॥ বৈজ্ঞাঁনক আবিক্কারে, যুগান্তকারী 
দার্শানক ও বৈজ্ঞাঁনক তত্বের আলোড়নে ইয়োরোপের পাশাপাশি ভারতীয় 
মানসও সমানে আন্দোলিত হয়েছে । তাই উপধূন্ত দুটি জড়বাদী প্রসঙ্ই 
ঘুরে ফিরে এসেছে বিষ? দে এবং বুদ্ধদেব বসুর কবিতায়, এমন কি 
জীবনানন্দেও। এখানে কয়েকাঁট উদাহরণ দেওয়া হল। 
১. 2 121 0010156106 ৮121005 চিন্রকজ্প 2 
(অ) বাইশাট বসস্ভের সাত সঙ্গীত 
আমার স্নায়তে এসে কাঁপে খরোথরো 
দুয়ারে প্রতীক্ষারত উদ্যত ট্যাঁক্সর মতো ? 
(প্রথম পার্টি, চোরাবালি) 
(আ) নীড়মৃখদ পাখির মতন 
ম-ত্যুহীন সমহদ্রের রন্ধুহীন প্রাণের আবেগে 


৩৪৪ 


কলকাতার শ-ন্য পথে, উধ্য*বাস নেভানো ট্যাক্সিতে 
প্রাণের মমরে থরোথরো টনৈবণ্াম্তক বেগে-*১€ 


(ই ) আড়মোডা ভেঙ্গে কবন্ধ বাস কে'পে উঠে উদ্যত । 


( তন! কালা”, নাম রেখে ছি” 


€ ঈ) শুব্ধ অপেক্ষায় বসে হিংম্র থাবা পিপাঁসত নখে 


প্রস্তুতিতে থরোথরো, যেন রূুদ্রবীণা তারে তাবে 
মোচড়ে মেচডে বাঁধা? প্রায়াসন্ন বুগান্তের শব্দ । 
( শাম্তর শরতে এসো” এ ) 
যেন কেউ আজন্মের চেনাশোনা ছেড়ে 
প্রথম বোরয়ে' কাপে £ 
তারপর হঠাৎ বরাট 
গর্তনেব অন্ধকারে 
চেনে 
ছুড়ে 
লহটিরে জগৎ 
জট-তেংনল উঠে বায় কোনো এক অন্তহীন রাত্র হৃদয়ে 2 
( সান্টর মুহূুভ+, মল্ুচে পড়া”, 


(উড ) সাহদে এগ" অসকুট শোনে 


চ্ 


স্নায়র গোভান, মোটবের কম্পন 

পার্ক 'স্দ্রট আর চোরাঙ্গর মোড়ে ; 

'আম্থুর ইস্পাতের দাঁতের ঘষণ 

বাড়িফেরং পথে, দুপুর বেলায় । 
(এএকাঁট আঁভজ্ঞতা”, এ ) 

06920 1520 01000102 50 17020 প্রসঙ্গ 2 


(অ) জনন্োতে ভেসে যায় জীবন যৌবন/ধন-মান, 


আশে আর পাশে, সামনে 1পিছনে 
সারি সার পিপডের সার, 
জানান আগে, ভাবীন কখনো 
এত লোক জীবনের বাল, 
মানান আগে 

জীবিকার পথে পথে এত লোক, 


৩ 


এত হলাককে গোপন সঞ্চারী 
জীবন ষে পথে বাঁসয়েছে জানান মানাঁন আগে, 
( টপ্পা-্ঠুংরি, চো রা বাল) 
(আ) আবরাম অন্নগোনা 
জীবনের জ্রোত 
গান কেন: মোহানায়, কোন ভরাটতে 2, 
ভবনের মরণের নাকি বুঝি মরণের জবনের, 
জশীবকার, জাীবকাহীনের, উদ্বাস্তুর, বুভংক্ষুর," ** 
(হাওড়া ব্রিজ, নাম রেখে ছি") 
(ই ) ভোরের স্ফাঁটিক রোদে নগরী মালন হযে আসে । 
নানুষের উৎসাহের কাছ থেকে শুধু হলো মানুষের বাত আদায় । 
লাঁদ কেউ কানাকাঁড় 'দতে পারে বুকের উপরে হাত রেখে 
শবে সে প্রেহের মতো ভে্স ॥গয়ে £সংহ দরলায 
আঘাত ভ্রানিতে গিয়ে শে ধা অন্ধকার £বাম্বের মতন | 
( ঈ') পঙ্গপালের মতো মান:ষেরা চরে ; 
ঝরে পডে। 
এই সব দনমান মৃত্া আশা আলো'গনে ণিতে 
ব্যাপ্ত হতে হয । 
নবপ্রস্হানের ?দকে হৃদয় চলেছে । 
(জনান্তকে' সাতটি তারার ত!মর) 
যুগান্তকারী 'বাভন্ব দারশানক ও বৈজ্ঞানিক তত্বের আবম্কার গবশ 
শতকীয় ইয়োরোপায় সভ্যতাকে জড়বাদী চেতনার দকে সবেগে ঠেলে 
দিয়োছল, এগিয়ে 'দয়োছল যন্দ্রনিভ্র মানাসকতার দিকে । ফলে 
ইয়োরোপায় সভ্যতার পায়ের তলা থেকে জাম রাতারাতি সরে গেল, এতাঁদন 
কৃষ্টি, সভ্যতা, ধম্ণীয় চেতনা প্রভৃতি যে-সমন্ত প্রাচণন বিশ্বাস ও সংস্কাবের 
ওপর আধারিত ছিল সে-সমন্ড অপসৃত হল ॥ ষুগ-সচেতন কবি ও 1শজ্পণরা 
প্রবল ভাবে আক্রান্ত হলেন এই বিশ শতকীয় যুগ-সমস্যায়, তাঁদের 
মানাসকতার দেখা দিল অনিকেত (7£0909£1855 ) মনোভাব । এ'রা অতাঁত 
হাতড়ে আর কোনো আলম্বন খখজে পেলেন না, ভাঁবষ্যতের মধ্যেও কোনো 
ভরসা দেখতে পেলেন না, বর্তমান সভ্যতার শঙ্কু রুপটাই একমান সত্য 
হয়ে ধরা পড়ল তাঁদের চোখে । প্রুক্রক, জেরনশান প্রভাভি কাঁবতায় 
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ইয়োরোপের সভ্যতার তিশঙ্কু মানীসকতার স্বর্প উন্ঘাটিত হয়েছে । এল- 
অটের অনুরূপ ?ন্রণঙ্কু মানাসকতা 'তাঁরশের দশকের কাঁবদেরও পেয়ে 
বসৌছল । সধীন্দ্রনাথের কাঁবতায় 'ত্রশঙ্কু্‌ মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে সবচেয়ে 
বোশ। তাঁর যযাতিও এ।লঅটের প্রফকজেরনশানের মতোই নোতির মধ্য 
দিয়ে আনকেত মনোভাবের জগতে উপনগত হয়েছে । 

কারণ ভ্‌তের নিবন্দা তশয়ে তথা ভাবষে। 

নবেণে, অধুনা হিশঙ্কু এবং সে-খণ্ড বিশ্ব 

মৃধ্যে দ্বৈপায়ন আমর। সকলে, 
এ-আনকেত মনোভাব £নফ দে এবং জবনানন্দকেও “বপযণ্ত করেছে। 
বুদ্ধদেব বসুর মধা এই মনোভাব পাঁরলাক্ষত হয় তাঁর কাবজনীবনের শেষ 
পাব । (এ প্রসঙ্গে প্রয়োছগনীয় আলোচনা তীয় অধ্যায়েও সান্নবিষ্ট হয়েছে ।) 

বশ শতকের গোড়াতেই আইনস্টাইন আঁবম্কৃত আপোক্ষকবাদ (থওার 
অব 'রলোটাভীট ) £ব*ব ও কালচেতনায় যুগান্তর এনোছল । এাঁলঅটের 
মধ্যেও, বিশেষতঃ “ফোর কোমাটেটস-এর যুগে, এক অনাদ্যন্ত অনবাচ্ছন্ন 
অপাঁরবর্তনীয় চহাকালের। প্রেক্ষাপটে সমস্ত কিছুকে স্থাপন ক*রে বিচারের 
প্রবণতা দেখা গেছে ।। সে মহাকালে অঙতীত-বত'মান-ভাবষ্যতের বিচার 
[নরক । সম্ভবতঃ -স্হরকেন্দের কজপনান মহান্সাল এবং জীবনের মধ্যে 
একটা সামঞ্পসা 'বধানের প্ররাস করে'ছলেশ । 1স্হরকেন্দ্রের বঞ্পনা রধশদ্দ্রনাথ- 
ঝৃদ্ধদেব-জীবনানন্দকে আন্ুষ্ট না করলেও অতাতশ্ব ১মান-ভাবধ্যৎ 1নরপেক্ষ 
কালচেতনা সম্পন্ছে তাঁরাও ছিলেন সচ্তেন। 
অমেয় জঞান্ভান্ডারের সঙ্গে তাল দেখে ইয়োবোপাীয় মংদতি ও সভ্যতা 
বশ শতকে যে আন্তহেতিক রুপ পাঁরণঠ কবল তাকে আর কিছুতেই 
ইয়োরোপীয় গাণ্ডর সঙ্কীর্ণভাম আনদ্ধ করে রাখা গেল না। জ্ঞানের 
পারাঁধ 1বস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপায় কুষ্ঠ 'ও সভাতাও ছাডিয়ে পঙল দেশ- 
দেশান্তরে । এই কুঁন্ট ও সভ্যতাই সব বয়ে নিয়ে গেল প্রান বম্বাস, 
সংস্কার, ধম'চেতনা থেকে ইয়োরোপণীয় বিষ্টাতি, ইয়োরোপীখ জড়বাদ, বিশ 
শতকণয় মনোভাব । আর একটা পাঁববর্ভন দেখা দিল। সাহত্য, শজ্প, 
কলা, বিজ্ঞান প্রভাতি পরদ্পর 'বাঁচ্ছন্ন হয়ে থাকার যুগও শেষে হয়ে গেল। 
বিজ্ঞানের আঁবচ্কৃত তত্তবাদ সাহিত্যের পরিধিতে কেবল ধরাই পড়ল না, 
তার পাঁরাঁধ এবং দাম্টভাঁজও প্রসারিত করল। এঁলঅটের কাব্যে বিশ 
শতরণয় জ্ঞান-ভাস্ডার ধরা পড়ল, সেই সঙ্গে বিশ শতকণয় প্রগাতশীল তত্তদ- 
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নিভ'র ইয়োরোপায় কৃষ্টি ও সভাতাও ধরা পড়ল। অনদুরুপভাবেই ইক্পো- 
রোপণয় কৃষ্টি ও সভ্যতা বাংলা কাব্যে ধরা পড়েছে 'তারশের দশকে এলঅট 
ভাবে ভাবিত কাঁবগোষ্ঠীর দ্বারা । ভাঁদের প্রধান কশীত" এই ইয়োরোপীয় 
পণ্যকে তাঁরা দেশের কাব্যপ্রাণধারার সঙ্গে যৃন্ত করোছলেন সাথকভাবে। 
রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহত্যে বাঁঙ্কমচন্দ্রের ভহমকা সম্পর্কে যে-কথা বলে- 
ছিলেন তিরিশের দশকের পুরোধা কবিদের ভূমিকা সম্পকে “ও সে-কথা সবধিশে 
প্রযোজ্য ঃ 


বস্তুত নবধহগ প্রবর্তক প্রাতিভাবানের সাধনায় ভারতবর্ষে সর্ব প্রথমে 
বাংলাদেশেই য়ুরোপীয় সংস্কৃতির ফসল ভাবীকালের প্রত্যাশা নিয়ে 
দেখা 1দয়োছিল, বদেশ থেকে আনঈও পণা-আকারে নয়ঃ স্বদেশের 
ভাঁমতে উৎপন্ন শস্য-সম্পদের মতো । সেই শস্যের বীজ যাঁদ-বা 
[বদেশ থেকে উড়ে এসে আমাদের ক্ষেতে পড়ে থাকে, তব তার 
অঞ্কুরিত প্রাণ এখানকার মাঁটিরই | দ্লাটি যাকে গ্রহণ করতে পারে 
সে-ফসল বিদেশী হালেও আর বিদেশ থাকে না। আমাদের দেশের 
বহু ফলে ফুলে তার পাঁয়িচয় লা ছ 7 
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বুদ্ধদেব বন্ুরকাব্যনাট্য 
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[105 309৮100ও , হে 1016 অনুসৃত রোমাণ্টিক বিরোধিতাকে 
এালঅট পুরোপনার কাব্য-আন্দোলনের মর্ধাদা 1দয়োছিলেন, বাংলা কাবে) 
অনুরুপ আন্দোলন গড়ে তুলে নতুন কাব্য-এীতিহা সৃজ্টতে রবান্দ্রোতর 
কাঁবরা সফল হ'লেও এলিঅটাঁয় আদর্শে কাব্যনাটা-আন্দোলন গডে ভোলাষ 
বাঙালী কাঁবদের অনীহা বিস্ময়কর । কাব্য এবং কাব্যনাটা উভয় ক্ষেত্রেই 
এলঅট স্বতন্ছ তিহ্যর আধকারী, 1কন্তু তাঁর কাবোর মতো কাব্যনাট। " 
এঁতিহ্য বাঙাল? কাবদের আকৃম্ট করল না কেন এর সদর নেই । সম্ভবত? 
কাবানাট্যের সঙ্গে তাঁদের কাঁবখ্যাঁতি তথা আঁন্তত্বের প্রশ্ন গেঁড়ত ছিল 57 
ব'লেই এই ওদাসীন্য। 

বাংলা কাবো যখন এলআঅটীয় যুগ তখন এ'লজট কাব্য থেকে সরে 
গেছেন কাব্যনাটো ১, আর বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটো যখন এলিঅটীয় র1৩র 
অনুবর্তন তখন এলিঅটের মুখর লেখনী চিরতরে শীরব । শে-াণরণেই 
অপেক্ষাবুত্ত গবলম্বে এীলঅটচারণা সর ₹*রেও কাব্যনাট্যসমূহে এ?লঅটকে 
সামগ্রিক ভাবে গ্রহণ করতে বুদ্ধদেব বসুর কোনো অসবধে হয় নি-- 
একাদকে ভান নাট্যরশীতি ও আ'ঙগকে নাট্যকার এলিঅটের সমধমণ, আবার 
অন্যাদকে ওয়েস্ট ল্যান্ড-এর কাব্যতত্্ ও রুপকের নাট্যরূপায়ণ প্রয়াসী। 

কাব্যনাট্য সম্পাঁকত এঁলিঅটায় পরীক্ষাশীনরীক্ষা তথা নাট্যরীতির ছ।প 
বহন করছে বুদ্ধদেব বসুর কাব/নাট্যগুলি । গদ্যভাষা রহিত ক'রে নাটকীয় 
সংলাপে কাব্যভাষার ব্যবহার উভয় নাট্যকারকে এক অভাবনীয় নৈদ্ধান্তক 
নৈকটো উপন*ত করেছে । ভিত গড়ার কাজেও উভয় কাঁবকেই উপাদান 
যুগিয়েছে ধম্য় পুরা-কাহিনী। এঁলঅট তাঁর স্বাভাবক প্রবণতাতেই 
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ক্লনশঃ এাগয়ে গেছেন আধযনক নাগর-সভাতার আন্তিত্ব-সঃকট ও বন্ধ্যাত্ব 
চেতনা থেকে 9০০০৪% 45501515059) 10175 2061 তথা 00100 21) 006 
০৪0560191-এর ধমন“য় চেতনায় । বুদ্ধদেব বসুর এরকম পাঁরণাঁতি ঘটোন 
সত্য, কিন্তু নাট/কবা রচনার যুগে এসে মহাভারতের মতো ধমীয় পহরাণ- 
কাহনীর আশ্রয় গ্রহণের মধ্যে এলঅট্ীয় পাঁরণাঁতর একটা ক্ষীণ প্রাতফলন 
আঁবন্কাস করা অসম্ভব নয় ।২ অবশ্য (ধমীয় ) প:5: কাহিনী ব্যবহাবে 
উভয় কবর দৃম্টিভাঙ্গর পথকা অনস্বীকাষ। বুদ্ধদেখ ।সংর স্বাভাবিক 
অননহা ভাঁব নাটকগ্ীলকে এল অটসুলভ ধমনয় চেতনার বাহন ক'রে ভোলায় 
কিংবা নাটকীয় চরিতগহীলর সাহাধো ধমী'য় মতবাদ প্রচারে ।৩ 
এলিঅটনয় নাটারীণিত এবং আ'দিকের সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর প্রথম দিকের 

ন-্টকগহালর রীতি ও আ:ঙা,কর সংস্পম্ট এবং প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকলেও 
অনুরূপ রীতি ও আংক্ষকের পশ্চাতে এলঅট-সদশ মতবাদ ও দাশশনকতার 
একান্তই অভাব লহদ্ধদেব বসুর মধো । এালঅট সজ্ঞানেই অনুরূপ রীতি 
ও আঁঙ্গককে তাঁর নকের বাহন করোছলেন । এর পশ্চাতে দসঘ প্রস্তুতি 
1ছল তাঁব। নাটক ও নাটারনাভ সম্পর্কে তাঁর স্বভাবাসদ্ধ পক্ষপাভের বা 
[নি নিজেই স্বীকার বতেছেন £ 

1২০168]£ 10)% 0186109] 00006 00 02 1351 11511 -090 

ড6]ন, হু 012 51111011500 00:1100 100৬ 50156905 [ 108৬5 

12108171820 100 0170 41010709) ১112006 05% 92800101106 006 ৮0115 

০01 1172 001209101)01159 0 91719109519221:2) 0105 1৩016007607 

006 [১0551108110165 01 0170 (00৮16,58 
*টকের প্রতি এই পক্ষ তের সমথন লক আছে এালতের গোড়ার দকে 
রচিত বিশ্ল্ কাব তা ও গ্রুবন্ধে | প্রক্রপত সুহীনি প্রমুখ চারিনের প্রচুর 
নাটকীয় উপাদান, গেডার দিকের বিভিন্ন কাবভাগ নাটবখয় বৈপরীভ্োর 
( 21505905  90176185. ) অভাবনীয় সমাবেশ, নাটকীয় একক সংলাপের 
( ৫1:270207৩ 00109104050 ) বথেচহ ব্যবহার এবং 'গঁলজ্ঞাবেথীয় তথা 
জ্যাকবীর নাট্যকারদের মূল্যায়ন সম্পাঁকত প্রবন্ধাদ অবশ্যই তাঁর 
নাটাপ্রাতভার সম্ভাবনাসচক । এই স্মন্ত সম্ভাবনাই অবশেষে তাঁকে 
কাব্যনাট্যকারের আঁনবাষ পাঁরণাতর দিকে এগয়ে 1দয়েছে। তঃ তাঁর 
কাব্যনাটা সমর্থনে সংস্পম্ট ওকালাত থেকে এরকণ সিদ্ধান্তই স্বাভাবিক 
এখুঅটের এই গবাঁশষ্ট প্রবণতার প্রাত দহান্ট রেখে-:৮05 58825 ৩6 
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৮5151061১০0 প্ 80105 0060% 200 1015 ০2800150) 039 152 1780 006 
৪1 ০৫ 2. 01855111806 এরকম মন্তব্য সহজেই গ্রহণীয় হয়ে ওঠে ; 
কিংবা কোনো এাঁলঅট-গবেষক যাঁদ এরকম 'সদ্ধান্তে উপনীত হন যে 
এলঅটের প্রাতিভা মূলতঃ নাট্যকারের, এমনাক, তাঁর কাব্য তথা শিক্পতত্ও 
নাট্যধারণার দ্বারাই 'নরান্দত,৬ তাও মেনে [নিতে দ্বিধা হয় না। 
সাহত্যজশবনের উত্তর পর্বে বুদ্ধদেব বসুও যথোঁচিত নিম্ঠা নিয়ে নাটক 
রচনা ও তৎসম্পাকত পরীক্ষা-নরপক্ষাযর মনোনিবেশ করোছিলেন, কিন্তু 
তাঁর সমগ্র কাব্যপ্রকাতি কিংবা কাঁবকাতি নাট্যভাবনা 'নিরাম্দিত এমন কথা বলা 
চলে না। একথাও বলা চলে না যে, তাঁর কাব্যসৃ্টির 'অন্তরালে প্রচুব নাট্য- 
উপাদান পারদশ্যমান, কিংবা তাঁর সাহত্যজশীবনের আগাগোড়াই নাটকের 
প্রত স্পল্ট পক্ষপাত পাঁরলাক্ষত হয়েছে । কাবানাট। ন্চনায় প্রবৃন্ত হওয়াব 
বাাপারটা বুদ্ধদেব বসুর জীবনে একান্তই আকাস্নক বলে মনে হক, বিশেৰ 
ধরনের কাব্যনাট্য রচনায় প্রবৃত্ত হওরার পশ্চাতেও কোনো নাট্যচন্তা বা 
নাট্য-্দর্শন সক্রিয় [ছল কিনা তারও সদুত্তর নেই । আন্তরিক প্রেরণার 
কফলশ্রু2াতি না হলেও এলিঅটীয় ভাবাদর্শে প্র,ছক-সদশ। কাঁবাক চারিনু 
সৃষ্টিতে সক্ষম হয়োছলেন ?বঞ্চু দে, অনুরুপ চাঁরছু নাটকীযর়তার উপাদান 
সণ্থারেও দক্ষতা দোখরোৌছিলেন ?তাঁন। তাছাড়া কদ্বভায নাটকায় একক 
সংলাপ, নাটকীয়তা প্রভাত এলঅটীয় কাবাকৌশল্‌ প্রয়েশগও তাঁর সাফলা 
আবসংবাদত । এ স্মন্ত নেহাতই এঁলঅটীয় আদশে কাবো আভনবত্ব 
আনয়নের প্রীক্রয়া মানত না হলে 'বষ্ণ দে-র মধোও একটা কাব্যনাট্য পষণয় 
গাওয়া যেত। পাওয়া ঘষে যায় ?ন তার মূল ফ্ষারণ সম্ভবতঃ এই যে, 
এলঅটে যা "ছল একান্তই কাব্যবি*বাস ও ক।বস্নভাবের বাহঃপ্রকাশ, 
+নৃষদ দে-র কাছে তাই ছিল ?নতান্ত কাব্য-প্রকরণ মাত্র । কি কাব্যাবশ্বাসে, 
কি কাঁবস্বভাবে, এমন কি কাব্যকৌশল রূপেও, বুদ্ধদেব বসুর মধ্যে 
নাটকীয়তার প্রাদঃভণব ঘটে ?ন। তাই এলিঅটীয় ধারায় কাব্যনাটা রচনার 
ঘধ্য দিয়ে তাঁর নাট্যচচারি সংত্রপাত হলেও? শেষ পরযন্ভ কাব্যনাট্য 
ছেড়ে তান গদানাট্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন । এঁলঅটের বেলায় অনুরূপ 
আশ্রয়ান্তর গ্রহণ অকঞ্পনীয় । তার কারণ, কাব্যন:ট্য এীলঅটের কাছে একটা 
প্রকরণ বা নাট্যকৌশল মান্র নয়, এটা তাঁর কাব্যাবশ্বাসেরই বাঁহঃপ্রকাশ । 
কাবধরও সামাজিক দাঁয়ত্ব আছে যা তান এড়াতে পারেন না। ঞাঁলঅটের 
ধর্মীয় চেতনা এবং কাব্যনাট্য চেতনা এই সামাঁজক দাঁয়ত্ব চেতনারই 
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নামান্তর । কাবোর যথার্থ সামাজিক ভূমিকার উপলাষ্ধ থেকেই তাঁর কাবা- 
ন'ট্যের পারকজ্পনা £ 
[119 17050 8560] 099005১ 50019115) ডা010 19 0155 13301 
৩০01৫ ০০ 801055 211 10706 70155606 50:801150901025 ০0: 
100116 6256- 5090602619105 0010 225 01190525121 
01 30015] 01587287501017. 110 10629] 17166711000] 10060, 
(09 29৮ [2109 0010 01791770936 011606 75225 01 30০15] 
'05200111295? 007 0060 15 070 0798.0:0.৮ 
কাব্যনাট্যের সম্ভাবলা এলঅটের কাব্যের মধ্যেই নাহ ছিল, 'বাভন্ন 
₹ নৃত'র বাবহৃত গাসোনা-কৌন্দ্রক সংলাপধামতি। তাঁর কাব্যনাট্যে অনুসৃত 
' শট শ্লাবাভাম্ারী?তর প্রাকরূপ হওয়াও অস্বাভা।বক নয়, +কন্তু কাব্য 
ছকে কাব্যনাটোর জগপ্ূত অআপসরণের পশ্চাতে যেমন এাঁলঅটের বাঁশহ্ট 
ন্র-বাদ ।ছতা, তেমান তাঁর নাটকের সংলাপে ব'বন্ৃত কাবাভাষাও £বাঁশন্ট 
ঘবাদ ও মননের ফলশ্রযা ॥ শেকসপয়ার তা এীলজাবেখীয় এবং 
০কবায় নাট্যকারদের মূলায়ন থেকে এালিঅট এই উপলাব্ধতি পেশীছে- 
"লনা যেঃ বহু ব্যবহারে শেকসতপয়ারীয় খাট্যভাষা পা 01870055915 তার 
৮ ,হাগ্স্য হারয়েছে, তনসাধারণের ভাষা থেকেও ভার সংযোগ বিচুল্ন হয়েছে । 
,৬"ন এও বুঝা লেন যে, নাট্যভাষাব কারণেই টনাবংশ শতাব্দীর ইংরেজ 
»'বদের কাব্যনাঠয রচনা ব্যর্থতায় পর বানত হয়েছে ।৯ অনুপ ধারণা 
২নমাছল তাঁর নাটকের গদ্য-সংলাপ সম্পকে ।  81800-5:85-এর নতো 
গদ্য-সংলাপকেও তাঁর মনে হযেছে কৃমে এবং জনগণের ভাষার সঙ্গে সম্পক" 
ন'হত (10 আ11] 90099 0126 00:09565 010) 006 50985, 15 25 21:01610191 25 
40156 )। এই উপলাব্ধ থেকেই এাঁলঅট িাবপরাঁত সদ্ধান্তে উপনীত 
হয়োছলেন, ০ 91665106515, 0086 2150 ০ 06 85 1800191 25 
[5036 ; বলা বাহলা, নাটকীয় কাবাভাষা সম্পাকৃতি এইটিই মূল কথা। 
এনিঅটায় 1বধানে ঠাঁর কাব্যভাষার প্রান বোৌশজ্ট্য ২ 
1, 10109561091 16961 07910219211), 
51, ১১105 95590021৮95 00 2010 ঠা 9010 01 
517281555195815, এবং 
111, -৮০1006 56510080101) 01 75)67) 7179 অথাৎ 0০০18 
10) 20110081091 509০০1. 
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যে-কারণে এলঅট নাটকে গদ্যভাষার স্থলে কাব্যভাষা ব্যবহারের পক্ষ সাতী 
তাও তিনি ব্যস্ত করেছেন | 
106 15850 101 ড110106 6৮০18 09০ 0001৩ 06065012081 
০01৪, ৮2155 119 ঠাঠ 21052 81056580 01 19:0952 19, 1)0/2%01 
1001 0115 10 2৬010. ০581110600০ 200161/06'5 8৪002150102 10 
006 1806 0786 16 15 81 01132]: 1001091)6 11566171176 €0 00০05. 
[615 2150 0196 076 6156 110510)05 170010 1725 10 25০1 
01007 006 162:215, ড/1050906 00611 0911085 00175010719 
0110 12096052110 [012709) ) 
তাছাড়া চরম নাটকীয় মৃহূতে কাব্যক অভিবান্তই তো স্বাভাবক মানবীয় 
ধর্ম ঃ 
ঠ 811 0115 09 060১১ 0] 00৩01900200 510071801" 
195 19201645100 21010 01 10161051618 000901% 
050010723 0139 17260181 10066121806) 0202052 01) 10 15 115 
07215 19106028517 10101) 006 61001000775 08 06 
532195320৫৮ 31], 
বুদ্ধদেব বসুর কব্যলাটা এচনাব পশ্চাতে অন,র:। মতবাদ ও নননের হাদিস 
পেলে আমরা স্বাণ্ত পেতে পারতুমন কিন্তু তার একান্তই অভাব । ত£7 
কাব্যনাটা প্রসঙ্গে এলঅটের কোনোনকোদো মতবাদের দ্বারা বদ্ধদেব বস যে 
প্রভাবিত হয়েছিলেন এল্বম নাজর আছে । 17০96058110 [30]187 প্রেবন্ধেল 
দ্বিতীয় অধ্যায়ে এপ্লহট গলি খন £ 
175 01560 00110 01 210% 10010002105 0881 01500৮০9160, 
*/০৪ চ1326 2 ৮/1061 ৬16)1085 0150 101 59815১ 80-4 
%01715৬৮এ 01700 ১000255 111 %৮110100 001081 1611705 91 
৬6196) 1105 60 2111092.01) 090 ৬180105 00 2 ০156 [0199 1 
& 011616106 01902 01 10110 11070 [06 00 10101) 106 1035 
9617 20070150017020 1] 1019 0012 10715 %%115, 
এ প্রবন্ধেরই অন্যত্র লিখেছেন, যঙাঁদন না কাব্যনাট্য সংখ্যাগারষ্চঠের ধারা 
প্রমোদের সম্ভাব্য উৎসর,পে স্বীকৃত পাচ্ছে, ততাঁদন 
“056 0020 15 11001 00 2৩6 1015 11150 02000160108 0০ 
01]. 107 015 56855 01015 2161: 2028 1059 50109 50916 01 


৩৫৪ 


16508681010 601 10010591629 009 ৪00100910৫6 00061 10105 06 
৪৪০, 
বুদ্ধদেব বসু এীলঅটের এই িদেশনামা মেনে চলৌছলেন বলেই অনাীমত 
হয়, কাঁবরূপে প্রাতাষ্ভত হওয়ার পরই তান কাব্যনাটা রচনায় প্রবৃত্ত 
হয়েছিলেন । প্রথম কাব্যগ্রন্ছের সঙ্গে প্রথম কাবানাট্য প্রকাশের ব্যবধান প্রায় 
চার দশকের । 


এনলিঅট স্বীখ কাবানাটা গমাডাঁর ইন দ ক্যাথড্রাল'এর 
আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, পুরা-কাহনী বা সুদুর অতঈতের আখ্যানবস্তু 
কাবানাটোর 'সবলম্বন হওয়া উচিত । 


৬979০ 0195, 10 1025 19661) 86010619115 10610, 5100010 21001 
8106 01617 500160 107260: টিত] 50702 00501091065, 0: 
6156 91১08101706 20010 50106 12177005 1১156011021 021100, 
191 21507101) 99 (010 0110 19155106000 176 01021906015 
1701 €0 17260 (0 02 12000171591912 25 170110977 1091065১ 17৫ 
01০1০০15101 11607 0 06 11091059000 [91]. 11 61:50. 
এালআটর এই পরামর্শও বুদ্ধদেব বসু অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন, 
'তপস্বী ও তবক্গণী' থেকে আরম্ভ ক'রে 'সংকাীন্ত পযন্তি সব 
কাট লুাব্যনাটোরই আখ্যানবস্তু সংগৃহীত হয়েছে মহাভারতশয় পুরাণ- 
কাহন৭ থেকে ৷ এলঅট কিন্তু তাঁর মতবাদ অননযায়শ সমন্তভ নাটকের ক্ষেত্রেই 
কাব 'ভাষার মাধ গ্রহণ করোছলেন এবং ভার প্রথম পর্ণাক্গ কাবানাট্যাট 
বাত২৬ অনা কোনোটিরই আখ্যানবস্তু পুরা-কাতহনশ বা &তহাসিক নয় । তাঁর 
17116 070177517/ 186157501) 116 0০00748821 2১0760/, 776 ৫07100382801 ০1671 
প্রভূত নাটকের কাঁহনীর পটভীম বর্তমানের বাণ্তব জগৎ থেকে আহারিত । 
অবশা তাঁর সমগ্ত নাটকেই প্রচ্ছন্ন ধমীয় আধ্যাকজ্সিক্ভা বান্তব জগতের মধোও 
একটা অন্তরাল স্যাষ্ট করেছে, এলে 'দয়েছে পুরা-কাহিনীসুলভ এক 
পরোক্ষ দূরত্ব । বুদ্ধদেব বসু 1কণ্তু বাশতব কাঁহনী 1নয়ে নাটক রচনা 
করতে 1গয়ে কাবাভাষা পারহার করেছেন, অর কলকাতার ইলে কন্র্রা 
'স ত্য সম্ধ”, "পু নার্মল ন' প্রভৃতি বাস্তব অখ্যানমলক নাটকের মাধাম 
গদ্য-ভাষা । “পন মঁল ন" নাটকের কাহনন বাস্তব হয়েও অবান্তবতার 
কৃহকাবত, এক আতিলৌকক প্রাতবেশকে বিশ্বসনীয় বাস্তব রূপ দেওয়া 
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হয়েছে, কিন্তু না সত্তেও কাব্যভাষার আশ্রয় গ্রহণ করা হয় ?ন। অথচ এ£লঅট 
আত আধহানক পাঁরবেশ ও চাঁরছের মুখ থেকেও কাব্যভাষা শুনতে দশ'কদের 
অভ্যন্ত করার পক্ষপাতী ছিলেন £ 595 870৮10 76 3900 10 19621 11 
11010 19601916 01555601116 011155163) 11110 117 10:301569 2110 81926 
[06115 111: 07115, 0110. 2511 16161110179 8100 00091010975 220. 
15000 5205. 
বাদ্ধদেব নস এলমটের 1519]: ৮5155 বা নাটকে ব্যবহ্থভ ল্াবাভাষার 
আঁঙগকও অনেকাংশে অনুসরণ করোছলেন । এলিঅটের কান্যভাষার অক 
ও বৈ?শত্টা 1ছিল 2 
1১ & 111) 0€ ৮21011)6 1510665 2120 ৮৪1৮110100000051 01 
১৮]1901৩২১ ৬100 0 52651019, 020 (11159 30155325) 
11, 00611011165 10101) 1201 ৮6156 10856 1%৬০-**0 51%৩ 
100 11506 01 0011৮610920101) (8170) 000 020৮6177010 01 
[1000911॥ 5:)2620]7) এবং 
111. ৯2 ৩5৪0০০01000 10001) 1210010) 50100 055 ১: 
01111612010, 900 00৩83197081 10179700669 1175111৩, 
10611000 12 01501750115 06 ৮0191116201017 01010 0081 01 
(106 17100092170) 0171017%. 
এস্লঅটেব কাবা ভাষার প্রাবভি দিকাঁটর সঙ্গ বুদ্ধদেব বসুর কাবান:ট র 
তাষার প্রান ক 'দক'টর ?মল খুজতে যাওয়া অযৌন্তক, কিন্তু উভয় লানর 
লাবাভাঘার প্রক্তাততে অস্বাভাবিক সাদৃশ্য লহজেই চোখে পড়ে । এালঅটের 
ক্লাব্যভাষার উপযুক্ত লক্ষণগ্ীল বদ্ধদেব বসর কাব)ভাষাতেও সহদই চোখে 
পড়। বদ্ধদেব বসু তাঁব কাবানণ্ট্যে গদ্যকাবিতা ধরনের মে পংলাপ 
বাবহ'র করছেন £ারও মুল বনেদটাই অসম দৈঘেণের চরণের ওপর 
প্রাভাজ্যকত । যত স্থাপনের আনয়ামত রীতির দ্বারাই চরণ-দৈধয 'নয়ান্্ত ॥ 
এর ছন্দ পয়ারেরই এত্ট বিশিত্ট রূপ হলেও প্রাচীন, এমনাকি, উনাবংশ 
শতাব্দীর পাল ছন্দ থেকেও এর গ্রকাতি আলাদা । গদ্যকবতার কছ;ুটা 
কাছাকাণছ, কিচ্তু গদাস্্রতা থেকেও আঁধকতর নমনীয়, বহুল পাঁরমাণে 
কথ্যরী-তর লক্ষণাক্রান্ত । ছন্দোবন্ধনে শোথল্য এবং কথাধার্মিতা বুদ্ধদেব 
বসুবও ক-বালদটোন 'ভাষাকে পর্ব কাব্যনাটাসমৃহে 'ভাষা থেকে সহঙ্গেই 
পৃথক করেগছিন এবং মাঁভন- স্বাতন্্যও এনে দিয়েছিল । 
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শৈকসপিয়ারের মতো নাট্যোপযোগনী কাবাভাষাকে বাংলায় কৌলধন্য দিয়ে 
ছিংলন গিরিশচন্দ্র তাঁর প্রবহমান গৈত্রিশন্ছন্দ প্রবতান ক'রে। মধুসূদনের 
প্রাতিভাঁসাঞচিত হয়ে ৮1510]. ৮৪5৩ বাংলা কাব্যধারায় আমত্রাক্ষর ছন্দের রূপ 
গ'রগ্রহ করলেও একে নন্টকীয় সংলাপে বাবহারের দূঃসাহস তিনি দেখান 
নি। প্রীতভাধর অনহসূরীর অভাবে গোরশ-ছন্দ পরবর্তীকালে কৌলপনাচ্যুত 
হযোছিল । তদহপাঁর রবাঁন্দনাথ কর্তক আঁমতরাক্ষর ছন্দ ঈষৎ পারবাঁতত হনে 
সাঁদল এবং আমল প্রবহমাল পধার রূপে নাটকের মাধ্যম হওয়ায় গোরশ- 
ছন্দের ধারা সম্ভবতঃ প্রাতিহত হয়। এতদ: সত্বেও কিন্তু একথা সত্য যে 
1বশ্বকাবির নাটাকাব্যে নাটকীয়তার চেয়ে কাব্যত্বের উপাদানই তুলনামূলকভাবে 
বোশ। কাব্যভাষার প্রাত আম্া শেষপযন্ত রবীন্দ্রনাথ নিজেও হারিশে- 
ছুলেন বলে মনে হয়ঃ শেষের দিকের নাটকে কতিম কাব্যভাষা পরিহার 
+র গদাভাষাই ব্যবহার বরেছেন, নাট)কাবাকে রপান্ধীরত করেছেন গদা- 
ন:ট;। এই পারপ্রেক্ষিতে বছবদব বসুর কাবান।টা' রচনা অনেকাংশে 
এলমটের সমধনা_পূলশিত।/ জীতহা। উর কাছেই পার তাজা, উপযোগগ 
কাবাভাষা সান্টই ছল উভনেরই প্রাথীমক কশভব্য। বুদ্ধদেব বসব 
কাবানাট্যও বাংলা সাহতোে অ:তণল, কন্তু অভিনবন্ধের মষদা এলিট 
ঘেমন পেয়েছেন বুদ্ধদেব বস তেমনাট পান নি। তাব কারণ সম্ভবতঃ এই: 
যে. বুদ্ধদেব বসুর কাবানাটয শ্রব্যকাপই, দশ্যকাব্যর্পে প্রাতিষ্ঠত হয় [নি । 
আঁভননত হওয়ার পরই এলিঅটের কাব্যনাট্টের আভনবত্ব স্বখকৃত হয়েছিল £ 
“০৪ 90961510185 ৮185 50800 1) 0110 (017910621 1709803০ 15101) 
218% 51110091102 001101076 0০1106 217. 171061191) 0121019--- 
(01)675 0501106 5295 1106 10216 21 1950 595 005 171701151, 
191061256 110508115 65106 8590, 25618 09001001076 016 ৪00 
0£ 01281098) 0017)15 82115৩ এ 105 ০0৮10 02:00181 1020%.১০ 
169) 707721 (3110015, 1935) পান্রকার 9910851 1091০, ].-এর এই 


মূল্যয়নের এীতিহাঁসক সত্যতা অনস্বাকার্থ । 
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গু) 

'মাডাঁর ইন দদ ক্/াঁথড্রাল” এীলঅটের এবং “তপস্বী ও 
তর্গি ণী' বুদ্ধদেব বসুর প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক । এই কাকতালীয় সাদৃশ্যটুকু 
হয়তো বা উপেক্ষণীয়, ।কম্তু নাটক দুটির আঁঙ্গক ও আনবাঙ্গক অন্যান্য 
সাদশ্যগীল উপেক্ষার নয়। ক্যাণ্টারবাবি ফোঁস্টভ্যালের জন্য অনুরৃদ্ধ হয়ে 
"দ রকএর মতোই শাডার ইন দি ক্যাথভ্রাল" নাটকাঁটও রচনা! 
নরেন এীলঅট । ক্যাথড্রাল কর্তপক্ষ তাঁকে চাচ"ইতিহাসের এ বিশেষ কাহছনণ 
ছাড়া বছ্‌ £কছ? দৃশা-পাঁরককপনাও সববরাহ করেছিলেন ।১৯১ জশব/নর 
উ্থরপর্বে এলিঅট ধমের দিকে ঝৃ*কেছিলেন, ধর্নীয় তত্ত্বের ন'নাভাবে 
স্যাহত্য র-পাষণ ঘটোছিল তাঁর 'বাঁভন্ন রচনায় । অন্দরূপ ফরমায়োস রচনা 
তাই তাঁর পক্ষে অস্বাভাবক মনে হওয়ার কোনো সঙ্গত কারণ ছিল ন:। তাঁর 
নাউকগ্ীল প্রতাক্ষতঃই ধমী্প চেতনান্নর খ্ধ। "দ রক' এবং মার 
ইন 'দ ক্যা 'থড়াল' নাটকে চাচীভাত্তিক কা?হনীই গ্রহণ করা হয়েছে। 
'্ভতীষ লাটকাঁটকে তা খৃন্টজীবনের রূপক ব'লে কেউ কেউ গ্রহণ 
করেছেন 1১২ “দ ফ্যানি।'ল রয়যানয় ন” তৎপরবততাঁ লাটকগৃলিবেও 
থুত্টধমী্য ওত্বেক আঅলদকে ব্যাখ্যা করলে নটকগহলির বশিষ্ট গঠন ও 
পালকল্পনা সম্পর্কে ধারণা উজ্জশতর হয় 1২5 বুদ্ধদেব বসুর ক্ষেত্রে 
আনুর্প ধমীয় চেতনা অনপে।ক্ষ» হলেও কাব্যনাটে।র যুগে তাঁর পোরাণিক 
লা হনশীডে আশ্রয় প্রহণেন পশ্চাতে কোনো বিশষ্ট মনস্তত্ত সাক্রিয় ছিল ?ক না 
ভাব সদত্তের খাজে পাওয়া যায় না পুঝ্রিতাঁ যে 'দমযন্তী প্রাপদ।র 
শাড প্রীত পৌরাণক চরিত:ভ।ভক দুএকট রূপক কাঁবতা রাঁচিত হলেও 
পুরোপযীর মহাভার হীন প্রভাব বদদ্ধদেব বসুর সাহত্যজশবনে পড়েছে 
একেবারে কাপানাট্ের ঘুগেই ॥ এই সময়ই তান আধ্দানক সাহত্য জিজ্ঞাসার 
পারপ্রোক্ষতে নহভারতের ভাষা রচনা করেছেন তার মহাভারচেব 
কথা' গ্রন্হে। মহাভারতের বাভনন মংশেন কাহগী 1নয়েই তাঁর £ব 'চন্ন 
নাট্যকবে'র পার 'জপনা । এই লমগ্ত দৃষ্টান্ত থেকে বুদখদব বসৃরও পারণত 
জীবনে এলিঅটের মতো 'হন্দধম ?কংবা ভারতীয় সংস্কাতির প্রাতি আকসণ 
প্রবলতর হয়োছল এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার কোনো সঙ্গত কারণ নেই । 
বুদ্ধদেব বসুর "মহাভারতের কথা' 'কংবা কাব্যনাট্যের কোনোটারই 
ধম" ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। মহাভারতের কথা' বিশুদ্ধ কাব্যালোচনা, 
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কাব্যনাট্যগ্ালি বিশুদ্ধ কাবানাট্যই । বুদ্ধদেব বসুর ।হন্দু তথা ভারতীয় 
পুরাণাশয় গ্রহণের বাপারটাকে সে-ক্কারণেই এল মটের খঞ্টধমীয় আশ্রয় 
গ্রন্ণের প্রাতিক্রিয়া কিংবা সমান্তরাল ( সমগোত্রীয় ) ঘটনা ঝ'লে ধ'রে নলে 
ভুল হবে। এাঁলিমট তাঁন কাব্যনাটাগ্ীলতে গ্রাক আদশের প্রাতচ্ঠা ক'রে 
নাট্যরচনায় শাশ্বত ও ধ্রপদশ রীতিরই অনুবত'ন ঘটতে চেয়েছিলেন, 
লুদ্ধদেব বসুও সম্ভবতঃ ধ্ুপদী রীতির প্রাতিষ্তা কফেশং শা*বত ভারতঈয় 
এীতহোর সঙ্গে যোগসত্র গডে তুলতে চেয়োছলেন তাঁর কাবানাট্যগহলতে । 
এই প্রসঙ্গেই এমন অনমানও সনভাব্যতার সামা হাড়য়ে যায় না যে বুদ্ধদেব 
বসুর নাটকগ্ালতে গ্রীক নাটক তথা গৌরাণক এ।তহ্য সম্পকে যে 
নূচতন্তা অণহজত হয় তাও এ।লঅট থেকেই সংক্রীমভ । গ্রীক নাটবখয় 
এ,তহ্য এই দূই নাট্যকার [কিভাবে গ্রহণ করেছিলেন সে !বৃষয়ে প্রযোজনায় 

আলোচনা কনব “দ ফ্যামখল রিয়ামীনয়ন ও কলকাতার 
ই লে কঞ্জা” নাট? দুটির মালোচনা কালে । 

কাব্যনাটা নচনান প্রবৃন্ত হষেই বুদ্বদেব বন এলিঅটের এ 'তল্হার গতাক্ষ 
নোধো এসে ছলেন। পাশ্ভাত্য সাহতো হার আ।ধকার আবসংবাদিত 
হশেও শ্ঞাব্যনাট যুগে উপনাত ওশার পরবে গালমঞ্ীয এাঁভহ্য অঙ্গগিকবণ 
*ল্‌ সম্ভব হয় *:। তাঁর “থানাগটিত কানসগাভাণ ।ছল এই অঙ্গাকরণের 
বণ্ধাস্বরপ 1 কবানাটা বচনা করতে গষেই তিন পুরোপযীর নৈবণান্তিক 
দআ্টভাক্ষল লন্বাণ পেলেন, এ।ল মতীয় 'শবার।।ত এবং কাব্যে ভনানও যথার্থ 
উপল? ঘা তাঁর । কলে এই সথয়ই নাটকের পাশাপাাশ তাঁর কাব্যেও 
এলিমটীয় তত্বের ছায়াপাত ঘটেছে, ।ব'ভন্ন গদা রনারও তার অনপ্রবেশ 
ঘটেছে । 

“তপস্বী ও তরঙ্গণী-র নাকচ সাদশা মভার ইন "দি 
ক্যাথি ড্রাল'-এর সঙ্গে, আর তাত্ুক সাদৃশ্য “দ ওয়েস্ট ল্যাপ্ড-এর 
সঙ্গে। স্পন্টতঃই 'তপস্বী ও তরদ্দিণী-কে ওয়েস্ট ল্যাড তত্বের 
লাটাভাষা বলে আভাহত করা চলে । মহ্‌ বচন খধ্যশক্ত কাহনখ।টও 
ফাটশলাট ?মথ বা উব'রতা তত্বের সংদ্কনণ । এ-সম্পকে বুদ্ধদেব 
বসুও অবাহত ছিলেন। 'মরচে পড়া পেরেকের গ্রান' কাবতার গোড়ায় কবি 
খধ্যশক্গ কাঁহনীর যে-অবতরিকাটুকু জুড়ে দিয়েছেন তাতেই উর্বরতা 
তত্বের স্বরূপটা স্পন্ট ফুটে উঠেছে। 

অঙ্গদেশে ধখন অনাবূষ্টি ও দক্ষ দেখা দিলো? দেবজ্জেরা বললেন, 
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আজন্ম-বনবাসী তরুণ তপস্বী. খষ্যশৃজগকে রাজধানীতে নিয়ে আসছে 
পারলেই দুষেণগের অবসান হবে । খধ্যশূজ কখনো কোনো নারীকে 
চোখেও দ্যাথেন নি, তরুণ হয়েও তপোবলে তিন অগ্রগণ্য ; তাই এই 
অসাধ্যসাধন শুধু তাঁরই পক্ষে সম্ভব, 'িন্তু সেনা তাঁর 
কৌমার্ধনাশ প্রয়োজন । রাজমন্ম্ীদের আদ্ছায় এক বৃদ্ধা বেশ্যা 
এই অপহরণের ভার নলে। তারই রূপসা? ও ধুবভী কন্যা নিপুণ 
উপায়ে তপদ্বীকে ব্ুক্ষচর্ধ থেকে ভ্রষ্ট করলে; তারপর তাঁকে 
রাজধানগতে গিয়ে আসা কঠিন হলো না। 1ত?ন নগরে প্রবেশ কর" 
মাঘ প্রচুর বৃন্টিপাত হলো, রাজা লোমপা'দ তাঁর কন্যা শান্তাব 
নঙ্গে খ)শ্‌জগের বিবাহ দিলেন। 
এই উপাখ্যান মহাভারতের অনুসারী । মরচেগড়া পেরেছের গান 
কাব্যগ্রন্হের ভূমক্াএ নাম-কাঁবতার ও “এ পস্ধী ও তর চি ণী" নাটকের 
উৎস-খণ-্বীক? ততে রন্খুন্দ্ুনাথ ও মহাভারতের উল্লেখ মাছে ১ 
এছুলেবেলায় রবীন্দ্রনাথের যে-সব কবিতা প্রথম গে ভারপর আর 
সারাজীবন ভুলতে পাঁর নি, তার অন্যতম হান পতিতা? । পরবতন 
কালে কালীপ্রুসন্ন বসংহের মধানুতার,, খষাশজবকাহনীটি আমালে, 
বারবার মুগ্ধ করেছ ও ভাবয়েছে ; লুন্ধ হয়োছ ৬ অবলম্ন 
ক'রে নিতে কিছ রচলা করতে । সেসব জজ্পগা কল্পনার ফলাফল 
এই বইয়ের নাম-কাঁবভা, এবং ভার অনাঁত পরে রাঁচত তি পস্বী ও 
তরাঁঙ্গ ৭9” টক । 
'সরচে পড়া পেরেকের গান' কাবতায় 1কন্তু রবখন্দ্রনাথের “গাতিভা'শর ছারা 
স্পষ্ট নয়। কাবতা দুটির উপস্থাপন-বৈপরাীত্যও অনঙ্বীকাধষ। তিপস্বা 
ও তরাঙ্গণ?' নাটকে যুগপৎ পাততা” এবং মহাভারতের ছায়া সংপ্রকট। 
ছায়া যারই থাক, খধ্যশঙ্-কাহনীর সঙ্গে ইয়োরোপীয় হোলি গ্রেইল 
উপাখ্যানের গভীর সাদৃশা আছে। বুদ্ধদেব বসুও সচেতন ছিলেন সে- 
সম্পকে £ 
রোরোপীয় হোল গ্রেইল উপাখ্যানের যোটি অখস্টীয় ও প্রাচসনতর 
অংশ, অনেক পাঁণ্ডিতের মতে তার আঁদ উৎস এই খধ্যশজ-কাহিন। 
অথচ গ্রেইল উপাখ্যানের সঙ্গে যে-কাব্যের নিকট সম্পক”? সেই শদ ওয়েস্ট 
ল্যাণন্ড+ সম্বন্ধে এখানে বুদ্ধদেব বসুর নীরবতা স্বভাবতঃই আমাদের 
বস্ময়োদ্রেক করে। 
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“তপস্বী ও তরাঁঙগণী” নাটকে উর্বরতা রুপকের দিকটি গোড়া থেকেই 
ফাটিয়ে তুলতে নাট্যকার বদ্ধপাঁরকর। অঙ্গদেশে অনাবৃন্টি ও সর্ষের 
আক্রোশের ফলে দেখা দিয়েছে অজন্মা__ বন্ধ্যাত্ব, কৌমা্ষের ঘটেছে প্রাদৃভরবি। 
নাটকের একেবারে গোড়ায় গাঁয়ের মেয়েরা সে-কথাই বলেছে : 

আকাশে সূষের অটল আক্রোশ, জহলছে রুদ্রের রন্তচক্ষ:, 
মাটির ফাটে বুক, শুকনো জলাশয়, ধু'কছে নি শশুরা $ 
শস্যহীন সাঠ, বন্ধ্যা সধবারা,দনের পর দিন দ৭+ শুন্য বৃষ্টি নেই! 
(তপস্বী ও তর ণণ, প্রথম অগ্ক £ এক) 
দেবতার অনুকম্পা ভিন্ন বৃষ্টি হয় না, বৃষ্টি না হলে বন্ধ্যাত্বমোচনও 
ঘটবে না। তাই গাঁয়ের মেয়েরা কাতরে প্রার্থনা জানায় দেবতার কাছে ঃ 
হে দেব, এরেশ ! মহান! মঘবান! এবার দয়া করো, বাষ্টি 
দাও--বৃষ্টি দাও! (এ) 
রাজপুরোহত আরো' স্পন্ট ভাষায় ব্যস্ত করেছেন অঙ্গরাজ্যের বধ্ধ্যাত্ব, 
বধ্ধ্যাত্বের কারণ ও বন্ধ্যাত্বমোচনের উপায় £ 
অক্ষম আজ অঙ্গরাজ, বীষ" তাঁর নিঃশেষ, 
শুভ্ক তাই মৃত্তিকা, 1রন্ত নভোতল।১৪ 
পাঁথবীর যান পাতি, তাঁর কোষে নেই বীজাবন্দ?, 
রুদ্ধ তাই খতু, নেই শস্য, গোবৎস, সন্তান । 
সব একসূত্রে বাধা_ নক্ষত্র থেকে তৃণ, 
রুদ্র, মিত্র ও জন্তুরা, সোমপায়শ ও শ্রমজীবী ; 
একসত্রে বাঁধা ভূণ ও ডীদ্ভদ, অশ্ডজ ও জরায়ঃজ । 
ব্যাহত আজ শৃঙ্খলা, ক্রিস্ট তাই 1নাঁখল। 
আদি উৎস জল । একই ম্লোত অন্তরীক্ষে ও ভূতলে 


ওরসে ও বৃন্টিতে, নিঝণীরণন ও নারীগরভভে 
জন্ম দেয় জল, অন্ন দেয় জল, জলে জাগে প্রাণস্পন্দ ও প্রেরণা । 


ব্যাহত সেই প্রবাহ, আত" আজ 'নাঁখল ॥ 

একদা বৃন্ধ বন্দী করোছিলো জলরাশিকে, 

যেমন সার্থবাহকে স্তাম্ভত করে দসহ্যরা £ 

বন্ধ্যার ভ্ভন ও কপণের ধন যেমন নিষ্ফল, 

তেমাঁন ছিলো জল, নিশ্চল, অন্ধকার কন্দরে । 
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আলঅট-২৩ 


িল্তু জলকে মনীন্ত দিলেন ইন্দ্র, ধংস হলো অসুর তাঁর বঙ্জে, 
দর্ণ হলো পর্জন্য, সপ্তাসম্ধ? প্রবহমান ; 

যেমন গ্রোম্ঠ থেকে গাভশীরা, গুহা থেকে 'নক্কান্ত হলো বাঁজ্ট, 
বাঁধত হলো স্রোতস্বিনী, যেমন দুযতজয়শর বিত্ত । 


আজ অঙ্গদেশে আবার জল রুদ্ধ, তাকে মাীন্ত দাও ; 
ধংস করো খধ্যশূঙ্গের কোমার্য। 

রাজা যাঁদ রিন্ত, তবে লুণ্ঠন করো তপস্বীকে, 

সন্ত হোক নারী ও পুরুষ, ব্যস্ত হোক মাস্তিকার প্রাতিভা । 


(তপস্বী ও তরন্গিণী, প্রথম অগ্কঃ এক) 


খষ্যশৃজের কৌমাষধনাশের পর বন্ধ্যাত্বমোচন হল অঙজদেশের, উর্বরতা ফিরে 
পেল প্রকীতি ও মানুষ । গাঁয়ের মেয়েরা এবং রাজপুরোহত এই উর্বরতা 
প্রত্যাবতনের বর্ণনা দিয়েছেন । গাঁয়ের মেয়েরা বলেছে £ 


১ম নেয়ে। 


স্য়মেয়ে। 
৩য় মেয়ে। 
১ম মেয়ে। 
খ্য় মেয়ে। 
৩য় নেয়ে। 
খ্য়মেয়ে। 
৯মমেয়ে। 


৩য় মেয়ে। 


খয় নেয়ে। 


বলবো 1ক ভাই, আমার এই তন যুগ বয়স হ'লো- 
এমন সুবৎসর আর দেখান । 

গোলায় ধান ধরে না। 

পুকুরগুলোতে থৈ-খৈ জল । 

জলে রুই কাংলা কই। 

পাড়ে-পাড়ে পই পালং হণে। 

আমার বাঁড় গ্রাই সদন আবার বিয়োলো ॥ 

আমার 'নজ্ফলা জাম গাছটায় কী ফলন এবার ! 
কুমুদনীর কথা তো জানিস--কত ওষুধ মল্ততন্ 
ওঝা বাঁদ্-_সব যেন ভস্মে ঘিঢালা। আরসেই 
মেয়ের কিনা যমজ হ*'লো সোঁদন ! 
আমার স্বামী যে বাতে অচল ছিলেন তা ষেন ভাই 
ভুলেই গিয়োছি। কী প্রতাপ এখন! সারা গাঁয়ে অমন 
ঘর ছাইতে আর কেউ পারে না। 

আমার মেয়েটার কেবল সম্বন্ধ আসে আর সম্বন্ধ ভেঙে 
যায়। ঘটক বলোছিলো জন্মদোষ। কিন্তু দেখাল 
তো ভাই-_কেমন হেসে-খেলে ঘরেশঘরে বিয়ে হয়ে 
গেলো । 
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১মমেয়ে। পিস্তরোগে ভূগে-ভুগে আমার ছেলেটার যা দশা 
হয়েছিলো তোরা তো দেখোছস। এখন সে সাঁংরে 
দীঘি পার হয়। (এ, তৃতীয় অঙ্ক £ এক) 
গাঁয়ের মেয়েদের অসংস্কৃত বাচন সংস্কৃত হয়েছে রাজপুরোহতের মুখে । 
তাঁর চোখে উ্বরিতার ছাঁবি £ 
মুক্ত হ'লো স্রোতাস্বিনী, অঙগদেশ রজদ্বল, 
পুত্র এলে! স্বরাজো, পূর্ণ হ'লো প্রতীক্ষা ; ( তৃতীয় অঞ্ক ৪ তিন) 
মারার ইন 'দ ক্যাঁথভ্রাল' নাটকে আর্চাবশপ টমাস বেকেটের যে- 
ভাঁমকা “ত পস্বী ও তরাঙ্গ ণ" নাটকে খধ্যশঙ্গের অবশ্যই সে-ভূমিকা 
নয়, খধব্যশৃঙ্গের পৌরাণিক উপাখ্যানের সঙ্গে বেকেটের প্রীতহাসিক কাহনীর 
তুলনাও সঙ্গত নয় ; কিন্তু এসব সত্তেও উপস্থাপন ও বন্তব্যে এই দুই নাটকের 
একটা দূর-সাদৃশ্য বোরয়েই পড়ে এবং এই সাদৃশ্যের সম্ঘ ইলিতটনুকু ধরা 
পড়েছে “মা ডাঁর ই ন 'দ ক্যা থ ড্রা ল-এর 0110 [165 আর “ত পস্বী 
ও তরঙ্গ ণী”র রাজপুরোহিতের দুম্টিতে । আচীবশপের প্রত্যাবত'ন 
সংবাদে 21010 1155 বলেছেন, 
চ0 8090৫ 01 11], 160 002 ৮1251 00100. 
00০ আ1)96] 1185 19660, 501119 00656 82618 56208, 2130 150 রি 
চ০: 10] 01800 161 006 ৮1062] 1010. 
প্রায় সমাথণক ডীন্তু করেছেন রাজপুরো হতও £ 
তোমরা অবতীর্ণ মণ্ে- প্রার্থী মাতা, অমাত্য ; 
কেউ কামার্ত? কেউ সহদয়, কেউ রাম্ট্রপাল ; 
চরুনোৌমর মৃহূর্তবন্দুতে ঘৃণিত হবে তোমরা 
বহু মণ্ডে, বহু ভুমিকায়, যতাঁদন আয়ু না হয নিঃশেষ ।*-* 


কিন্তু এই চক্র থেকে 'নিক্কান্ত হ'লো দু'জনে, 
অলক্ষ্য পথে, আত্মবশ, নিঃসঙ্গ ঃ 
তাদের ভূমিকা আজ 'িচীণ“ত ঘট, ঘটনার অধধীন তারা নয় আর । 
এক তপস্বী-বুবরাজ, এক বারাঙ্গনা-প্রোমকা । 
আশা করাছি এই চন্র-চিন্তকম্পের ক্ষীণ সূত্র ধ'রে বন্তব্য ও উপাখ্যানগত 
অনাতিউজ্জল সাদশ্যটুকু টেনে তুলতে পারব । আর্শাবশপ ক্যাশ্টারবারি 
থেকে চলে যাওয়ায় সেখানকার ধর্মীয় জীবনে চার্চের জগতে গাঁতিহপনত্ব 
৬৩ 


নেমে আসৈ। চাচ" এবং 'সংহাসনের বিবাদের কথা না তুললেও বলা 
চলে আর্চাবশপের অভাবে ধমীয় নিদেশ ও পাঁরচালকহাীন ক্যাস্টারবারর 
ধমীয় জীবন আতঙ্কে ও নিরাপত্তার অভাবে রুদ্ধগাতি॥। এই অবস্হা চলে 
দশর্ঘ সাত বছর । আচশাবশপের প্রত্যাবর্তনই চারের জগতে গাঁতির সন্ারক। 
ক্যাশ্টারবারর ধমীয় জীবনের গাতরুদ্ধতা তুলনীয় অঙগদেশের বন্ধ্যাত্বের 
সঙ্গে। সেখানে চক্রের গাঁতরুদ্ধতার কারণ সূর্যের আক্রোশ ও অনাবহান্ট ॥ 
উবরতার প্রত্যাবর্তন ঘঁটয়ে চক্রে গাঁতিসণ্ণার করতে অঙ্গরাজ্যে এসেছেন 
তপস্বী খধ্যশূজ, ক্যাপ্টারবারিতে ধর্মযাজক বেকেট। গাঁতি পুনঃ সগ্জারত 
হওয়ার পর উভয়েই চক্র থেকে সরে গেছেন । 
তপম্বী ও তরণ্গিণী-র গাঁয়ের মেয়েরা মাডাঁর ইন 
ক্যা থিড্রাল'-এর ক্যাণ্টারবাঁরর মেয়েদের কোরাসের অনুরূপ, রাজপনরাহত 
£৮০৪৮-দের কথা স্মরণ কাঁরয়ে দেয় । কোরাসের 
***৬/1720 7210£21: ০21) 105 
0] 85, 6108 17009010195 0001: 9/01761 01 (08170915015 2 
11086 00100121018 
৬৬10) 12108 ০ 81:65 10010 211:6905 911011191 2 
***$/০ ৪10 আ০ 20, 
4৯210 005 5981005 2100. 1006.6515 210 001 0005০ 1170 31721] 
92 00916515 2170 581265. 
09502) 2155 2 006 08170 01 0300, 8192101176 00০ 301) 
00151929061) : 
ঢু 095০ 5221) 09652 0131059 10 2, 91090 07 81210115190 
এই' সমন্ত চরণের একটা ক্ষীণ আভাস অনুভূত হতে পারে গাঁয়ের মেয়েদের 
সংলাপের কয়েকাঁট চরণে £ 
দুঃখ আমাদের মুখরা ননাঁদন", মৃত্যু আমাদের পূজা ব্রাহ্মণ, 
তব তো ফিছু ভালো মেনোছ সংসারে জেনোছ দেবতারা বঞ্ধৃ-_ 
যেহেতু ফলে ওঠে সোনাল ধান আর সোনার সন্তান মায়ের কোলে, 
এবং আঁশ্ন ও জলের মিতালিতে অমৃত স্বাদ পায় অন্ন ।*"" 
যেমন বেচে থাকে কেন্নো, কেচো, আর মাটিতে বুক টেনে পন্বগ, 
যোজন পার হ;য়ে ক্লান্ত কৃমেরা আবার 'ফরে পায় 'সন্ধ2, 
তেমনি খতু আর শ্রমের আশ্রয়ে চিস্তাহীন বাঁচি আমরা--" 
(ত পস্বী ও তর ্গণী, প্রথম অক: এক) 
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নাটকের শেষে কোরাসের মুখে যেপ-্্রার্থনা চ্থান পেয়েছে, 

[01৭,192 1000105 901 05. 

€012290, 10952 00905 0১011 05. 

[,010, 102৮6 10609 19010 09. 

চ31658০011)02028, 025 107 05. 
'এর সঙ্গে নিকট সাদ.শ্য গাঁয়ের মেয়েদের প্রার্থনার, 

১ম মেয়ে। ভগ্ঘবান, আর আমাদের উপর রোষ কোরো না। 

৩য় মেয়ে। খব্যশঙ্গ, আমাদের বাঁচিয়ে রেখো ।** 

১ম মেয়ে। ভগবান, আর রোষ কোরো না। খধধ্যশূজ, আমাদের 

উপর দয়া রেখো । € তৃতীয় অগ্ক ৪ এক) 
99০9:)0 7১1950-এর “5০০. 219 :0011517) 101100055 2:00 1980011176 
09231)-এরই প্রাতধদাীন যেন শান ১ম রাজদ্‌তের মুখে, মুর্খ তোমরা ! 
মূর্থ স্ঈলোক !* তরাঙ্গণী ও সখাীদের খধ্যশূঙ্গকে প্রলুব্ধকরণ ব্যাপারটার 
সঙ্গে চারজন [2ম করি বেকেটকে প্রলুব্ধকরণের সাদৃশ্য আছে। 
তবে ব্যাপার দাটর পাঁরণাত ও ফলাফল এক নয়। 
এতক্ষণ পর্যন্ত এই আলোচনায় একাঁট উদ্যত প্রশ্ন এঁড়য়ে গোছ। 

তপস্বী ও তর্গিণী' নাটকটিকে কাব্যনাট্য বলা চলে ফি? মাাঁর 
ইন 'দ ক্যাঁথড্রাল" অবশ্যই কাব্যনাট্য, এলঅটীয় কাব্যভাষা বা 180 
ড৪1:92-ই এর বাহন, পরবতগ নাটকগুলিতে এই কাব্যভাষা আরো পারি" 
শশীলত হয়েছে। তপনস্বী ও তরঙ্গণ?' গদ্যভাষাতেই রচিত, মানত 
[তিনটি সংলাপ কাব্যভাষায়। সংলাপ তিনাঁটির প্রথমটি গাঁয়ের মেয়েদের, 
অন্য দুটি রাজপুরোহিতের । প্রথম দুটি নাটকের প্রথম দশে, এবং 
অপরাঁট নাটকের শেষ দৃশ্যে সাল্লাবষ্ট । কাব্যসংলাপ তনাটর প্রাত 'কাং 
প্রয়োজনাতারস্ত গুরুত্ব দিলে বলতে হয়ঃ নাটকাঁট গদ্য ও কাঁবতার মিশ্রণে 
প্রাচীন ধারানুসারে রচিত । অনুরূপ মিশ্রণ ঘটেছে মার ইন দি 
ক্যা ি ড্রাল' নাটকেও । এই কাব্যনাট্যের কছু কিছ? সংলাপ গদ্যে রাঁচত, 
দর্শকদের উদ্দেশ্যে কাঁথত চারজন নাইট-এর সব কাট সংলাপ গদ্যে রচিত। 
কিন্তু এলিঅটের এই গদ্যসংলাপ নিছক গদ্য নয় যেমন, তেমান এত পস্বী 
ও তরঙ্গ ণী' নাটকের গদ্যসংলাপও 'নছক গ্রদ্য নয় । এই গদ্য কাব্যধমাঁ, 
শল পি কার গদ্যের মতো । এলিঅট 10100 11111775102) 551785-এর গদ্য 
ভাষাকে কাব্যধমন বলৌছলেন, ৮০০৪০৪০ 605 215 02550. 092. 006 
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10100) 01 1018] 0601916 ৮710056 ৪0০8010 15 10900018117 0021010, 6002 
120 110986015 2:00 101 1170070-৯৫ অনুরূপ অথে বৃষ্ধদেব বসৃর 
নাটকাঁটর গদ্যভাষাকেও কাব্যধমর্ঁ বলতে আমরা বাধ্য । “তপস্বীও 
তর জি ণী'-র উপাখ্যান কাব্যক আবেদনে সমৃম্ধ, ঘটনা এবং চাঁরতে কাব্যময় 
আবেগের অবকাশ সপ্রচুর, ব্যবহৃত গদ্যও ছন্দোময়। আমাদের একথাও 
ভুললে চলবে না যে বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্যের প্রথম পদক্ষেপ ঘটেছে এই 
নাটকে, প্রথম পরীক্ষা-নিরণক্ষাও । এই পরাক্ষা-নিরীক্ষার পর পরব্তাঁ 
পদক্ষেপে প্রথম পার্থ পূর্ণাঙ্গ ও আঁবামশ্র কাব্যনাট্য রচনা সহজ 
হয়েছে। 
“অনাম্নী অঙ্গ না" নাটকেও উব“রতা প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে । মূল বন্তব্য 

কুরুবংশের বন্ধ্যাত্ব আশঙগুকা ও উর্বরতা পুনঃপ্রাতিষ্ঠার চেষ্টা । 

তরুণ রাজা বিচিনরবীর্য 

যেন অগ্রজের কৌমারব্রতের শোধ নেবার জন্য 

ঝবাঁপয়ে পড়লেন দুই পত্বীর অঙ্গে 

এমন উত্তালভাবে যে ছিদ্রান্বেষী মত্ত্যু 

বাঁধলো তাঁকে যক্ম্ার রঙ্জুতে, যৌবনেই 'ছাঁনয়ে 1নয়ে গেলো । 

--এদিকে রানীরা রইলেন 'নঃসস্তান ! 
সত্যবতশী এই বন্ধাত্ব থেকে কুরু রাজবংশকে উদ্ধার করতে নিয়োগ করলেন 
আপন কানীন পুর্ন ব্যাসদেবকে । কিন্তু “দুভাগ্যে প্রহত--"কুরুকুল' তাই 
জ্যে্ঠা মাহী আম্বকার পত্র ধৃতরান্ট্র, 

তার চক্ষুগোলক অন্ধকারে আচ্ছন্ন_আশাহীন ভাবে। 

আর অন্যজন--অন্বাঁলকার প্র 

রুগণ সে, এমন পাশ্ডুবণ' 

যে দৈবজ্ঞ বলেছেন পুলের জনক হতে সে কখনো পারবে না। চি 
কুরু রাজবংশের ধারা অব্যাহত রাখতে আম্বকার গভে সমস্থ ও অক্ষুনকায় 
সন্তান উৎপাদন করতে সত্যবতী ব্যাসদেবকে পুনাঁনয়োগ করতে চাইলেন ; 


িম্তু আম্বকার আনচ্ছায় ও ষড়যন্মে দাস অঙ্নার গভে জন্ম নিলেন 
বদঃর। 


উর্বরতা তত্ব ও খষাশজ-কাহনী যে বৃজ্ধদেব বসুর মন গভদরভাবে 
আঁধকার করেছিল তার প্রমাণ জাপান “নো-নাটকের অনুলিখন' “ই কা কু 
সেলিন'। ইঞ্সকু খব্যশঙ্গেরই জাপান অবতার । এই নাটকেরও আলম্বন 
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উর্বরতা তত্ব । কাঁহনী 'কাণৎ পাঁরবাঁতত হলেও অনেকাংশে “ত প স্ব ও 
তরাকঙ্গ ণী-র অনুরূপ । তপস্বী ইক্কাকু-খব্যশূঙ্গ 'মন্ঘের জোরে' 

দৈত্যদের বন্দী করলেন গুহার মধ্যে, গুহার মুখ বন্ধ । 

কিন্তু দৈত্যরাও দেবতা, তাঁদের দান বাঁন্ট, 

তাঁরা যেহেতু বন্দী, তাই বহুকাল বৃষ্টি নেই । 

রাজার মনে শোক, মাঁটর বুক শুকনো, 

(সংক্লান্ত'-'ই কাকু সোন্িন, পৃঃ ১০৪) 
বৃন্টিও উর্বরতা ফিরিয়ে আনতে বারাণসীর রাজা হঞ্চাকুর মনে ভ্রান্তি 
জাগাতে" এবং জাদুবিদ্যা খব করতে “তুলনাহশীন সংন্দরী' শ্রীমতী সেন্দাকে 
পাঠালেন আত কঠিন পথ পোরয়ে পবতচড়ায়” । “কার্য সদ্ধ হলো'_ 


নেশাচ্ছন্ন ইকাকৃ এলেন বারাণস' ধামে । তাঁর আর নেই মায়াবল*-"তাঁন 
ভুলে গেছেন মন্ত। দৈত্য-দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধে তান পরান্ত হলেন। ফলে 

উল্লাসে দৈত্য-দেবতারা স্বগ” মর্ত ছাঁপয়ে 

ধযানত করলেন বস্ত্র, চমক তুললেন বিদহাতে, 

আকাশটাকে ফাঁটয়ে দিয়ে ঝর 

বঝর বৃষ্টি নামিয়ে আনলেন, বন্যার মতো শব্দে | (পৃঃ ১১৫) 
অনুরূপ প্রসঙ্গের হইীঙ্গত ছিল তত পঙ্বী ও তর ঙ্গি ণ"-র রাজপুরোহিতের 
উীন্জতে € প্রথম অগুক এক ) £ 

একদা বৃত্র বন্দ করোছলো জলরাশিকে, *" 


প্রথম পাথ” এবং কাল সন্ধ্যা নাটকের কোনো-কোনো সংলাপে 
এঁলঅটের কোনো-কোনো বন্তব্যের ক্ষণ অনুরণন অনুভ্ত হয় ॥ প্রথম 
পার্থ” নাটকের কৃষের একট সংলাপে যুদ্ধান্তের বশ্ধ্যাত্ব আভাসিত হয়েছে । 
প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইয়োরোপের যে-বন্ধ্যাত্বের ছবি এঁলঅট দেখোছলেন 
তার সঙ্গে এর একটা আধাশক সাদৃশ্য আছে বলেই মনে হয়। 

কর্ণ, তুমি কি দেখছো ন। 

কৃরুবংশের এই গৃহবিবাদ 

আজ বিভ্তীর্ণ হলো পৃথিবীতে 

চন, ববন, বাহন্নক রাজ্যের সীমান্ত পযন্ত 2 

সব নদ যেমন সমুদ্রে মেশে 

তেমান সবদেশের সৈন্যদল মিলিত হ'লো 

এই বক্গাবতে, কৃরুক্ষেত্রে 2 
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আর তারপর- ৃ 
হয়তো মদ্রদেশে হাহাকার, মৎস্যদেশে দুভিক্ষ, 
সুদূর কম্বোজপরে রাস্ট্রীবপনব, 
চোঁদরাজ্য যুবকহণন, সন্ধুরাজ্যে সধবা নেই-_ 
ভারতবধ বিধবন্ত । (প্রথম পার্থ, পাঁচ) 
“কা ল সন্ধ্যা” নাটকে কৃষ্ণের উীন্তি ("দ্বিতীয় অঙ্ক £ ১) 
কিন্তু, দ্যাখো, এ-মৃহূর্ত এইমান 
অন্য এক মুহৃতে মালয়ে গেলো, 
অন্য এক মুহূর্ত আবার ।"-. 
যা আছে, তা চিরকাল ধ7ংসের অতীত, 
যা নেই, তা কখনো ছিলো না। 
1কংবা ব্যাসদেবের উীন্ততে ("দ্বিতণয় অঙ্ক £ ৩) 
এই কি যথেম্ট নয়, তুমি আজ অন্যদের স্মাত, 
ভূজপন্রে আবরল নবজাত, 
ভাঁব্যতে উত্তীর্ণ অতীত--এক 1চরবত“মান ? 
এই ধরনের ডীন্তর সঙ্গে “বান নর্টন'-এর 11009 701552106 210 0006 095 
-*পপ্রুভাতির একটা ক্ষীণ সাদৃশ্যের সম্ভাবনা এড়ানো যায় না। 
এ নাটকেরই কৃষ্ণের উীন্ত (প্রথম অগ্ক 8৪) 
জেনো, এই ধংস-_এও ভালো । এরই সংযোজনে ফিরে এলো 
বৃত্তীবন্দু পূর্ণ হলো কালের ঘন । 
কিংবা “প্রথম পাথ" নাটকে কৃষ্ণের ডীন্ত (পাঁচ) 
তাঁর স্হির কেন্দ্রে, তাঁর শান্তর অন্তঃপুরে ॥ 
এই সমন্ভ সংলাপের “বৃত্তাবন্দ? তথা এস্হর কেন্দ্র, এলি মটের 501] 79০016- 
এর সমার্থক ব'লে গ্রহণ করা সম্ভবতঃ অসমশচন নয় । 


ষে্পীক উপাখ্যানের ছায়া অবলম্বনে এীলঅটের পদ ফ্যামিলি 
রিয়্যান য়ন" নাটকাঁট রচিত, বুদ্ধদেব বসুর 'কলকাতার ইলেকত্রী' 
নাটকটির পশ্চাতেও সেই একই উপাখ্যানেরই ছায়া । ইয় বদ্ধ শেষে 
বিজয়শী বণর আগ্যামেমূনন আর্গন প্রাসাদে পেশছোনর সঙগে-সঙ্গে স্বী 
কুটেমনেস্ট্রা ও তার উপপাঁত ঈীজস্‌থসের হাতে হঈীনভাবে 1নহত হন। 
পরে আগামেমনন-কন্যা ইলেকষ্্রার প্ররোচনায় পুত অরেস্টেস মাতা ও 
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[বাপতাকে হত্যা করে 'পিতৃহত্যার প্রাতশোধ নেয় ॥ এই ট্রাজক কাঁহনশী ও 
তার গ্রীক উপাদান নিয়ে আধ্ানক ইংলণ্ডের পটভ্ীমতে এলিঅট কাব্যনাট্য 
রচনা করেন ।৯৬ কাহিনী ও পটভূমি রুপান্তরে এীলঅটের লক্ষ্য ছল 
দ?াট £ এক, কাব্যনাট্যকে দিয়ে আধ্ানক সভ্যতার উপকরণাঁভত্তিক ড্রক্লিং- 
রুমের চৌকাঠ আতক্রম করানো; এবং দুই, খস্টীয় মৃতনাদের ভিজতে 
প্রাতম্ঠিত করা ।১৭ 

বুদ্ধদেব বসুর 'কলকাতার ইলেকট্রার সঙ্গে এীলঅটের পদ 
ফ্যামিলি 'রয়্য নিয়ন”এর মূল বৈসাদৃশ্যটুকু এই লক্ষ্যের মধ্যেই 
নীহত। এলিঅট তাঁর এই দ্বিতীয় নাটকে কাব্যনাট্যকে এীতহ্যাসক 1কংবা 
প্রত্যক্ষতঃ ধম “য় কাহনীর আবেষ্টনী থেকে মুস্ত ক'রে কেতাদুরস্ত আধ্ানক 
পারবারক পাঁরবেশেও সম্ভবপর ক'রে তুলেছেন । ভাষাও ব্যবহৃত হয়েছে 
আধকতর সমসামাঁয়ক কথ্যধমশ'। ধমাঁয় রূপকের বিচারে এই নাটকের 
নায়ক হ্যার পাপকলাঁঙ্কত মানব । হ্যারর জন্মের তিন মাস পৃবে তার 
ঘাবা স্মী এম-কে হত্যার ষড়যন্দ করোছলেন। এই পাপস্পৃহা আদ পিতার 
পাপের মতোই হ্যাঁরর মধ্যে সংক্লামত, সে তার স্রশকে জাহাজ থেকে সমুছ্ে 
ঠেলে ফেলে 'দয়েছে । পাপকলাত্কত হ্যারি পরম কার্ীণক ঈশ্বরের করুণায় 
তথা মীক্তদাতা ষীশুর অনুগ্রহে ধাপে-ধাপে ঈশবরপনত্র হয়ে উঠেছে এবং 
এশজীবন লাভ করেছে ।১৮ খস্টীয় ধমণতত্তের মূল শিক্ষাই এই রূপক 
কাহনীর সাহায্যে রূপায়ত। কলকাতার ইলে কদ্রা' নাটকে অনুরূপ 
কোনো উদ্দেশ্য পাঁরলক্ষিত হয় না। আঁতবান্তব এবং আধ্ানক পারবারক 
পারবেশে ( এীলঅটের ভাষায় এখানে টৌলফোন প্রভৃতি আধ্ানক সভ্যতার 
উপকরণ ব্যবহৃত ) এই নাটকের কাহিনী পাঁরকাঁজ্পিত ব'লে বুদ্ধদেব বস: 
এখানে গদ্যভাষা ব্যবহার করেছেন। ধমাঁয় তত্তপ্রাতি্ঠার কোনো প্রয়াস 
এই নাটকে নেই, যা আছে তা মনন্তত্বের 'ভিতিতে এই গ্রণীক কাহনীকে 
প্রাতাষ্ঠিত করার প্রয়াস । 

"ইয়োরোপীয় কাব"র এ্াতহ্যের অনুসারী এঁলঅট স্বীয় কাব্যনাট্যে 
গ্রঁক নাট্যরীতি ও গ্রীক কাহিনদর ছায়া অনুসরণ করেছিলেন সম্ভবতঃ 
গ্রশক নাটকের ধ্রুপদী এ্ীতহ্যের পদনঃপ্রাতষ্ঠার জন্য, কিংবা তাঁর 
কাব্যনাট্যকে গ্রীক এ্রীতহোর সঙ্গে যুন্ত করার জন্য । বুদ্ধদেব বসুর মধ্যে 
শীনছক সৃষ্টস্পৃহা অথবা সাহত্য-কৌতৃহল ছাড়া অন্যরুপ কোনো মহৎ 
উদ্দেশ্য ছিল কি না সে-বিষয়ে স্হির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয় ॥ 
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তবে অনুমিত হয় বনেদী ইয়োরোপাীয় এঁতিহ্যের সঙ্গে নিজেকে যুন্ত করার 
গাভীর আগ্রহ যেমন এলিঅটকে গ্রীক এীতিহ্যের সম্ধান দিয়েছে তেমন ভারতীয় 
ও গ্রীক ধুপদী কাহিনী আশ্রয় করে বুদ্ধদেব বসু কি ধূপদণী জগতে এক 
বিশবজোডা ব্যাপকতার অনুসন্ধান প্রয়াসী £ কিংবা এীতিহ্যান্তরের আশ্রয়ে 
তিনি নিছকই ভিন্ন তর ধ্রুপদী জগতের আস্বাদনাবলাসী ? 
ঈস-কাইলাস, সফো'ক্ুস ও হউীরাঁপাঁডস সৃষ্ট ইলেকষ্রা-কাহিনী নিয়ে 
দেশ, কাল ও জীবনদর্শন অন্যায় 'বাভল্ন দেশের নাট্যকারেরা যে ধরনের 
নাটক রচনা করেছেন, বুদ্ধর্দেে বসহও অনুরূপ চেম্টাই করেছেন 
কলকাতার ইলে কন্্রা' নাটকে । “লেখকের ভূমিকা" থেকে সে-কথাই 
জানতে পার £ 
হোমর বা হোসিয়াডে আগামেমনন-কন্যা ইলেকভ্রীর কোনো উল্লেখ 
নেই ; এদ্কিলসের অরেস্টেইয়ার "দ্বিতীয় নাটকে সে উজ্জব্লভাবে 
আ'বিভূত হ'লো, তারপর তাকে িশ্বমানসে প্রাতীষ্ঠত করলেন 
সফোঁরুস ও ইডীরাঁপাঁডস। আধুনক কালে তাকে নায়কা করে 
নাটক লিখেছেন আস্ট্রয়ার হুগো ফন হোফমানস্টাল (12161505+), 
আমেরিকায় ইউজীন ও'নীল (4১101101108 132০00069 1710209, ) 
ও ফ্রান্সে জাঁ জরাদু (4515০05” )। জাঁপোল সাংর-এর 
সা ছিরা' ('ল্যে মু শ” ) নাটকেও ইলেকা্র্রার চিনত্রণ উল্লেখষোগা । 
এ'রা সকলেই স্বীয় দেশ, ফাল ও জীবনদরশশন অনুসারে, গ্রীক 
পুরাণের এই করুণ, ভীষণ মোহনীকে ও সম্পৃন্ত ব্যান্তদের 
নতুনভাবে দেখেছেন ও দেখিয়েছেন; আমিও» সমকালীন বাংলা- 
দেশের পটভূমিকায় সেই চেষ্টাই করেছি। 
লক্ষণণয়, “ম র চেশ্প ডা পেরে কে র গান”"এর ভাঁমকায় খধ্যশৃ্ত উপাখ্যান 
প্রসঙ্গে গীলঅটের ওয়েস্টল্যান্ড প্রসঙ্গ উত্থাঁপত হয় নি, এখানেও ইলেকট্্া 
কাহিনধ প্রসঙ্গে এলঅটের "দ ফ্যামি লি রিয়যনিয়ন' নাটক সম্পর্কে 
উচ্চবাচ্য করেননি বুদ্ধদেব বসু । 
কাব্যনাট/ রচনা পর্বের গোড়া থেকেই ইলেকক্্রা-কাঁহনী বহদ্ধদেব বসুর 
মনকে আঁধকার করেছিল । “ত পস্বী ও তরঙ্গিণী' নাটকেই তার উল্লেখ 
আছে £ 
শোনোন সেই যবন দেশের কাঁহনী। রাজা অপ্নিমাণিক্য 
দৈবজ্ঞের নিদে'শে আপন ওরসজাত তরুণী কন্যা ফেনভাঙ্গনীকে 
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পশুর মতো বাল দিয়েছিলেন । যুদ্ধে জয়া হয়ে ষেমৃহতে 
তান স্বরাজ্যে ফিরলেন, সে-মৃহূতে” তাঁর অসতণ ভার্ষা অব্রমন্ত্রী 
তাঁকে পাশবদ্ধ মাহযষের মতো নিধন করলে, এবং যুবক পন্ত 
আর্টের হাতে মৃত্যু হলো পাঁপত্ঠা জননীর । €তপস্বী ও 
ত রঙ্গ ণঁ, প্রথম অগ্ক £ এক ) 
এখানে যবন দেশের কাহনী স্পম্টতঃই গ্রীক ফাহবা ; আগামেম্‌নন, 
ইফাঁজানয়া, 'ক্রিটেমংনেস্ট্রা এবং অরেস্টেস্‌ যথাক্রমে হয়েছে আঞ্নম্যাণক্য, 
“ফেনভাঁঙগনগ, অব্রমল্রী এবং আঁরম্ট। বন অর্থে প্রীকের উল্লেখ আছে 
“স ংক্রা নতি নাটকেও । সেখানেও ইলেকত্রা কাহনীর ইঙ্গিত £ 
গান্ধার-কন্যা, আমার সন্দেহ 
তোমার রন্তে আছে সেই যবন কুলের 'মশ্রণ, 
যাদের হাতহাসে কীতত হয়, শুনোছ, 
অমানুষক নৃশংসতা,আধাবর্তে আঁবশবাস্য ; 
পত্বীর হাতে পাঁতিহত্যা, পিতার হাতে কন্যার, 
পুনের হাতে মাতার, মাতার হাতে সন্তানের ।১৯ 
ঈসকাইলাস-এর থো য়ে ফো রয়” (0/598)0:0965.) অবলম্বনে মৃখ্যতহ 
অরেস্টেস চাঁবত্রের ভিত্তিতে এীলঅটের নাটকাঁট পারকজপিত।২০ কাহনীর 
মাধ্যমে খস্টীয় ধর্মতত্ত্ব ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন বলেই ছু ছু 
স্বাতন্ত্য ফুটেছে এলতটের নাটকে ;? ঈসকাইলাস, ইউীরাঁপডাস কিংবা 
সফোক্ুস থেকেও দরে মরে গেছেন । গ্রীক কাহনীতে আগ্াামেমূনন [নিহত 
হয়োছিলেন স্রশ ও তার প্রণয়শীর ষড়যন্মে। এঁলঅটের নাটকে হ্যাঁরর বাবা 
প্রণায়নী শ্যাঁলকার সঙ্গে বড়যন্্র ক'রে স্তশ এমিকে হত্যা করতে চেয়োছলেন । 
পরে অবশ্য রহস্যাবৃত কারণে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে এবং এমকে এই মৃত্যুর 
নামত্ত সন্দেহ ক'রে হ্যাঁর তাঁকে খুন করার কথা ভেবেছে । ইলেকন্রী কিংবা 
ঈঁজিসিথস-এর মতো কোনো চরিত্ও এলিঅট সৃষ্টি করেন 'ন। 


বুদ্ধদেব বসুর “কলকাতার ইলে ক ্রা-র অবলম্বন ঈস্‌কাইলাস 
িংবা ইউরাপিডাস নয়, সফোঁক্রস। সফোঁুসের ই লে ক: ্রা” নাটক 
থেকেই তান তাঁর কাহনী এবং চরিন্রসমূহ আহরণ করেছেন। সফোঁরুিস- 
এর ইলেকা্রার মতোই বুদ্ধদেব বসুর শম্পা দীনবোৌশন”, মা ও বাপিতার 
চোখে পাগাঁলনী ; পিতৃহত্যার প্রাতশোধ স্পৃহায় উভয়েই দৃঢ়সঙ্কজ্প, 
উভয়েই ভ্রাতাকে প্ররোচিতকরেছে হত্যাকার্ষে। কলকাতার ই'লেকট্রা'-র 
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অন্যান্য চাঁরতগ্যালও সফোক্সের অনুরূপ ॥ সফোক্রিসের 'ক্রিটেমনেস্ট্রা, 
ঈীজস্থসং, ক্রিসোথোমস্‌ ও অরেস্টেস ঝম্ধদেব বসুর নাটকে হয়েছে 
যথাক্রমে মনোরমা, অজেন, কনক ও আদ্ব। উভয় নাটকের কয়েকটি ঘটনায় 


সাদৃশ্য আছে। সাদৃশ্য আছে কিছ? কিছু সংলাপেও। শম্পার ডাস্ত 
প্রায়শঃই ইলেক্দ্রার অনুরূপ সংলাপের কথা স্মরণ কারয়ে দেয় । 


উৎস এবং কাহনীর আভন্বত্ব না থাকলেও “কলকাতার ইলেকদ্রা 
নাটকের আত্র এবং "দ ফ্যামিলি রয় নিয় ন”-এর হ্যারি আভন। 
স্বভাবে, সমস্যায়, অন্তর্থন্দে,র এমন কি উপস্থাপনেও চরিত্র দুটির সমম7ীখতা 
বিস্ময়কর ॥ আদ্রকে শিক্ষার জন্য ববলেতে পাঠানো হয়েছিল । কেম্ব্িজের 
পড়া শেষে ইয়োরোপ দেখতে বোরয়ে এথেন্স থেকে মাকে টেলিফোন ক'রে 
জানাল, সে বাঁড় ফিরছে প্লেনে । তারপরই হঠাৎ স্বপ্নে তার মৃত বাবাকে 
দেখল । ফলে তাড়াহুড়ো করে সে বাঁড় পেশছোল 'নাদর্ট স্ময়ের 
পুবেই। নাটকে তার অনঃপ্রবেশ এখানেই । 1750%-ও নাটকের প্রারম্ভে 
নেপথ্যে আছে, প্রবাসে-_কানাডায়। আকাস্মকভাবে সে বাঁড় ফিরল, যখন 


তাকে কেউ আশা করে নি। আসার আগে সেও টেলিফোন করেছিল । এম-র 
ডীস্ত থেকে জানতে পার সে-কথা £ 


ঠা 61617009000 1006 1010 71975581165, 
লু জ/0010. ০0106 05 211 €0 5১115) 2100 50 10 ],0180010, 
/1001001060 €0 21001562110 006 500156 01 010০ 6 910110, 
(29107, 9০206 হু) 
টেলিফোনে অনুরুপ উান্ত মনোরমার মুখ থেকেও শোনা যায় £ 
হযালো-''আদ্র? আদ্র কথা বলছিস ?""হ্যা, আমি মা। 
আম মা বলাছি।*"*কোথেকে 2-"আথেন্স £ই আথেন্সে কেন» 
-“নকী বলাল ? তুই আসিস ঃ কলকাতায় 2 "**কবে £-- 
সাতুই £ রোববার ? তার মানে- কাল ? *-*আলইটালিয়া--ফনাইট 
নাম্বার হ্যাঁ, বল-াবট-ও-থ-প--আরাইভিং দমদম সিক্স- 
টোয়েশ্টি পি. এম"** ( প্রথম অঙ্ক ) 
হ্যার এবং আদ্র উভয়েরই বাবার মৃত্যু রহস্যাবৃত এবং সে-রহস্য উভয়েরই 
অজ্ঞাত ( হ্যামলেট-এর মতো )। আঁদ্ুকে তার 'দাঁদ শম্পা বাবার মৃত্যু 
সম্পকি'ত সমস্ত তথ্য ও বড়যন্তর অবাহত করেছে এবং পতৃহত্যার প্রাতিশোধে 
প্রাতহত্যায় প্ররোচিত করেছে । আদ্রর বাবার মৃত্যুর পশ্চাতে ছিল তার 
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মা মনোরমা ও মা"র প্রণয়শী অজেনের ষড়যন্ত্র । হ্যাঁরকে অনুরূপভাবে 
স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কেউ তার পিতার রহসাজনক মৃত্যু সম্পাকত তথ্য সরবরাহ 
করে নি। পিতার মৃত্যু সম্পর্কে সন্দেহ দানা বাঁধতেই সে তথ্য সংগ্রহে 
রতী. হয়ে নানাজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে । তথ্য উদ্ধারের জন্য কখনো 
চেপে ধরেছে পারবারিক চিকিৎসক ডা. ওয়ারবাটনকে আবার কখনো বা 
মাস তথা পিতার প্রণয়িনী আগাথাকে । ডা. ওয়ারঃট'নকে হ্যারি জিজ্ঞেস 
করেছে £ 
108 5০00 10956 0 161] 1006 

[ও 61606 5010790101776 0020 [100 81690 

01 10170070017) 01 2152 1100, 

টি] 2106 €0 10007 00012 2100016 75 £201721.. 

হ1081015 121706177061: 10100, 2190 ] 100 521 51611 

0086 1 25 1206 90911 0100 10109) [011] 10০ দা০1 2/12.. 

ড/৩ 71621 1062810 1011) [06100101760 000 11 50196 ছা ০01. 

81)00191 
৬০:61 0036 106 85 21729 18615. 
0 আ1021) ৬০ ০0৫10179565 21851060 001 [11 
(0676 ড29 01015 2, ৮20012 
9811100150250 05 11151901110 20105 : হুড 200 ৬1০166--- 
62000, 16501 02006 00610. 91616 2.9 105 19.01161? 
(7৪৮11, 9০6102 [) 


এ ধরনের কৌতূহলের আভব্যান্ত আদ্রর সংলাপে সংযোজিত হলেও খুব বেশি 
অধযৌন্তক মনে হতো না, অবশ্য এরকম অনেক কথাই শম্পার সংলাপে স্থান 
পেয়েছে। 


ডা. ওয়ারবার্টন হ্যাঁরর মা-বাবার মনোমালিন্য এবং তাঁদের বিবাহত 
জনবন যে সুখের ছল না, এ তথ)ও জানিয়েছেন। সে-কারণেই হ্যারর বাবা 
1িদেশে চলে গ্িিয়োছলেন, তা-ও জানা গেছে তাঁর মুখ থেকেই £ 
১০০০০ 1000 0096 5০01 1000061 
/5100 500 9006 21৩ 1325৩] 5515 12005 €০086091 £ 
[1765 5682:9650 05 1000021 00105086 
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£৯1)0 100 2106 00 1155 201:090. ০০, 615 01219 ৫ 1905 
11907196015. 5০ ০010 2100 1:010060017061. 
অনুরূপ তথ্য আদ্বর মা-বাবা সম্পর্কেও প্রযোজ্য । শম্পার সংলাপে অন্দর্প 
তথ্য উদ্ঘবাটত হয়েছে 2 
বাবা যুছ্ধে যাবার আগে থেকেই অজেন। সেইজন্যেই তাঁর চলে 
যাওয়া ।**"আঁম বাল, বাবা বেশ করোছলেন ॥ স্তর ভালোবাসে 
না, তবু তার পাশে বসে থাকা। কোনো সাত্যকার পুরুষ তা 
পারে না। "তুই কিছু জাঁনস না, আদ্র, তুই ছোট 'ছালি, অজ্ঞান 
ছাল, "*"আম জান আম দেখোছ। দেখোছ আম বাবার 
চোখে বেদনা । আর মা'র চোখ-বাবার জন্য হিম, অজেনের 
জন্য ভমর ।২১ ( তৃতীয় অগক) 
বাবার সম্পর্কে আরো তথ্য জানতে গিয়ে হ্যার জানতে পেরেছে তার চেহারার 


সঙ্গে তার বাবার চেহারার গভনর সাদৃশ্য : 
চাঞাাছ, ১০21] 006 


[010 5০0 হা)০জ [05 [9,056] 20 10০9৫ 175 
10052561806 222 2 
৬৬০11001601). ৬৮175, 92১ 17209, ০0 5012152 নু ৫80. 
নঞ্যাঘ, ৬৬172 210 10০ 1090 11]:6 10618 7 [070 196 
1901 2.0 911 11105 07 2 
ডু/৪1011001,, ভাতা 10000101116 9০1. 0 90756 [18616 
816 ৫1661218005 : 
30 2110/1706 001 006 010210595 11) 195131018 


/৯100 500] 09106 019217-51)9%210) 5০1৮ 1008)0]) 
11106 ০. 


/৯10 100১ [7917১ 16৮5 2915 9১০৮ 5015911, 
লেখা, [16561 59/ ৪. 0170:0£18191), 10216 19 130 0010910 
(7১910 হা 992106 হ) 
আদুও যে পিতা ইন্দ্রনাথের মতো দেখতে হয়েছে সে-কথা প্রকাশ পেয়েছে 
অজেন ও মনোরমার কথোপকথনে £ 

অজেন॥। '*্লক্ষ্য করেছো, কী রকম ওর বাবার মতো দেখতে 
হয়েছে 2 ছেলেবেলায় 'কম্তু বোঝা যায়নি । কপাল, ঠোঁট... 

প্রায় চমকে উঠতে হয় । 
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মনোরমা | *""হ্যাঁ"" "ঠিক বলেছো । এমন কি গলার আওয়াজটা--- 
অজেন। একেবারে ইন্দ্রনাথের। (কলকাতার ইলেক/দ্রা, 
দ্বতীয় অগ্ক) 
আদ্বও বাবার ছাব দেখে ?ন কখনো, তাই স্বপ্নে বাবার মুখ তার চেনা মনে 
হয় নি, “মুখটা যে চেনা তা নয়, 'কল্তু ঠিক বুঝলাম-_বাবা,। শম্পার 
দেখানো ফটোগ্রাফও তাই পুরোপ্দার চিনতে পারে ন £ 
শম্পা । স্বপ্নে তুই এই মুখ দেখোছাল! কাপ। আথেন্সে। 
আদ্ব। "**এই মুখ হ্যাঁ, তাই তো! না-ঠিক মনে পড়ছে 
না। (এ) 
কাহনীর উপসংহারে আদ্র মাকে খুন করেছে এবং তারপরই মানাসক ভারসাম্য 
হারয়ে ফেলেছে । মনোরমা আঁদ্রকে নজের কাছে রেখে স্নেহময়ী মাতা 
ব্ুপে নিজেকে প্রাতাঁন্ঠত করতে চেয়োছিল। স্নেহবদ্ধনে ধরা দেবার মতো 
মানীসক দঃর্বলতা আঁদ্ুর মনের কোণে উশক 1দলেও শেষপযন্ত সে এই 
দুর্বলতার কাছে আত্মসমর্পণ করে নি। অনুরূপ স্নেহের আহহান এমি-র 
কাছ থেকেও এসোছিল, কিন্তু তাতে ধরা না 'দয়ে হ্যাঁরও ডীয়শউড ছেড়ে 
চলে গেছে। 
হ্যার এবং আঁদ্রু উভয়ের মধ্যে প্রবল অন্তদ্বন্ঘ ও মানাঁসক সংঘাত । 
হ্যারর জীবনের দ্বন্ব ও সংঘাত তুলে ধ'রে আধ্যাঁত্মক তথা ধমণ'য় জীবনের 
শবাভন্ন সোপান রূপাঁয়িত করেছেন নাট্যকার । পক্ষান্তরে বুদ্ধদেব বসু 
দ্বন্ব ও সঙ্ঘাত দৌখিয়ে আঁদ্রর ( হয়তো-বা শম্পাকেও ) চাঁরন্রটকে মনন্তাত্বক 
ব্যাখ্যার ওপর প্রাতাঁষ্ঠত করেতে চেয়েছেন। নাটকের মধ্যে 'ম্যানয়া” 
'সনোম্যানয়া* অবসেশন, শঁফক্সেশন', গনউরটিক” ণস্কৎসোফ্রেনিক” 
'সাইক্রিয়া্র' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারের মধ্যে বোধহয় অনুরূপ ইঙ্গিতই 
শনাহত ॥ স্পম্টতঃই স্বীয় দেশ কাল ও জীবনাদশ অনুসারে গ্রীক কাহিনীর 
অন্তর্থন্মুন্ত অরেস্টেসের অন্তর্ঘন্ধ রূপায়ণে এীলঅট ও বুদ্ধদেব বসু 
সমপ্রবণতার নৈকট্যে উপনীত । 


পুন র্মিলন" নাটকের সঙ্গে দ ফ্যামিলি রিয়্ু নিয়ন' নাটকের 
নামকরণ-সাদশ্য থাকলেও বহজ্ধদেব বস*র এই নাটকটির সঙ্গে কাহিনীগত 
একটা ক্ষীণ সাদৃশ্য আছে “776 ০০762656851 01271% নাটকের । এক 
অজ্ঞাত পাঁরচয় ধুবক 0০1৮5 5%000107$কে (কনাঁফডেন্সিয়াল ক্লাকের 
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ভূমিকা তারই ) ঘিরে এঁলিঅটের এই নাটক, তার পিতৃপরিচয় এবং 
জন্মরহস্য উদ্বাটনই মূল আখ্যানবস্তু । 51£ 018006 700119700061- 
এর কনাঁফভোন্সয়াল ক্লার্কের চাকুরি 'নয়ে আমে তরুণ যুবক ০০195 
987)101)8 | তাকে দেখেই মুলহ্যামার-দম্পাতর মধ্যে আকাঁস্মক ভাবে 
অপত্যস্নেহ জেগে ওঠে । তাঁরা জানতে পারেন যে তার পিতৃপারচয় অজ্ঞাত, 
মা 2115. 00228101951: 0195৩-এর মনে পড়ে যায় তান জনৈকা 
7115, 08228:0-এর ওপরই ভার 'দয়োছিলেন তাঁরই অবৈধ প্রণয়জাত 
সন্তান মানুষ করার নিয়মিত মাসোহারার পাঁরবতে'। ঘটনাচক্রে [9৫5 
[711290505 150011)91000061-3 তাঁর কানীন-পুত্র গাচ্ছত রেখোছলেন এই 
2119. 93855810-এরই কাছে । 725. 092221-এর মুখ থেকে প্রকৃত তথ্য 
জানা যায়, ০০15 তারই গরভ/'জাত সন্তান । 51: 019০-এর ছেলে শৈশবেই 
মারা যায়, তাঁকে সে-কথা জানানো হয় ?ন মাসোহারা বন্ধ হয়ে যাবার ভয়ে । 
7115. 302281 লেডী মুলহ্যামারের ছেলেকেও হস্তান্তর করোছিল এবং 
917 049০০-এর দেওয়া মাসোহারায় নিজের ছেলেকেই মানুষ করেছিল । 


“পুন র্মিল ন' নাটকের কাহিনঈতে আছে, মৃত্যুর পরে (সম্ভবতঃ 
পরপারের ) এক জাহাজঘাটায় সমবেত হয়েছে নীলকণ্ঠ ( চৌধুরী ), জয়া 
€ ভট্টাচার্য), শিবু (1শবেন্দ,), মদন পাল প্রভূতি। দি 
কন'ফিডে'ন্সয়াল র্লাকএর মতো এই নাটকের মূল কাহিনধ শিবুর 
পিতৃপারচয় উদ্ঘাটন করা । এখানেই প্রথম আ'ঁবিচ্কৃত হ'লো,যে মাস-পাঁরিচয়ে 
জয়া মানুষ করলেও আসলে সে শবুর মা। শিবু জয়ার কানীন-পুর, 
নীলকণ্ঠর সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ের ফল । সামাজিক বাধা থাকায় তাদের বিয়ে 
হয় নি। জয়া অন্তঃসত্তা অবস্থায় অন্যত্র চলে যায়। পরে সে ছেলেকে 
মানুষ করার মানসে মদন পালের আঁফসে চাকুরী নেয়, মদন পালের লালসার 
কাছে ধরাও দেয়। আরো পরে অবৈধ সম্পকে'র 1বানময়ে জয়া মদন পালের 
কাছ থেকে 'নয়ীমত মাসোহারা পেয়েছে চাকুরশ না ক'রেও। জয়ার একমান্ু 
লক্ষ্য ছিল ছেলেকে মানুষ করা, ঠিক 245. 00258:-এর মতো । 


পদ কন ফিডেন্সিয়াল ক্লাক+-এর ০০1৮5 এবং79805 7711258990- 
এর দু-একটি সংলাপে বুদ্ধদেব বসুর প্রথম পার্থ নাটকের কণ" ও 
কস্তীকে খু'জে পাওয়া যেতে পারে । 14011791179: দম্পাত ঘখন তাদের 
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সন্তানরূপে পেতে চেয়েছেন, তখন 0০1১%-র মানাঁসক অবস্থা অনেকাংশে 
কর্ণের সদৃশ ॥ তাই সে বলেছে : 
হ 01015 ৬198 20 %/29 10)002 92005 28085 3 
ঢু ৫0106 110 15611001156 09610. 50162110501 180 
[00181)5 006 ০0105615211018. [01815 561" "110800)0, 
[1 01512259505, 105 10916 0: 2 0008] 28019 
৬/1)00 1 09107 ০০৪1 60 021 5৪6. হু 2100 91100151% 11101061217. 
400 211 00০ 01002 090 700. 199৬9 70981. 69101186 
[52 01015 0227) 09110151706: “1080 0065 10 109.021 
ড/1)056 500 1 8170? ০ 0010 010001512/ 
026 51001) 0105 1083 1156৫ 10000617922) 23 &. 00110 
1816 15 2, 6800 00960106561 0210 06 11110. 6৮০. 
ঢু 11005 5০0৩ 9০03১ 7 ০০010 2৮61) 00006 6০ 10৬5 ০0--- 
306 23 01121805--01067 89100551000 25 & 021610৫. 
| 209 50115. 3000265৮115 হ 82 10 0096918+6 00210021 
০096১ 59110) 06 500 81১00100200 1981210104০ "০ ) 
আজন্ম বাত কর্ণ যখন প্রকৃত পাঁরচয় জানতে পারলেন তখন আর সে- 
পাঁরিচয় গ্রহণ করার কোনো স্পৃহা নেই তাঁর, কন্তীর মাতৃত্ব প্রত্যাখ্যান করতে 
হ'ল তাঁকে । কারণ, ততাঁদনে, সে-সবের প্রয়োজন ফরয়েছে। ততদনে 
তাঁর ও কৃন্তীর মধ্যে যে দুর্লথ্ঘ্য ব্যবধান সংস্ট হয়েছে তা আর ঘোচবার নয় । 
তাই পরম ওদাসীন্যে ০০1৮5-র মতোই ক্যন্তাীর সমন্ত প্রশ্তাব প্রত্যাখ্যান 
করেছেন ৪ 
কণ" 
(নষ্ভাপ স্বরে ) 
ক্ষমা করবেন । আম কারোরই নই ॥ কাউকে আম 
আমার ব'লে ভাব না। 
আম বিশুদ্ধভাবে আম । তাছাড়া আর কিছ নয় । 
(প্রথম পার্থ দুই) 
মাতৃত্বের দাবী নিয়ে [,805 1711591090) বলেছেন £ 
80 2 1800061, 00109, 1500 0086 00661606 2 
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এলিঅট-২৪ 


7056 5150010 2152১5৪ 09 ৪, 00900 550৮6018 10061021 8700 502১ 
ব০ 28661 170৬ 10105 0065 19952 1950 980) 90061 (এ) 
অনুরূপ সংলাপ কমুন্তীর মুখেও অশোভন মনে হবে না, তবে প্র থম পাথ 
নাটকে কর্ণের সংলাপে অনুরূপ বস্তব্য স্থান পেয়েছে £ 
মাতা আর পত্র, কুন্তী আর কণ-। 
কী আশ্চর্য ভুণের সঙ্গে গভধারিণশর সম্বন্ধ | 
এক দেহ, এক প্রাণ, এক অনুভূতি, 
যেন জগতের মধ্যে অন্য এক জগ্াং-_ 
দুগ্গের চেয়েও নি ঘ৭, স্ব্গের চেয়েও তৃপ্তকর | 
(প্রথম পার্থ, দুই) 
কর্ণের মানাীসকতা এল অটের 0০1৮5-র আর একটি সংলাপেও চ্ছান পেয়েছে £ 
ব০, 7805 811290900. 10106 79051101219 006 52005 
007 ০12021191) 90100052 [ 200 5011] 508. 
০1) 10510056158 900, 36001: 1901 1050 
1021) 6০0 1000জ; 1106 080০1 200 1000৬ 11 10021)5 15010101178 
৯১ 006 যা06 হ 725 0005) 500 101185100 1095 19691 1099 
[10001867 
890 5০90 01805211700 00 02. হু 00070 0121096 5০0, 601 0090 : 
(30৫ 01010 1 046 ০1209 0900 009 5015200018025, 
4৯ 009 61106 ডা1)21) | ৪3 0312১ 5০00] 106106 105 12)0006]-- 
হই 5০011 21০ 1009 [00110675189 2. 11115 19:06. 
০৬, 10 85 2. 0690 0906, 2100. 00 01 0630. 49005 
ব06)1705 11511) 0210 51011106, ০৬ 10 25 60০ 1206. 
গ্রীক ধ্রুপদী এীভহ্যের সন্ধানী এীলঅটও (0০1৮) চাঁরঘ্রে আধানক 
মানীসকতা তথা দাম্টভাক্গ সণ্চারে কৃণ্ঠাহীন। অনুরূপ আধুনিকতার 
উন্মেষ কণ চাঁরনরে (“গর থম পাথ”) দ্যানরীক্ষ্য নয় । 
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ইতিপূর্বে এঁলঅট ও বৃষ্ধদেব বসুর কাব্নাটয প্রসঙ্গে এমন মঝব্য 
করতে দ্িধা কার নি যে এই দুই কাব্য-নাট্যকার আজকের দিক দিয়ে একটা 
অভাবনীর নৈকট্যে উপনীত, যে-নৈকট্য কেবল কাবাভাষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
নর । 

আঁঙ্গকের ব্যাপারে বুদ্ধদেব বসু এলিঅটের মতোই গ্রশর্ক এীতহ্যের 
অনুসারী । গ্রীক এ্রাতহ্যের প্রাত দুবলতা এলিঅটের কাব্যনাট্য প্রাতভার 
সহজাত। এই এঁতিহ্যকে আশ্রয় ক'রেই তান নাটকেও ধূপদী রীতিতে 
পৌছোতে চেয়োছলেন । গ্রশক এীতহা রৃপায়ণে তান এতখানই সাঁনষ্ঠ 
যে প্রথম দিকে 'কোরাস', 'অপদেবতা, (06 81000601093 ) প্রভাতর 
ভাূঁমকা পর্ন্ত বর্জন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় ন। বুষ্ধদেব বসুর পক্ষে 
গ্রীক আঁঙ্গক আঁনবার্য হয়ে পড়ছিল তাঁর কাব্যনাট্যসমূহে মখ্যতঃ কাহনী- 
বৌশম্ট্যের জন্যই । পুরাণ-কাণহনণ নিয়ে কাব্যনাট্য রচনা করতে গ্িক্পে যেমন 
কাবাভাষা ব্যবহারে তান এীলঅটকেই অনুসরণ করোছলেনঃ তেমাঁন এই সমন্ত 
নাটকের আঁঙকের ব্যাপারেও সম্ভবতঃ তান এলিঅট থেকেই অন্প্রেরণা 
আহরণ করোছলেন। নাটক বিষয়ে পরাক্ষা-নরীক্ষার ছাপ বোশি বহন 
করছে তাঁর আতবান্তব কাহনশ সম্বালত গদ্যনাটকগহল, গ্রীক আঁঙ্গকের 
1নভ“রষোগ্য অবলম্বন ছিল ব'লেই কি কাব্যনাট্যগুুলিতে পরণক্ষা-নিরাক্ষার 
ছাপ অপেক্ষাকৃত কম ? 

গ্রীক নাটক থেকে সোজাসঁজ এাঁলঅটের মতো কোরাসকে তুলে এনে 
বাংলা নাটকে স্থাপন করা সম্ভব ছিল না, তাই বুদ্ধদেব বসু তাঁর গোড়ার 
ণদকের কাব্যনাট্যগাঁলতে কোরাসের পারপুরক ভামকা সৃষ্টি করেছেন । 
তপস্বী ও তরঙ্গ ণী” নাটকে গাঁষের মেয়েরা কোরাসের অনুকজ্প। 
গাঁয়ের মেয়েদের ভূমিকা সংক্ষিপ্ত, তাই কোরাসের ছাঁবটা দর্শকমনে জাগরুক 
রাখতে যে-সব দৃশ্য ও ঘটনায় গাঁয়ের মেয়েদের অনন্প্রবেশ সম্ভব ছিল না 
সেখানে কোরাসের ভ্ঁমকা পালন করেছেন রাজপুরোহিত । প্রথম পাথ” 
নাটকে কোরাসের পারপ্‌রক কোনো সমবেত ভাীমক নেই সত্য, কিন্তু দুই 
বৃদ্ধ র্া্গণের ভৃমকা সর্বংশে কোরাসের অনুরূপ ॥ গাঁয়ের মেয়েরা বা 
রাজপুরোহিত কোরাসের যে অধকার এবং ক্ষমতা পায় ?ন, বদ্ধ ব্রাক্মণেরা 
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তাও পেয়েছে । এরা সর্বদাই মণ্ডে উপস্থিত, সমন্ত ঘটনারই এরা প্রত্যক্ষদশী“ 
এদের দৃষ্টির অন্তরালে কোনো ঘটনা বা দৃশ্য আভনশত হয় নি। এরা সমন্ত 
ঘটনাবলপর ভাষ্যকারও। এই ধরনের আঁধকার গাঁয়ের মেয়েরা বা রাজ- 
পুরোহিতের ভূমিকায় আরোপিত হয় নি। অবশ্য দুই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের 
কোরাস ভামকার আধুনিকীকরণ করা হয়েছে, আলো-আঁধার্িরির মণ্চকৌশল 
প্রয়োগে এদের সর্বদা মণ্ডে উপাস্থিতিটুকুর মধ্যেও মাঝে-মাঝে অন্তরাল সৃষ্টি 
করার নিদেশ দিয়েছেন নাট্যকার । “কাল সন্ধ্যা নাটকের প্রস্তাবনা অংশ 
পপৃবরঙ্গে' দুই যাদব বৃদ্ধ কোরাসের ভূমিকা পালন করেছে । তবে এই 
নাটকে এদের আধকার সঙ্কৃচিত, মূল নাটকে এদের অন:প্রবেশ ঘটে নি। 


নাটকের অভ্ক ও দশ্যাঁবভাজনে বুদ্ধদেব বসু এলঅটের মতোই নানা 
পন্ধাত অবলম্বন করেছেন। একই পদ্ধাত সচরাচর তাঁর একাধক নাটকে 
পুনরাবৃত্ত হয় নি। এই 'িবভাজন বাংলা নাটকে আভনবত্বের দাবীদার । 
এীলঅটের 'মাডাঁর ইন দি ক্যাথিড্রাল” ও পদফ্যামলি 
রয়; নিয়ন' নাটকে 4৯০৮ ম্ছলে ৪: ব্যবহৃত হয়েছে । প্রথমাঁটতে 
কেবল দরাট 487৮, কোনো দৃশ্যবিভাজন নেই, অন্যটিতে সাধারণ নাটকের 
মতোই দশ্যবিভাগ রয়েছে । "দ কন'ফিডোন্সয়াল ক্লাক” এবং “দ 
এত্ডা র স্টেট সম্যান-এ অও্কাঁবভাগ আছে, কিন্তু দৃশ্যাঁবভাগ নেই । 
ণদ ককটেল পাট” নাটকে সাধারণভাবে তিনাঁট অগ্কবিভাগ আছে; 
কল্তু প্রথম অঙ্কে দৃশ্যাঁবভাজন থাকলেও অন্য দিতে তা নেই। 

বম্ধদেব বসুর নাটকগুলিতেও অঙ্ক ও দৃশ্যাবভাজনের অনুরূপ নানা 
পদ্ধতির প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয় ॥ ত পস্বী ও তরঙ্গ পণ" প্রচালত রীতির 
নাটক, এতে যথারীতি তিনাট অও্ক ও অঙ্কগ্লিতে দৃশ্যাবভাজন আছে। 
অগ্কবিভাগ আছে 'ক ল কা তার ই লে কন্রা” এবং কাল সন্ধ্যা” নাটকেও। 
তবে প্রথমাটতে দৃশ্যাবভাগ নেই । অন্যটিতে দৃশ্যাবিভাগ আছেঃ তাছাড়া 
গোড়ায় আছে প্রস্তাবনা অংশ পূবরঙ্গ । প্রথম পার্থ ও অনাম্নী 
অঙ্গ না নাটক দাটতে অত্কাঁবভাগ নেই, কেবল পরপর কয়েকাঁট দৃশ্য । 
প্রথম পাথণ" নাটকে পাঁচটি দৃশ্য শব্দের সাহায্যে চিহুত ৪ এক, দুই, 
িন...। 'অনাম্নী অঙ্গ নার চারটি দৃশ্য চিহিত সংখ্যায় £ ১, ২, ৩:"*। 
“সংক্রান্ত নাটকে দৃশ্য বা অঙ্ক কোনো কিছুই নেই, একটি মা দৃশ্য 
নাটকের গোড়া থেকে শেষ পযন্ত । এই নাটকগীলর রচনার কালানদুক্রম 
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অনুসরণ করলে আ'ঁঙগকের একটা সুস্পষ্ট ক্লমাববর্তন অনুভূত হবে । দেখা 
বে প্রথম পায়ে তিনি প্রথানগ অও্কাঁবন্যাসের ওপরই পরীক্ষা-ীনরাক্ষা 
দর করোছলেন। প্রথম€্নাটকে ?তনাঁটি অঙ্কও ছিল, যথারীতি দৃশ্যাবভাগও 
'ছল। “দ্বিতীয় নাটকে কিন্তু অঞ্কবিভাগ্ থাকলেও দ'শ্যাবভাগ নেই । 


তন থেকে দু-য়ে আনা হয়েছে । দ্বিতীয় পর্যয়ে অও্কাবিভাগ অপসৃত, কেবল 
দৃশাবিভাগ ॥ পরবতন" পায় অথাৎ তৃতনয় বা শেষ পযাঁয়ে অক এবং দশ্য 
'বভাগ£ উভয়ই "অপসৃত, কেবল নরবাচ্ছন্ন একটানা ঘটনা ও সংলাপের 
সমাবেশ। লক্ষণীয়, গ্রীক নাটারীতিও তো তাই, সেখানেও অঙ্ক বা দংশ্য- 
'বভাগের কোনো বালাই নেই। এাঁলঅটেরও নাটক রচনার কালানহক্রম 
সন.সরণ করলে দেখা যাবে, প্রথম পথাঁয়ে তাঁর নাটকে অংশ (8:1) ও দংশ্য- 
'বভাগ আছে, "দ্বিতীয় বা অন্তবতর্ণ পধাঁয়ে অঙ্ক এবং দৃশ্যাবভাগ থাকলেও 
তার প্রবণতা দশ্যাঁবভাগ থেকে দশ্যাবভাগ না-করার দিকে । তাই পরব 
বা শেষ পায়ের দুট নাটকে শুধুই অক্কাঁবভাগ, দৃশ্যাবভাগ নেই। এই 
ক্রমাববত'ন ধারা অব্যাহত থাকলে পরবর্তাঁ পধাঁয়ে এীলঅটও দৃশ্য ও অঙ্ক" 


বহধন গ্রীক আঁঙ্গকের নাটকে উপনীত হতেন এমন সম্ভাবনার কথ উপেক্ষা 
করা যায় না। 


এলিঅট ও বৃদ্ধদেব বসুর নাট্যআঙিকের এই বিশ্লেষণ থেকে একথা 
স্বতঃপ্রমাঁণত যে উভয়েই প্রথানৃগ নাট্যরপাঁতর সঙ্গে গ্রীক আজকের সহাব- 
স্থান ঘটিয়ে নাটক রচনা সুরু করলেও আঙ্গিকের বিবত'নের মধ্য দিয়ে তাঁরা 
অনেকাংশে িবশহদ্ধ গ্রীক আঁঙগগকের দোরগোড়ায় উপনীত হয়োছলেন। এই 
প্রসঙ্গে আর একটা কথাও স্মরণ করা যেতে পারে যে আঁক সম্পর্কে এই দুই 
নাট্যকার পরীক্ষা-নরণক্ষা করলেও ঘটনার গাঁতবেগ-সংক্রান্ত সমাবেশ পণরো- 
পুরি গ্রণক এীতহ্য অনুযায়ী ঘাঁটয়েছেন। শেক্সাঁপয়ার-এর নাটকে এই 
রীতির চরম প্রকাশ ॥ পরবতাঁ” কালে যখন নাটকের রূপ আরো সংহত হয়েছে 
তখনো কিন্তু ঘটনা সমাবেশ এবং গাঁতবেগ স্টার বিষয়ে এঁ রীতিই অব্যাহত 
আছে ॥। ঘটনার অবতারণা ( 6608161০ ), সংঘাত ( ০০049: ), চরমক্ষণ 
(9180995) বা সংকটক্ষণ (08575), অবরোহণ (92105592190) প্রভৃতির সমাবেশ 
এঁলিঅট এবং বুদ্ধদেব বস? উভয়েই প্রথানহ রীতিতেই ঘাঁটয়েছেন তাঁদের 
নাটকে । ধরা ষাক, 'মাাঁর ইন দি ক্যাথভ্রাল' কিংবা “ত প জ্বী ও 
ভরি নাটকের কথা । 'মাডাঁর ইন দি ক্যাঁথ ড্রাল' নাটকে 


৩৮১ 


ক্যা'্টারবারর মেয়ে বা কোরাস এবং ধর্মযাজকদের কথোপকথনের মাধ্যমে 
আচবশপের আগমন সংবাদ দিয়ে ঘটনার অবতারণা দেখানো হয়েছে 
'ত পস্বী ও তর ?্জ ণ' নাটকে ঘটনার অবতারণায় বলাহয়েছে অঙ্গরাজ্যের: 
অনাবৃন্টিজানত বন্ধ্যাত্ব ও খধ্যশৃঙ্গকৈ আনয়মই বৃষ্টিপাত ঘটানোর একমাত 
সম্ভাবনা । নাইটদের আগমনে নাটকীয় ঘটনার সংঘাত দেখা দিয়েছে চরম 
মুহূর্ত এসেছে নাইটদের দ্বারা বেকেট হত্যায় এবং তারপরই ঘটনার 
অবরোহণ। তপন্বী ও তর্গিণ'তে তরাজণী কর্তৃক খষ্যশৃঙ্গকে 
প্রলুব্ধকরণ এবং বিভাণ্ডক কর্তৃক প্রলোভন থেকে পুত্রকে রক্ষার চেস্টা 
প্রভাতির মধ্যে নাটকীয় সংঘাত, খধ্যশৃঙ্গের অঙদেশে আগমন এবং বৃন্টিপাত 
এই নাটকের চরমক্ষণ । তারপরই তরাঁগণশ ও খষ)শুঙ্জের মানসক প্রতি ক্রয় 
ঘটনার অবরোহণ ॥ ঘটনার পাঁরসমা1প্ততে ধষ)শ্গ আবার তপস্বী জীবনে 
ফিরে গেছেন, তরাঁজণশও তাঁকে অনুসরণ করেছে । এইভাবে এীলঅট তথ! 
বুদ্ধদেব বসুর যেকোনো নাটকের ঘটনার সমাবেশ াবশেলেষণ ক'রে 
দেখানো যায় যে তাঁরা উভয়ে একই এীতিহ্যের অনুসারী । 
নাটকে ব্যবহারোপযোগী কাব্ভাষা স্টিতে এলঅট এবং বুদ্ধদেব বসু 
সমধমী" বলা বোধহয় স্বাধশে সমীচীন নয় . এলঅট যে-রীতিতে নাটকীয় 
কাব্যভাষা সৃ্টি করেছেন, বুদ্ধদেব বসুও অনুরূপ রশীতর অনুসারী এবথা 
বলাই য্যাস্তযুস্ত । এীলঅটের নাটকণয় কাব্ভাষার মূল কথাই হল চরণদৈর্ঘ 
ও অক্ষর সংখ্যা অনয়মিত। বুদ্ধদেব বসুরও তাই । উভয় নাটাকারের 
কাব্যভাবার উদাহরণ থেকে সহজেই বোঝা যাবে চরণ-সাল্বেশ রীতিতে 
উভয়ের নৈকট্য কতখানি । 
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অনুরূপ অসম ও আঁনয়ামত দৈরঘঘেঠর চরণ বুদ্ধদেব বসুও তাঁর নাটকাঁয় 
কাব্যভাষায় ব্যবহার করেছেন ঃ 

সরল আমার প্রস্তাব । 

আমি দেবো তোকে মুক্তি, 1বনা পণে, কাল প্রত্যুষে- 

তোর ববাহে যৌতুক দেবো 

শুজ্করহিত উব'র ভ:ম, দ:গ্ধবতী গাভন, 

যা ষজ্ছের পরে প্রাপ্য হয় ব্াঞ্ধণের | 

আবি্বাসী দন্টপাত কারস না- 

আম সত্য বলছি। 

শনধন 

তোর ম্টান্তর বানময়ে 

আমাকেও এক সঙ্কট থেকে ঠোকে মস্ত দিতে হবে । 

(অনাম্নী অঙ্গনা) 
লক্ষণীয় চরণদৈর্ঘেনর তারতম্য এ|লমটের চেয়ে বুদ্ধদেব বসব কাব্যভাষায় 
বোৌশ। উভয়েই প্রান ছন্দ থেকে দূরে সরে গেছেন । ভীত 10120]. 
৬০75৪ হলেও আরো অনেক বে'শ নমনীয় ও মুখেব ভাষার অনেক 
কাছাকাছি এীলঅটের কাবাভাষা ॥। বুদ্ধদেব বসুর কাব্ভাষাও পয়ারেরই 
রূপান্তর হলেও এ।লঅটের মতোই আরো অনেক বেশ নমনীয় এবং 
অনেকাংশে কথ্যধম। 


টীকা ও জুত্র নির্দেশ 


১, “কাব্যনাট্য* কিংবা “নাটাকাবা”_ তৈলাধার পাদ অথবা পানাধার 
তৈল-_এ ক্‌ট তক এখানে অবান্তর বলেই আঁভধা দুটি সমার্থক । 

২. “দময়ন্তী?, “দ্রৌপদশীর শাড়ি” 'মরচে পড়া পেরেকের গান' গ্রভৃতি 
পুরাণাভাত্তক রূপক কাঁবতার আন্তত্ব সম্পকে অনবাহিত নই । 
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নয 
উপসংহার 


টমাস স্ট্র্নস এীলঅটকে কেবল একজন কাঁব বললে “তন সম্যক পারচয় 
হয় না, তিন নঃসন্দেহে একাট বাঁশম্ট কাবাধারা চীধ*ওঞয়েদুস্ট£ল্যা "ড+ও 
একাঁট কাব্যমান্ নয়, এক 'বাঁশম্ট কাব্য-আন্দোলন । সে-ধারা কাব্যে প্রপদী 
রশীতর, সে-আন্দোলন রোমাশ্টিক-বিরোধতার। হতে পারে সে-কাব্যরীতি 
তথা রোমাশণ্টিকতা-বিরোধণ প্রবণতা তাঁর মধ্যে সংক্রামত হয়োছল ফরাসী 
সাহত্যের দৃঞ্টান্ত থেকে, লাফর্গ করাবয়ের বোদলেয়ার প্রমুখের কাব্যপ্রকরণ 
দৃম্টভ্গ প্রভৃতিই সে-রীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল তাও হখতো 
সত্য, কিন্তু এতদংসত্তেও একথা অলস্বীকাধ" যে প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর ইংরেজি 
কাব্যধারায় ষেমোড ফেরা তার মৃখ্যতঃ একক কৃতিত্ব কাব এীলঅট ও তাঁর 
যুগোপযোগন কাব্যরীতির, যার সার্থক উন্মেষ প্রুক্রক' কিংবা “জেরনশান? 
কাঁবতায় হলেও পূর্ণতা নিঃসন্দেহে শদ ওয়ে স্ট ল্যা প্ড'এ। 

লাফগ্ প্রমুখ অনুসৃত কাব্যরী'ত ষে ভাবে দেশানস্তরে সার্থকতা খ'জে 
পেয়েছিল এলিঅটশয় কাব্-অনুশীলনে, অনুরূপভাবেই এঁলঅটীয় কাব্য- 
রীতিও ভাষান্তরে বাংলা ফাব্যধারায় সার্থকতা খুজে পেয়েছিল । উনাবংশ 
শতাব্দীতে বঙ্গে ইংরোজ শিক্ষা প্রসারের ফলে ইংরোজ সাহত্য সভাতা কষ্ট 
প্রভৃতির অঙ্গগকরণ সহজতর হয়েছিল শাক্ষত বাঙালীর জীবনে ॥ দেশীয় 
প্রীতহ্য থেকে অপসরণের সত্রপাতও সেই থেকেই । মঙ্গল কাব্য-পাঁচালী- 
উত্তর বাংলা কাব্যে দেশজ রশাঁতি উপেক্ষিত হল, অননুপ্রবেশ ঘটল পাশ্চাত্য 
রশাতির ॥ যুগন্ধর কাঁব মধুসূদন স্বপন দেখলেন দান্তে ট্যাসো ভাঙ্গল 
মিজ্টন বায়রণ-সলভ এক মহাকাব্য রচনার ॥ হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রে তারই 
অনুবত'ন ॥ রবদন্দ্ুনাথ বরণ ক'রে বানয়োছলেন ওয়ার্ড সওয়ার্থ শেলী ও 
ফপটসের রোমাস্টিক কাব্যাদর্শ, এই ধারার চরম পরাকাম্ঠাও ঘটে তাঁরই 
কাব্যানুশশীলনে ॥ 

প্রায় অধশতাধিক বর্ষের অনুবর্তনের ফলশ্রহীততে প্রথম মহাষ-দ্ধোন্তর 
কালের রোমাপ্টিক-সব্ব বাংলা কাব্যধারায় গাঁতরুদ্ধতা তথা কথ্য ও কাব্য 
ররশতিতে ব্যবধান অনভূত হওয়ায় ভিন্নতর কালোপযোগা কাব্যধারার 
অন্ধধকরণ বাংলা কাব্যে আনবার্ষ হয়ে দেখা দল । মহাযৎদ্ধোত্তর বাগালগ 


০০৫ 


কবিরা রবীন্দ্রনাথের অনপনেয় ছায়ায় কাব্যদশক্ষা সমাধা ক'রেও প্রয়াস॥ 
হলেন রোমা1স্টকতা-ীবরোধ+ কাব্য-এীতহ্যের । স্বভাবতঃই এ-এ্রীতহ্যের 
শিকড় প্রোথিত ছিল রবীন্দ্রভীমতে নয়, অন্য কোথাও, অন্য কোনোথানে । 
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[তাঁরশের দশকের আধ্ানক কাঁব বক দে-র এই বক্তব্যে রবীন্দু-উত্তরাধকারে 
সমৃদ্ধ হয়েই রবীন্দ্র-খারা আতনব্রমণ তথা বাংলা সাহত্যের প্রাচীন এাতহা 
এবং আধুনিক জীবনের তট ছহ'য়ে যাওয়ার উপযোগণ এক কাবাধারা- 
অন:সন্ধান প্রয়াসের মধ্যে আধুনিক কাঁবদের আঁন্ুত্ব রক্ষার প্রশ্ন যেমন জাঁড়ুত, 
তেমনি বাংলা কাব্যের প্রবহমানতারও অঙ্গাসম্ব্ধ । আর এক তারশের 
দশকের কাঁব জীবনানন্দ দাশ স্পম্টতঃই সে-কথা স্বীকার করেছেন £ 


বাংলা সাহিত্যে যা নেই অথবা শধর্ণভাবে রয়েছে সেই সব প্রাণ ও 
পারসরের থেকে রাঁশম পেতে হলে ইউরোপণয় সাহত্য ছাড়া আমাদের 
অন্য কোনো আলোভম নেই ।২ 


পশ্চাৎপটের এই অনিবাষ'তায় তিরিশের দশকের একেবারে উষালপ্নেই 
বাংলা কাব্যের জগতে অননপ্রবেশ ঘটেছে 'ট. এস- এলিঅটের, একাধারে 
অনুবাদে এবং মৌলিক রচনায় । প্রায় চার দশক ধ'রে এলিঅট অনুবাদের 
মধ্য দিয়ে তাঁর কাব্যের রীতি আঁঙ্গক এবং বৈশিষ্ট্যাঁদ অনুধাবনের চেস্টা 
করেছেন বাগঙালশ কবিরা; অন্যাদকে তাঁর কাব্যরীতি প্রকরণ দৃন্টভার্গ 
প্রতীক প্রভৃতি বাংলা কাব্যে অঙ্গীকরণের আন্তাঁরক প্রয়াসও চলেছে 
অব্যাহত ধারায় ॥। এিঅটায় প্রতীকের অনুরণন বাংলা কাব্যে ষাট কিংবা 
সত্তরের দশকেও অননুভূত নয়, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁর ব্যাপক 
প্রভাব অবশ্যই 'তারশের দশকে এবং সে-প্রভাব কেবল কাব্যসৃন্টিতেই 
নয়, কাব্যাচক্তায়ও । 

যাঁর কাব্যানুশশলনে এঁলঅট-প্রভাব উৎকট ভাবে প্রকট তাঁন অবশ্যই 
বু দে॥। কিম্তু যন্্রনভতার আওতায় গ'ড়ে ওঠা 1তারিশের দশকের, 
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বঙ্গীয় জীবনচধা, নাগারক সভ্যতার শ্লানি ও নৈঃসঙ্গয মানাসকতায় 
সামাজিক সাংস্কৃতিক ও সাহত্য-সমস্যায় একটা স্পম্ট নৈকট্য অনুভূত 
হয়োছিল এলিঅটের সঙ্গে সে-সময়কার বাঙালশ কাঁবদের মানসজগতের। 
তাই এিঅট-প্রভাব কেবল বিষ দে-র কাবাজগৎ স্পর্শ করেই ক্ষান্ত 
হয় নি, জীবনানন্দ সুধীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব বসু কেউহ্‌ গনজেকে তা থেকে 
দুরে সরিয়ে রাখতে পারেন নি। সে-সময় এলঅটীয় পান।রীতি কাব্যপ্রকরণ 
ও আঁঙকের ব্যাপক অনুশীলন দেখা যায় বাংলা কাব্যে এবং মহ্খ্য 
কাবরাই নয়, হেমচন্দ্র বাগচী মণশন্দ্র রায় হুমায়ূন কাঁবর কামাক্ষীপ্রসাদ 
চট্রোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বাণ? রায় আমতাভ ঘোষ আমতাভ 
সেন বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ 'তারশেব দশকের অপ্রধান কাঁবদের 
মধ্যেও এলিঅটীয় প্রকরণ অঙ্গীকরণের একটা প্রাতযোগিতা অনুভূত 
হয়। অপেক্ষাকৃত অনুজ কাঁবদের মধ্যে ব্যাপক এল অট-ঢারণায় প্রবন্ত 
হয়েছলেন সমর সেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং িরণশঙ্কর সেনগ-প্ত । 
সমর সেনের এলিঅটসুলভ নগরজীবনের প্লান অবসাদ প্রভাঁতর আঁভ- 
ব্যন্তিতে এবং অনাপবাঁ চিন্রকজপ, কথাধণ্মতা প্রভাত এলিঅটাঁয় কাব্যপ্রকরণ 
ব্যবহারে উৎকষ ও সাফল্য আবসংবাদত । সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাতিতব 
কথাধমিতার নিপুণ কাব্য রৃপায়ণে । িরণশঙ্করের প্রবণতা ধবা পড়েছে 
এলঅটীয় সংলাপ ধার্মতায় এবং নাটকীয় বেদ্যতায় ৷ মৃখ্যতঃ এ*দেরই জন্য 
বাংলা কাবো চল্লিশের দশকে কিম্বা তারও পরে এাঁলঅটাীষ কাব্যরীতির 
প্রভাব স্পন্ট অনুভূত হয়েছে । 

কাব্যরীতিতেই এলি মটাঁয় ছায়া সবাপ্পে অনুভূত হয়েছিল এবং ব্যাপক 
ভাবে অনুশশগলত হয়েছিল সে-কথা সত্য । তবে বিশিষ্ট এলিঅটায় চেতলা- 
সমূহেরও গভীর প্রভাব পড়েছিল বাংলা কাঁবতায় ৷ যে-সমন্ত কাব এীলঅটীয় 
কাব্যরণীতিতে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন নি তাঁরাও কিন্তু এলঅটায় চেতনায় 
ধরা দিয়েছিলেন। নগর-চেতনা, অবসাদ-চেতনা, পোড়ো জাম-চৈতনা, 
অনুবরতা বা বথ্ধ্যাত্-চেতনা, নৈঃসঙ্গ্য-চেতনা প্রভতিতে তাঁরা গভীরভাবে 
আক্রান্ত হয়েছিলেন । বিষ দে সমর সেন প্রভাত যাঁদ মৃখ্যতঃ এলঅটণয় 
কাবারীত-প্রভাবিত কাব হন, তাহলে সধান্দ্রনাথ জীবনানন্দ প্রভৃতি 
অবশ্যই মৃখ্যতঃ এীলঅটাীয় চেতনা-প্রভাবিত কবি। 

কাবারীত এবং চেতনার পাশাপাঁশ বাংলা কাব্যচিন্তা কত গভগরভাবে 
এলিঅট প্রভাবিত তার সাক্ষ্য বহন করছে তাঁরশ ও চল্লিশের দশকের: 
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পরিচক্', কবিতা", চতুরঙ্গ প্রভাত সামীয়ক পত্রের কাব্যাবষয়ক 
আলোচনাগ্ীল । অতুলচন্দ্র গ্প্ত ইবনে বতুতা অমলেন্দু বস? আবু সয়ীদ 
আইয়ুব হাীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভূতির আলোচনায় নানাভাবে এীলঅট 
ছায়া ফেলেছেন সে-সময় । কাঁবদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ 'বষ্ু দে বুদ্ধদেব 
বস এবং পরবতাঁ কালে 1করণশঙ্কর সেনগহ্গ্ত সপ্রয় ভট্রাচার্য প্রমুখ 


এলঅটের কাবাতত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন তথা তারই পাঁরপ্রোক্ষিতে কাবা- 
ম-ল্যাষনে প্রয়াস হয়েছেন । 


উপধ-ভ্ত সধাক্ষপ্ত পুনরালোচনা থেকে এরকম সদ্ধান্তে সহজেই উপনীত 
হওয়া চলে যে, কাব সমালোচক তথা নাট্যকার এলঅটের প্রভাব কোনো এক 
1বশেষ ক্ষেত্রে বা সওকীর্ণ গাঁণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে 'ন, বাংলা সাহতে।র 
একাধক ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে পড়োছল । কাব্য, কাব্যনাট্য এবং কাব্যতত্ব এই 
তিনাট ক্ষেত্রের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য । এাঁলঅটের কাব্যরীতি থেকে 
নানা কাব্যপ্রকরণ গৃহীত হয়োছিল এবং সেগুলি বাংলা কাঁবতার মেজাজের 
সম্পূর্ণ উপযষোগপ করে তোলা হতোছিল॥ কছ-কছু প্রাচীন প্রকবণ 
নূতন রূপে দেখা দিয়েছিল বাংলা কাব্যে নূতন ব্যঞ্জনা"সম্ভাবনা নিয়ে । 
অন্যপুবা চিন্তকজ্প বাংলা কাঁবতার ক্ষেত্রে আভনব প্রকরণ হলেও নিঃসন্দেহে 
তা সার্থক কাব্যচাতুর্য সাঁষ্টর সবাংশে সহায়ক হয়োছল । অন্যাদকে স্বগত 
ভাষণ (1799: 00695 ) এবং প্রুবপদকজ্প চরণ (56:88) প্রকরণ দাট বাংলা 
কাঁবতার প্রাচীন কাল থেকে প্রচালত থাকলেও এলিঅটাীয় কাব্যের সংস্পশে' 
আসার পর এই দুই প্রকরণ নৃতন ব্যশ্রনা-সম্ভাবনা নিয়ে দেখা দিল বাংলা 
কাব্যে। এিঅট প্রভাবে বাংলা কাঁবতায় আর একটা উল্লেখযোগ্য বোশিষ্ট্য 
ফুটে উঠেছিল । কৃষ্টি এবং দর্শনের িচারেও বাংলা কাব্যের আধীনিকী- 
করণ ঘটেছিল । ইয়োরোপ বিংশ শতাব্দীতে জ্ঞানেশবজ্ঞানে দর্শনে সমাজ- 
চিন্তায় মনোবিদ্যায় অনেক এগিয়ে গিয়োছল। রোমাণ্টিক কবিতার পক্ষে 
জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে তাল রেখে চলা সম্ভব হয় 'নি। এঁলঅট প্রভাবোত্তর 
বাঙালী কাব আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপযোগন ক'রে তুলো ছিল নিজেকে । 

বাঙালজীবনে মার্কসবাদও এসোছল 'তারশের দশকেই । সে-সময় 
মধ্যাবত বাঙালীর সামাজিক ও অর্থনৌতক জশীবন পধ-্দন্ত এবং পারবত“নের 
প্রতীক্ষায় ॥। এই পরাস্থৃতি থেকে উদ্ধার পেতে নতুন কিছুর জনা মরায়া 
হয়েই মারকসবাদ আকড়ে ধরোছল। ফলে সামাজিক এবং অর্থনোৌতিক আশীবনে 
তো বটেই, চিন্তাধারায়ও গভীর এবং সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়েছিল ম্বার্কসীয় 
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দর্শনের । সম্ভবতঃ এই পারপ্রেক্ষিতেই কবি বিষ দেশর মনে হয়েছে 
এিঅটের প্রভাব মাকসীয় প্রভাবের অনুরূপ £ 
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এ সত্যও অনস্বীকাধ যে বাংলা কাব্যে এীলঅট-প্রভ।খ অনুকরণ নয়, 
অঙ্জগীকরণ। এলিঅটায় দৃঙ্টান্ত 'তারশের দশকের কাঁবদের গভীর ভাবে 
অন:প্রোরিত করেছিল, এলিঅটায় উপাদান বাঙালপ কাঁবদের নতুনতর সন্টর 
পথে এাঁগয়ে 'দিয়োছল । এ প্রভাব অবশ্যই কার্মন্ঠ প্রণোদনায় সার্থক 
হয়োছিল। তিরিশের দশকের বাংলা কাব্যের আধ্দীনক কাব্যরীত, প্রকরণ, 
আঙ্গিক প্রভৃতি ইয়োরোপায় সাহত্য থেকে আহারত হলেও তারা ফলপ্রস; 
হয়োছিল এখানকার সাহিত্যে । তাই বঙ্গীয় পারবেশে ইয়োরোপণয় সংস্কৃতি 
আমদানি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে মূল্যবান মন্তব্য করেছিলেন তা এ প্রসঙ্গেও 
প্রযোজ্য ব'লে এখানে আবার উদ্ধৃত করা অধৌন্তক হবে না £ 

বস্তৃত নবষুগপ্রবর্তক প্রাতিভাবানের সাধনায় ভারতবষে" সব“প্রথমে 

বাংলাদেশেই যুরোপীয় সংস্কৃতিব ফসল ভাবাকালের প্রতাশা [নিবে 

দেখা "দয়োছল, বিদেশ থেকে আনীত পণ্য-আকারে নয়, স্বদেশের 

ভূমিতে উৎপন্ন শস্য-সম্পদের মতো । সেই শস্যের বীজ যাঁদ-বা 

বদেশ থেকে উড়ে এসে আমাদের ক্ষেত্রে পড়ে থাকে তবু তার 

অত্কুরিত প্রাণ এখানকার মাঁটরই । মাটি যাকে গ্রহণ করতে পারে 

সে-ফসল বিদেশশ হলেও আর বিদেশী থাকে না ।৪ 
বাংলা সা'হত্য গ্রহণ করতে পেরেছিল ব'লে এবং নব-নব স্ান্টর অঙ্কুর 
দেখা দিয়েছিল ব'লে কাব জীবনানন্দের অনুরূপ স্পাঁধত উন্ততে্ড সায় 
শদতে বাধে নাঃ 

ণকন্তু ছজানস বারই হোক, তাকে উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করে যাঁদ 

রচনায় পৃথক পসাদ্ধি গাওয়া যায় তাহলে শিল্পীর উপায় নিয়ে প্র*ন 

করার কোনো মূল্য নেই ॥৫ 

আজকের দিনে এীতিহাসক প্রেক্ষাপটে এীলঅটের ভূমিকার পযাঁলোচনায় 

স্পম্ট হয়ে ওঠে যে, বাংলা কাব্যের এক সান্ধক্ষণে এদেশে ভাঁর আবিভবি। 
মহাযুদ্ধোত্তর কালে কাঁবরা যখন এক অবশ্যম্ভাবী ষদ্গান্তরের মুখোমনাঁখ 


৩৮৯ 


হয়ে িংকর্তব্যাবমঢ় তখন এলিঅটাঁয় আঁভঘাতই তাঁদের মধ্যে গাঁতসন্ঠার 
করোছিল। এলিঅটণয় কাব্যাদশে* বধু দে প্রমুখেরা নিজেদেরও নৃষ্তি 
খু"জে পেয়েছিলেন, আর পেয়েছিলেন ব্যাপক এবং গভপরতর কাব্যদৃন্টি যা 
ইাতিহাস-চেতনা-ীনভ'র এীতিহ্যান্দাম্টর প্রাথষে দেদশপ্যমান। এলিঅটীয় 
আভিঘাতে 'তাঁরশের দশকের কবিদের উজ্জশীবিত হওয়ার ব্যাপারটা বোধকরি 
সত্য-সত্যই তুলনীয় মহাভারত যুদ্ধের প্রাক্কালে ভগবদীয় আভঘাতে অজর্যনের 
উজ্জীবিত হওয়ার পৌরাণক প্রসঙ্গের সঙ্গে ঃ 
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বাংলা কাবোর ক্ষেত্রে ঘুগন্ধর কাব টি. এস. এলিঅটের এই উত্তমণ ভূমিকার 
প্রাত যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করলে “কল্লোল যুগ" নামে পাঁরণচত বাংল 
কাব্যের তারশের দশককে 'এীলঅট যুগ” আভিধায় পনরাভীহত করাই 
সর্বাংশে শ্রেয় । 


তাঁরশের দশকে এলিঅটীয় প্রভাবের অব্যবহিত পরেই মার্ক সণয় প্রভাবও 
পড়তে সুরু করে বাংলা সাহিত্যে । অথ্থনোতিক ভাঙনের অনৃকূল পারবেশে 
চল্লিশের দশকের মাঝামাঁঝ কাল থেকে মাকসীয় দর্শন বাংলা কাব্যে 
এলঅটীয় প্রভাবের প্রবল প্রাতপক্ষ হয়ে ওঠে এবং ক্রমেই তা গতর ও 
ব্যাপকতর হয়ে এলিঅটশয় প্রভাবকে অনাতাবিলম্বেই ছাপিয়ে ওঠে । সেই 
সঙ্গে বাংলা কাব ফ্রয়েডীয় দর্শনেরও প্রাদুভবি ঘটে'ছল সত্য, কিন্ত 
পারবেশান্গ প্রশ্রয়ে মাকসবাদ চচাঁ বথ্গের বুদ্ধিজীবী মহলে বতখান 
জনাপ্রয় হয়েছিল, ফ্রয়েভবাদ অতখানি জনাপ্রয় হয় 'ন। অপ্রাতিহত 
মাকসবাদের উচ্চনাদ পরাক্কমের মুখে পড়ে চ'ল্লশের দশক থেকেই এীলিআট৭য় 
সুর হ্রমেই 'ভ্তীমত হতে-হতে প%'শের দশকে দান“রীক্ষ্য হয়ে পড়ে। 
অবশ্য এও সভা যে রংঢু বান্তব চেতনা এবং নগর চেতনার মতো এলিঅটায় 
চেতনা সমূহই বাংলা কাবো মাকসবাদের উপোদ-ঘাত স্টি করেোছল । 
রবীন্দ্র-এীতিহ্-আতন্রমণ তথা বাংলা কাবের মুন্তির জন্য [তারশের দশকে 
এলঅটীয় প্রভাব আঁনবাধ ছিল, আবার পরবতর্টকালে তার প্রবহমান ধারা 
শক্ষুগ্র রাখতেই এঁলঅট্ীয় এ:তহা উত্তরণও ছল একান্ত আকাঙ্ক্ষিত। 


৩-০ 


প্রবহমান বাংলা কাব্যের এলঅট্রীয় ধারাই মাকারঁ্সবাদের 'সন্দীপের চর, 
আঁতক্রম করে উপনীত হয়েছে প্রতীকী ধারার যুগে । তাই বিষু দে-র মতো 
প্রাতিভ্‌ কাঁবকে প্রথমে এলঅটাঁয় ধারায় এবং তৎপরে মারকসবাদে এবং আরো 
পরে প্রতীকী ধারায় অবগাহন করতে দেখেও বিস্ময়াভিভূত হওয়ার অবকাশ 
থাকে না। 

বাংলা কাব্য-ধারা এলিঅট যুগ” থেকে বর্তমানে ৮দেখষোগ্য ব্যবধানে 
উপনীত । এই নিরাপদ দূরত্ব থেকেই সে-ধারার আবেগহীন নিরাশন্ত এবং 
যথাযথ বস্তুনষ্ঠ মূল্যায়ন সম্ভব ব'লেই বাংলা কাব্য থেকে এীঁলঅটের ছায়া 
অপনীত হওয়ার পরও অনুরূপ সৎ প্রয়াস মূল্যবান । এাতহাঁসক দূরত্বে 
দাঁড়ালে তবেই এীতিহাঁসক তাৎপয' এবং শাশ্বত মূল্য সম্পকে বিভ্রান্ত 
হওয়ার সম্ভাবনা বিল্‌প্ত হর। এই আলোচনায় বাংলা কাবোর “এলিঅট 
ধুগের' এীতিহাসক মূল্যায়নেরই সাঁনষ্ঠ প্রয়াস । 


